ভূরিখ পত্র 
বঙ্গীয় মাহিতা পরিষৎ গ্রন্থাগার 


বিশেষ জুষ্টব্য £ এই পুস্তক ১৫ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে হইবে। 
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টা | 
ভ্ীকোকিলেশ্বর |... 
বাপ ৭ টা 


উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত 
প্রাপ্য মান নিবোধত। 


অমেবৈকং জানথ আত্মানম্‌- 
অন্য। ধাচো বিমুঞ্চধ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ। 


 উগনিষদর উদেন। 


(কঠ ও সুণ্ডক) 


িস্তৃত-ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য সহ শঙ্কর-তাষ্যের অনুবাদ 
এবং অবতরণিকায় অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের 
বিস্তৃত আলোচনা এবং স্ষ্থিতত্ব 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
ও ০০৩ 
ছান্দোশ্য ও বৃহদারণ্যকের শঙ্কর-তাত্যের অনথবাদক এবং 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের পরীক্ষক 


শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টীচার্যয- 


বিদ্যারত্ব, এম-এ,-প্রণীত। 





ছিতীয় খণ্ড। 
কলিকাতা . 
কালিকা-য্ে মুদ্রিত 


১৯০৮। 








কলিকাতা 
১৭ নং নন্দকুষার চৌধুরীর ২য় লেন, 
“কালিকা-বন্ত্রে 
প্রীশরচন্জ চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত 


মূল্য ২ মাত্র। 01 [25 1৩৩68. 


শি ৬ + £ 
২৬১ কর্ণওয[লিশ ইট, কলিকাক্চা, “বেঙ্গল মেডিকেল নাইত্রেরী” 
হইতে প্ীযক-্রু্াদ চটোপা্যায় কর্তৃক গ্রকাশিল্ঞ । 


উৎসর্ম-পত্রম্‌। 


১ ১০১ 


জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিমার্জিতাভ্যন্তর-পপুণ্যাক্লোক'- 
জরী্রীমদ্রীজ-মহিমারঞ্কন-রায়চৌধুরি- 
বাহাছুয়মহোদয়-করকমলেভ্যঃ,_ 


হে ভূমিপাল? পরিহায় ভবস্তমেকং 
নিষাতমৌপনিষদেষু সরংস্থ গাঢ়ম্‌। 
 ভূভারতে শ্রুতিনিবন্ধ-সহোপদেশা- 
ভূপেষু কেষু চরিতার্থতয় প্রগীভাঃ ? ॥ ১ ॥ 
শ্রত্যুক্ত-মন্ত্রনিবহেযু মনুষ্য-কৈ১- 
রুচ্চারিতেষু চ ঝটিত্যববোধপূর্ববম্‌।-_ 
কো! নাম সম্প্রতি ভবে নু ভবদিধোহন্য ? 
পুর্ধ্যাদনন্যগরসেন মনো হি যন্য ?॥২॥ 
ত্বতে। নিপীয় পরমাত্মকথামৃতানি 
শান্তাস্তরাঃ কতি নর! নিতরাং কৃতার্থাঃ ! 
সম্পর্কমেত্য হি স্গাক্ক-করেণ রাত 
. কিং নো ভবস্তি গলিত! ননু চন্তাকাস্তাঃ? ॥ ৩ ॥ 


র্‌ 


আসান সান্দ্রতিমিরানৃতমস্তকাল- 
মালোক-পাত-পরিহীন মনম্তুখেদম্‌। 
সম্ত্যক্ততত্বকথমত্র ভবায় ভূয়- 
স্বামেব ভীত-চকিতেন হুদা স্মরামঃ ! ॥ ৪॥ 
অদ্বৈতবাদমুকুরঃ কিল শঙ্করস্য 
গাঢ়ং কুতর্ক-রজস! বহুলাবকীর্ণঃ। 
তস্তৈব ভাষ্যমবলম্থ্য ময়া কৃতোহস্মিন্‌ 
কামং মলাপনয়নেহহ্থা মহান্‌ প্রবত্ঃ ॥ ৫ ॥ 
পরিচিস্তিত মত্র “তত পদং 
গ্রথিত ব্রহ্মকথা পুরাতনী । 
ইদমঞ্ করে সমর্পিতং 


তবতঃ, সাদরমাত্মতূষটয়ে ॥ ৬) 
অন্থুগতেন 
্রস্থকারেণ। 


কক্ষেীঞ্পভ্জ £ 





অবতরণিক|। 
শঙ্কর-মতের বিস্তৃত আলোচনা । 


১। নিগ৭ণ ও সগুণ ত্রহ্ম। 


ৃষ্ঠা। 


ন্র্প ৪ ০ ও) 
দিদি আগ ্নবরপ ও শিপ”. ] এ 

ূ ১৭-__২৮ 

_-নিত্যজ্জান ও লৌকিক-জ্ঞানের সম্বন্ধ '"* 1 চান 
পি 


ভান ও জড়ীয়-ক্রিয়ার সম্বন্ধ । ইহারা এক সময়ে 
অভিব্যক্ত, কেহই কাহারও কারপ নহে ** ১৫7৯৭ 
এ ৮৩৫ 
--নিগুণ ব্রক্ম কি জগতের সম্পর্ক-শুন্য ? |. সি 


৩৭---৩৮ 
সগুতরক্ষ ক হছে 


9৩ 


২। মায়াশৃক্তি। 
- মায়াশক্তি কেবল বিজ্ঞান-মাত্র নহে, ইহা জড়-জগতের 
উপাদান নী নে 1 ৩৯--৪৩ 
১৪১--১৪২ 


-_কেন ইহাকে “মায়া: বলা হইয়াছে? ৪৩--৪৬ 
-শঙ্কর-ভাষ্যে মায়াশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে *.* ৪৬--৫৫ 
--মায়াশক্তি স্বীকারের প্রয়োজন কি? ,** ৬৩৬৫ 


--পরিণামবাদ ও বিবর্ব-বাদ য় ৪ ৬৯-৮৮৩ 
৩। অদ্বৈত-বাদ। 
-দার্ধারণ আলোচনা । 

ৃ জগ ও জগতের উপাদান-শক্তি-_কাহারই ব্রহ্মসত্ত 





ত শ্বতত্্স্বাধীন সমতা নাই .... ৯ ৮১১৩৩ 


্রীপ্ীদ্রগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদীন কারণ ১০ ৬-১০৮ 


শক্তি বাজগণ্সম্বেও অদৈত-বাদের হানি হয় না ] সন 
-১১৯ 


জগণ্ ও জগতের উপাদান-শক্তি-+অলীক বা অসত্য 


নহে 5৪৯ ক ১০ ৫--১৪২ 


১৩ ৩১০২ 
8৪1 বেদান্তে ও সাংখ্যে মূলতঃ বিরোধ নাই] ১৫৫---১৭৪ 


৬/০ 


৫1 জগং-_ত্রন্মেরই মহিমা এশ্বর্্য বা ব্ভূতি ১৪২-১৫৪ 
৬। মায়াশক্তির অভিব্যক্তি বা সৃষ্টিতত্ব। 





--সুক্ষ বিকাশ । 

হিরণ্যগর্ভ বি না ১১ ১৫৫--১৬২ 

_-স্ুল বিকাশ। 

ক্রিয়ার 'করণাংশ? ও “কার্য্যাংশ ১১ ১৬২-7১৭৩ 

৭। স্ঙিতত্বের মূল খথেদে | 

_-নাসদীয়-সুক্তের ব্যাখা. ২: ৭০১৭৫--১৮২ 
প্রথম অধ্যায়। 

পরিচ্ছেদ । 

প্রথম । প্রেয় ও শ্রেয়োমার্গ পা 

দ্বিতীয় । শ্রেয়োমার্গে প্রবেশের সাধন *** ২০২ 

তৃতীয়। দেহ-রথ ও জীবাত্মা .." ১, ২১৭ 

চতুর্থ। হিরণ্যগর্ভ ও জীবাত্মার স্বরূপ *** ২৩৩ 

পঞ্চম। দেহ-পুরীর বর্ণনা .** ৮০৯ ২৪৫ 

বষ্ঠ। সংসার-বুক্ষ বর্ন .., রঃ ২৫৭ 


সপ্তম। অধ্যাত্ব-যোগ ও মুক্তি ... ক ২৬৮ 


(9 


দ্বিতীয় অধ্যায় । (মুণ্ক)। 
পরিচ্ছেদ। 
প্রথম। অপরা বিষ্ভা 
দ্বিতীয়। ঈশ্বর ও হিরণাগর্ড 
তৃতীয়। বিরাট 
চতুর্ণ। ব্রন্ম-সাধন নু 


পঞ্চম। মুক্তি 


২৮১ 
২৯৬ 
৩১০ 


৩৫৫ 


অনশ্বভল্রিক্ষা £ 





সত, পট সিএ, শি চা 


১। ভারতবনের উপনিষদ গ্রন্থসমূহ বক্ষবিগ্ঠঠর আকর 
স্বরূপ। ব্রল্মবিদ্যা-সন্বন্দে অবশ্য জ্ঞাতব্য 
সকল কথাই, এই উপনিষদে অতি 
নিপুণতার সহিত আলোচিত € উপদিষ্ট হইয়াছে । ধন্ম্ের 
নাবভায় ত এবং ব্রহ্ম ও জগতসদ্ন্ধে প্রয়োজনীয় সকল 
কথাই উপনিষদগ্রস্থে অতিশয় মধুর প্রণালীতে কার্তিত 
তইয়াছে। কিন্তু এই সুমধুর ধ্-কথার গ্রন্থ, প্রাচীন-সংস্কহ- 
ন্থাধায় নিবদ্ধ বলিয়া, সাধারণ পাঠকের সম্মুখে এই রত্ব-ভাঙার 
এদিন উন্মুক্ত হইতে পারে নাই। বঙ্গীয় পাঠকবর্গের এই 
রুতর অভাব দুর করিবার উদ্দেশে, শ্রম-দাপেক্ষ হইলেও, 
আমরা এই উপনিষদ-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। মহাত্া 
শঙ্করাচার্ধা অতীব দক্ষতার সহিত উপনিষদ্গ্রস্থাবলীর বিস্তৃত 
ভাষা রচনা করিয়াছেন। তিনি সমুদয় প্রীমাণিক ও প্রাচীন 


থদুপ্রকাশর উদ্দেন্ঠাদি | 


ই উপনিষদের উপদেশ । 


পপ সস হা পাপ পা আপ 





০০০ 


উপনিষ্দগুলিরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই অলৌকিক 
প্রতিভাশালী মহাপুরুষ, স্থপ্রসিদ্ধ বেদান্ত-্দর্শনে এই উপনিবদ- 
গুলির মতের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় প্রদর্শন করিয়া, জগতে নিজের 
অতুল কীর্তি রাখিয়া গিরাছেন এবং সাংসারিক জীব-বর্গের 
অনন্ত কল্যাণের পথ আবিষ্কার করিয়। দিয়ছেন। ভারে 
প্রখ্যাত “অদ্বৈত-বাদের তিনিই একরপ স্প্টিকর্তা বলিলেও 
অত্্যুক্তি হয় না এবং তিনি এই অদ্বৈত-মহেই সমুদয় গ্রং 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । আমরাও এই মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনু- 
সরণ করিয়া, তাহার মত ও কথা বঙ্গভাষায় বিবৃত করিতে 
উদ্ভত হৃইয়াছি। 

প্রীমৎশঙ্করাচাধা, ভথ্প্রণীত শারারক-ভাষ্েঞ্ সমুদয় 
উপনিষদগ্রন্থের বিপ্রকীর্ণ ও আপাততঃ বিরোপিরূপে প্রতীয়মান 
মতগুলির পরস্পর সমন্বয়সাধন করিয়া, তত্ত-জিজ্জান্ত মানাবের 
নিকটে, ত্রক্গবিষ্ার দ্বার সুগম করিয়া দিয়াছেন । তাহা 
এই অবৈতবাদাম্নক ব্যাখ্যাই ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলা 
করিয়াছে এবং তাহার ব্যাখ্যাই সন্দূত্র অত্যান্ত আন্ধার সহি 
পরিগুহীত হইয়াছে । কিন্তু শঙ্করাচাদ্যের উপদিষ্ট অদ্বৈত- 
বাদের যথার্থ মন লকলে গ্রহণ করিতে পারেন নাই । 

আমরা ইতঃপুর্েব “উপনিষদের উপদেশ” নামক শ্রন্থের 
প্রথম খণ্ডে শঙ্কর-ভাষোর প্রন্কত ব্যাখ্যার সহিত ছান্দোগ্য 


কপ আপার সদ 


বেদান্ত ন্যে ভাম। | 


এ পপ লে লা পাশা সবি, টপ পট জি ক তা বাপ্পা 


অবতরণিক]। ৩ 


জা স্পি্িলীপ | পাশিশ 7 পাপী পা) | ক শোপিস শ অপ্রপশস্্ী শান আদ 


ও  বৃহ্দারণ্যক নামক স্রুহৎ উপনিষদ প্রকাশ, করিয়াছি 
সেই গ্রন্থে সংক্ষেপে শ্রীমচ্ছক্করের অদ্বৈত-বাদের প্রকৃত 
ভাৎপনা প্রদর্শন করিতেও চেষ্টা করিয়াচি। গ্রস্থ্খানি 
বঙ্গদেশ ও উড়িষার প্রাটীন অধাপক পাঁগুতমণ্ডলী ও 
নবশিক্ষিত কৃতবিদ্য বাক্তিবর্গ কর্ঠক আদারের সহিত পরিগৃহীত 
হইয়াছে বলিয়া, আমরা ভাহাদের দেই সহানুভূতিলাভে 
সমধিক উৎসাহিত হইয়া, “উপনিষদের উপদেশ” গ্রন্থের 
দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশ করিতেছি । এই খন্ডে কঠ এবং মুগ 
নামক উপনিধ্দদয় গ্রহীত ভইয়াছে । শঙ্করভাষোর সম্পূর্ণ 
অনুবাদের সহিত এই উপনিষদ্‌ দ্ুইখানি এই গ্রন্থে অনুদিত 
ও বাখাত হইয়াছে। উপনিষদ ছুইখানির কোন অংশ » 
ভাষোর কৌন স্থল পরিতাক্ত হয় নাউ | % 

আমরা এই গ্রন্থে একটা “আবতরণিক'' দিতেছি । এই 
উপনিষদ দুইখানির উপদিষ্ট বিষয় শবলম্বন করিয়া, এই 
অবহরণিকায়, শঙ্করাচাধ্যের অদ্বৈবাদের একটু বিস্তৃত 
সমালোচনা! করিতে ইচ্ছা করিয়াছি । প্রধানতঃ শঙ্করাচাষ্যের 
নিজের উক্তি উদ্ধত ও ব্যাখ্য। করিয়া আমরা তীহার অদৈত- 
বাদের মন্ম প্রিয় টিনার উপহার দিব। আমরা অনেক 


লন বসা পিল সপ পে পাপ চাস জন শ্  সসপচ শর লট পা শি তলা ৮ ওলা সকল তাত পিস শপ রি পপ টি 


ক বর্তধানকালে বৈদিক যজ্স প্রচলিত নাই বলিয়া, প্রথম, হত" যজ্াত্বক 
অংশগুলি শুলগ্রন্থে না দিয়া, অবতরণিকায় সেগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছিল। 
বর্ঘধমানখণ্ডে য্নেজপ করিবার আবন্থক হয় নাই। 


৪ উপনিষদের উপদেশ ! 


স্থালে শঙ্কর-ভাষ্যের অর্থ নির্ণয় করিতে গিয়া, তাহার প্রসিক্গ 
ও প্রামাণিক টাকাকারগণের উক্তিরও উল্লেখ করিব। এরূপ 
করিবার বিশেষ কারণ মাছে । কেহ কেহ হয় ত মনে 
করিতে পারেন যে, শঙ্কর-ভাষ্যের অর্থ ও তাগুপন্ব্য আমর! 
নিজে যেরূপ বুৰিয়ছি, প্রকৃতপক্ষে ভাষ্যের সেরূপ অর্থ বা 
তাতপধ্য নহে। এই আশঙ্কায় আমর! টীকাকারগণের সাহাঘা 
লওয়। প্রয়োজন বোধ করিতেছি । টাকাকারগণ- বিশেষত? 
শঙ্করের সন-সাময়িক টাকাকারগণ ও ভীহার মতের নিতান্ত 
অনুগত শিষা-সম্প্রদায়-শঙ্করকে কি ভাবে বুঝিয়াছিলেন, 
তাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শন করিলে, ভাষ্যের অর্থ যে আমাদের 
মনঃকল্িত এ কথা সাহস করিয়া কেহই বলাতে পারিবেন না।% 
কিন্তু টাকাকারগণের মাদোও, আমরা নিগন্ত প্রসিদ্ধ ও 
খামাণিক টাকাকার বাতীত আন্যের সাহাবা লই নাই 1 এস্যাল 
: এক শেণীর পাঠক-বগেি প্রতি আমাদের একটী বিনাত আনু- 
রোধ আছে। , আমাদের সিদ্ধান্থগুলি পড়িবার অগ্রে, 


*. টীকত/রখণ পক্ষলেই আজীবন আঅহহ্তবাব্দায়ী ও সাধন ছিলেন । 
দের ক্ভালও আমাদের অপেক্ষা অনেক সুক্ষ ইল] আমরা মানাক্ষার্ষো বাস্ 
এবং সংক্লাত গ্রন্থ আলোচনাই আমাদের একমাত্র লক্ষা নহে । এই কারণেও 
ঝআযাতদল্র মলে হৃদ যে, আমরা শঙ্কর-াম্য ও শ্রুতির তাৎপর্য নেকাপ বুঝিব, 
টাক'ক'রগণ '5দগেক্ষা অনেক ভাল বুঝিবেদ। এই জন্য আমরা ভাবা ঘুষিতে 
উাকাল রেগে পাহাষা লওয়া! আবী ক বাধ করিয়াছি । 


রি | 
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তাহাদের চিত্ত হইতে শস্কর-সন্বদ্ধে পুর্বব-সঞ্চিত ংস্কারগুলি 
মুছিয়। ফেলিয়া, নিরপেক্ষ-ভাবে এই অবতরণিকা পাঠ করিতে 
আাঁমরা তাহাদিগকে অনুরোধ করি। 
পরিশেষে, মূলগ্রন্থ সম্বন্ধে দ্ুই একটা কথা বলিব। শঙ্কর- 
ভাষ্য সহজ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়াই, আমাদের এই গ্রন্থ প্রকা- 
শের উদ্দেশ্য । যেসকল অংশ ভাঁষ্যে “অস্ফট-ভাব” আছে, 
সেই স্থলগুলি বিস্তার করিয়। লইয়। ব্যাখা। করিতে চেষ্টা করা 
হইয়াছে । কোন কোন স্থলে এরূপ কর! গিয়াছে যে, ভাষোর 
কোন অংশে হয় ত শঙ্করাচাবা বিশেষ কিছুই বলেন নাই, 
কিন্তু তিনি অন্স্তলে ঠিক সেই বিষয় সম্বন্ধেই অনেক কথা 
বলিয়াছেন । আমর! সেই কথাগুলি লইয়। আসিয়া, এই স্থলেই 
অবিকল গ্রথিত করিয়া দিয়াছি। অবশেষে আমরা একটা কথা 
বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি । এই অনুবাদ ও ব্যাখা 
কান্য এদেশে এরূপ প্রণালীতে সম্পূর্ণ নুতন এবং ইহা বড়ই 
গুরুতর কাধা। এ কাধো আমাদের ভ্রমগ্রমাদ হওয়া বিচিত্র 
নহে। আমর! বিনীত-ভাবে, ধাহারা ভারতের লুপ্তরত্ব উদ্ধা;র 
আন্তরিক যত্শীল, হ্াহাদের নিকটে সহানুভূতি 'ও সাহাঘা 
প্রার্থনা করিতেছি । 
২। এখন আমর! শঙ্করাচাধ্যের অদ্বৈত বাদের আলো 
চনায় প্রবৃত্ত হইব । আমর! শঙ্করভাংষা 
নিগুণত্রহ্গের ম্বরূপ দিয় টা 

৪ নিগুনণ এবং সগুণব্র্গের উল্লেখ দেখিতে 


৬ উপনিধদের উপদেশ । 








পপ সাপ পাপ পপ এপ সপ 


পাই। শঙ্করের এই নিগুণ-ব্রহ্গের স্বরূপ কি ? অনেকে এই 
নিওুণ ব্রঙ্গের তত্ব ব্যাথা। করিতে গিয়া 
তীহাকে ন্ুন্তে” পধ্যবসিত করিয়া 
ভুলিয়াছেন। ফলতঃ শঙ্করের নিপুণ 
ব্রহ্ম শুহ্যও নহেন, জ্ঞানবজ্ছিতও নহেন। শঙ্করাচার্য 
বেদান্তদর্শনের ভাষ্য * “সর্ববশূন্যবাদের” বিরুদ্ধে তুমুল সংশ্রীম 
উপস্থিত করিয়া, শুন্যবাদের খগ্ডন করিরাছেন এবং “স্থির, 
নিত্য আত্মার” সন্তা স্থাপন করিয়া দিয়াছেন । শঙ্করাচাধা- 
প্রণীত স্থপ্রসিদ্ধ “উপদেশ-সাহক্রী” নামক বৈদান্তিক গ্রন্থেও ৭. 
এই শুন্যবাদের বিস্তারিত খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
স্থলে শৃন্যবাদের খণ্ডন করিয়া, ,আত্ম-চৈতন্যকে সত্য, জ্ঞান, 
আনন্দন্বরূপ বলিয়! প্রতিপাদন করা হইয়াছে । অতএব দেখা 
যাইতেছে নিপুণ ব্রহ্ম শুগ্য-স্বূপ নহেন। তবে শঙ্কর-মতে 
নিপুণ ব্রহ্ষের স্বরূপ কি প্রকার? বৃহদারণাক উপনিবাদের 
ভাষ্যে তিনি, নিরুপাধিক নিগু প-ব্রন্মকে “পূর্ণ-স্বরূপ” বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন %1 শঙ্কর-প্রণীত “বিবেক-চুড়ীমণি” নামক 
প্রামাণিক গ্রন্থের নান। স্থানে নিগু ন-ত্রদ্গকে “পুর্ণ” ও প্অনন্তগ 


গিগু পত্রক্ষ--পূর্ণ ও অনন্ত 
শ্বরূপ। 


* বেদান্তদর্শনের ২২1২৯--২৭ স্ুত্রের ভাষ্য দেখ।, 
1 এই গ্রন্থের ১৬ প্রকরণের ১৫ ও ১৬প্লোক এবং ৩০-৮৪৬ শোক দেখ। 
২ *ন বয়মুপহিতেন রূপে পূর্ণতাং ব্দাষঃ, কিন্তু কেবলেন স্বরূপে ৭খ-»৪1১ 


অবতরণিক!। ৭. 


সিিস্প পপ ৮ সা তত জপ পক শপ ই পালি সপ পি পপ সি সি 


নলিয়া নির্দেশ কর! হইয়াছে & | শঙ্কর-দর্শনের স্ুপ্রলিদ্ধ 
রত্ুপ্রভাটীকাকার ১১1২৪ সূত্র-ভাষ্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-_ 
“পুরুষ এই জগণ্-প্রপঞ্চের অতীত, তিনি পূর্ণবর্গ স্বরূপ ৭” | 
তিনি আরও বলিয়াছেন যে,_-“জগতের অতীত ব্রন্মের অনন্ত 
স্বরূপ রহিয়াছে %”। অতএব এই সকল উক্তি দ্বারা, নিগুণ- 
রঙ্গ যে পূর্ণ ও “অনন্ত স্বরূপ, তাহাই পাওয়া যাইতেছে । 
হবেই আমর! দেখিতেডি যে, শঙ্করমতে নিগুণত্রঙ্ধ শূন্য পদার্থ 
নহেন; কিন্তু শঙ্করের নিগুণত্রঙ্গ__পূর্ণ ও অনন্ত স্বরূপ । 
ক। এখন আমর! আর একটা গুরুতর বিষয় আলোচনা 
1 করিয়া দেখিব। শঙ্করাচার্ধ্য তাহার 
০৮ সি নিগুণ, নিগ্ষিয় বঙ্গকে নিত্য-জ্ঞানন্বরূপ 
ও নিতা-শক্তিস্বরূপ বলিয়াছেন কি না? 
শরনেকেরই ধারণা আছে যে, “নিপুণ, নিক্ষিয় ব্রন্ধে জ্ঞান ও 
শক্তির কোনই স্থান নাই” । আমরা শঙ্করের নিজের কথাদ্বারাই 
এ বিষয়ের মীমাংসার অগ্রসর হইব । 
উপনিষদের সর্বত্রই আত্ম-চৈতন্য বা নারির 


৬ রি রা -৮8৪৬ স্লোক। রাারদার 
র্বতোমুখম্গ--8৬৮। 

1 পুরুষস্তর পূররন্ষরপ+ অতঃ প্রপঞ্চাৎ জ্যায়ান্‌।” 

1 “করিতাৎ জগতে! বনধস্বরূপমদন্তমন্ত্ি"। (অগরথকে কেন 'কল্সিত” বল! 
ভুইয়াছে, পরেছ্তাহা দেখা যাইবে )। 


৮ উপনিষদের উপদেশ। 


পপ পরার আত পর ৯৮ ক আলী শত আপে জজ ভা শী দল তি ৪ পির না ৯০ পি শি আস সন অজ সপ শি রাহ রাজ পা পট টস 


প্রকাশ” বলিয়া এপ্রজ্ঞান- ঘন” বলিয়া, উল্লেখ করা৷ হইয়াছে | 
প্রকাশ” শব্দ ছার! জ্ঞানকেই অভিহিত করা হয়। সুতরাং 
সর্বত্রই ব্রশ্ম-পদার্থকে জ্ঞান স্বরূপ বলা 
হইয়াছে । মুণ্ডকোপনিষদে--“তৎ শুশ্রং 
জ্যোতিযাঁং জ্যেতিঃ”--_ইহার ভাষ্যে শঙ্কর 
বলিয়াছেন-_-“রঙ্গ স্বপ্রকাশম্বরূপ ; জগতে সুধ্য অগ্নি প্রভৃতি 
জ্যেতিম্ম্রয় পদার্থগুলি যে অন্যান্য পদার্থকে প্রকাশিত করিতে 
পারে, তাহা ব্রন্গেরই জোতি বা প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত করিয়। 
থাকে । ব্রক্ষই অন্যকে প্রকাশিত করেন, ব্রহ্মকে কেহই 
প্রকাশিত করিতে পারে না” «| ব্রগচৈতন্যই সমস্ত জগতের 
অবভাসক (প্রকাশক ) বলিয়াই, তাহাকে জ্যোতি স্বরূপ ও 
প্রকাশ স্বরূপ বল! হইয়া থাকে । ছান্দোগো এই জন্যই বল। 
হইয়াছে যে,“ষখন অঙ্ভানতা বিদূুরিত হইয়া প্ররুত জ্ঞানের উদর 
হয়,তখন আত্মার জ্যোতি কুটি উঠে,_এই জ্যোতিঃই আস্মার 

ত স্বরূপ” 11 উপদেশ সাহত্রী গ্রন্থে টাকাকার স্পষ্টই 


উস পপি পাবি শা পপ পপ পপি শা” রা পপ পক জপ সা পপ ৪ পা পঞ্চ 


,* *জ্যোতিষাং সর্ব প্রকাশাক্সনাং অগ্যার্দীনামপি তজ্জোতিরবভাসকখু |... 
তন্ধি পরুং জ্যোতিরন্যানবভা স্যর” (২২৯ )। বেদান্ত দর্শনের ১১২৪ এবং 
১৩1২২ সুপ্ত ব্রহ্ম যে গ্যোতিদ্বরূপ বা জ্ঞানন্বরূপ তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । 

+ “এম সন্প্রদাদঃ... পরং জ্যোতিরপপংপদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদাতে ... 
এষ আত্মা" ইত্যাদি (৮1518 )1 বেদাস্তদর্শনের (১1৩১৯ ) ভাষ্য শঙ্কর বলিয়াছেন 
যে, দেহাদি জড় বস্তি আববোধ বা অহংবোধ স্থাপনই অজ্ঞানতা .বা অবিবেক। 
জ্ঞানোদয়ে এই অবিবেক দূর হয়। শঙ্কর এই কথা বলিয়া দিয়া (১০৪* ) সুত্রে 


ব্রহ্ম -প্রকাশ-ম্বন্রপ ও 
জ্যোতিঃ-স্বরূপ। 


অবতরণিকা। ৯ 


বলিয়। দিয়াছেন যে, “শ্রুতিতে আত্মাকে জ্যোতি শব্দদ্বার! 
নির্দেশ করা হইয়াছে, ভদ্দারা আত্মা ষে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ তাহাই 
বুঝা যায়” % | শ্রুতি ব্রঙ্গের স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়। 
দিয়াছেন--_“সত্যং জ্ঞানযনন্তং বন্দ" | ইহার ভাষ্যেও শঙ্কর বঙ্গকে 
নিতাজ্জানস্বরূপ বলিয়া বাখ্যা করিয়াছেন। ব্র্গকে অনেক 
স্থলে “নির্বিবিশৈষ চিন্মাত্র” বলা হইয়াছে । এজ্জানে কোন 
বিশেষত্ব বা বিকার নাই ; ইহ! পূর্ণ ও অনন্ত । অতএব আমরা 
এই নকল অংশ হইত বর্গ যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা পাইতেছি | 
শ্রুতির আর একটী তত্ব দেখিলে ও একথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। 
শ্রুতিতে জীবের স্ুদুণ্তির অবস্থাকে ব্রহ্গস্বরূপপ্রাপ্তির অবস্থার 
সহিত তুলন! কর! হইরাছে। স্ুযুপ্তিতে সকল বিশেষ বিশেষ 
বিজ্ঞানই এক সাধারণ জ্ঞান রূপে পধ্যবসিত হুইয়। যায়। এই 
জন্যই মাগুক্যোপনিবদে সেই অবস্থাকে “প্রজ্ঞান ঘন" বলা 
হইয়াছে। তখন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাঁদি সকলেই কেবল 
জ্ঞানাকারে অবস্থান করে। ইহ। প্রায় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তির অবস্থা! । 
এ অবস্থায় কেবল প্রাণশক্তি দেহে জাগবিত থাকে | আঁস্বা- 
চৈতন্য এই প্রাণশক্তি হইতেও স্বতন্ত্র বলিয়া, সুযুপ্তিঅবস্থারও 


টি কপি 





1৮০-০৯০৭৪ দাজ .. সস আত পন কাপ তা কট আব পি শি সি আপস | আপি শা পশম জারী 


নিতেন যে; দানি দূর | হইলেই আত্মার প্রন্কত জ্যোতি বা জান ফুটটিয়া 
উঠে। জানই আত্মা রূপ | 

* “জ্ঞানমাত্মনঃ শ্বরূপং--'তদ্দেবাঃ জোতিষাং জ্যোতি, 'অহায়ং পুরূষঃ দয় 
জ্যোতি ইত্যাদি শ্রতে:, অতঃ নিভ্ামেব” (৯৮1৬৬ )। 


১০ উপনিষদের উপদেশ । 





সপ পপ পি পি অপ পা পা এ রা 


৬ পপ পাকা সপ পলির 


অসান্ একটা তুরীয় অবস্থা আছে।, তুরীয়-অবস্থাতেও 
আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে | শ্রতরাং শঙ্কর-মতে 
নিগুণররহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইতেছেন | 
তৈত্তিরীয়-উপনিষদের ভাষো শঙ্কর বলিয়াছেন-_-প্জ্ভানই 
আত্মার স্বরূপ, উহা! তাহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে; অতএব 
উহা নিত্য। শবম্পর্শাদি বিজ্ঞানগুলি নিতা নহে, উহাদের 
উৎপত্তি ও বিনাশ দুষ্ট হয়। ব্রঙ্গের ভান সেন্পপ নহে; উহ। 
নিত্য ও অনন্ত” "1 শঙ্গরের সিদ্ধান্ত 
শ্-স্পর্শদি-বিজ্ঞানগুলি-- রা গিরাতে 
জারা এই যে, এক হাখণ্ড নিভা-জ্ঞানই 1 | 
ক্রিয়। বা বিকারগুলির সংস্গে, খণ্ড খু 
বিবিধ বিত্ানরূপে % জগতে দেখ। দিতেছে । শব্ব-স্পর্শাদি 


বিজ্ঞান গুলি আত্মার “জ্ছেয়”, সুতরাং আত্মা নিভাদ্ান স্বরূপ ১। 


পি ০০ এপ লা শক পাস জাপা ক পাশ গার 
পান লা সর পা গজ 
পর িপিপাসপি পিক 


*. পতুরীয়ে নিতো বিজ্ঞপ্তিযাত্রে নারপূ্ণে_মাতুকা-ভাসা, অনিদগিরি ৪ ম্র। 

+ *আঝনঃ ক্বরূপং জ্ন্তিন” ততে। ব্যতিররিচাতে। অতো নিভোব। প্রাপ্তমন্তবন্বং 
লৌকিকস্য জ্ঞানস্য অস্তবন্বদর্শনাৎ। অ তশ্তনরিবন্ধার্থং সহানস্তামতি" (২1১)। 

1 শন্দজ্ঞান, স্পর্শজান। হথজ্ঞান প্রতি বিবিধ লৌকিক গ্রোনকে “বচ্জান' শব্দ 
দারা শ্রতিতে নির্দেশ করা হইয়াছে । 

ডু. দনহি জ্ঞাদেহদতি জয়ং নাম ভবতি। ব্যভিচারিতু জ্ঞাশং জয়ং 
বাভিউরতি কদাচিদপিশ (শঙ্ষর-তাবা, প্রশ্নোপন্ষদ। ৬৩) আনন্দগির়ি এ কথাট। 
এইরূপ বুঝাইয়াছেন--“ঘট জ্ঞানকালে পটাভাবগন্তবাৎ বিষয়ানাং গ্রানব্যভিগারি্বং, 
জ্ঞানস্যতু বিধয়-বিজ্ঞানকাগরেহবস্ীস্ভাবনিয়ধাৎ অবচভিঠারিহম্‌। জ্ঞানস্য বিষয়- 
বিশিষ্সবূপেনৈৰ বাতিচারঃ”। 





অবতরণিক)। ১১ 


কঠোপনিষদে শঙ্কর বলিয়াছেন-_“চেতন জীব সকলের জ্ঞান 
রঙ্গ-চৈতন্ হইতেই প্রাপ্ত”। এই স্থলে এইরূপ সিদ্ধান্তও দৃষট 
হয়, “নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্ম-চৈতন্ত রহিয়াছেন বলিয়াই, মনুষ্য 
রূপ-রসাদির বোধ পাইয়। থাকে । শব্দম্পর্শরূপরসাদি সকলেই 
“জ্ডেয় পদার্থ, উহার! কেহই “জ্বাতা” হইতে পারে না। কেন 
না, তাহা হইলে শব্দ-্পর্শাদি পরস্পর পরস্পরকে জানিতে 
সমর্থ হইত। সুতরাং ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র একজন জ্ঞাত 
গাছেন। সেজ্ঞাত।--আত্মচৈতন্য । নিতাজ্ঞান-স্বরূপ আত্ম 
চৈতন্য দ্বারাই শব্দ-স্পর্শরূপ-রসাদিকে জানা যায়” ক । এই 
উপলক্ষে কেনোৌপনিষদে শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন তাহাও উল্লেখ- 
যোগ্য । সে স্থলে শঙ্কর বলিতেছেন যে, “ম্থখছুঃখাদি যাবতীয় 
বিজ্ঞানের দ্রষ্টী ব' সার্ষীরূপে আত্মাকে জান৷ যায়। বুদ্ধির 
ঘত কিছু প্রত্যয় বা বিজ্ঞান অনুভুত হয়, আত্ম-চৈতম্য সেই 
সক বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে, সেই সকল বিকারি-বিজ্ঞানের 
অস্তরালবনতা হইয়া, নিত্য অবিকৃত জঞান-সথরূপে অবস্থিত 


4 পা শে রই 


০০০ 


ঃ “আত্মটৈতন্তনিষিবযেব হে * তন্মাৎ টিটি চা 
প্লপাদীন এতেনৈৰ দেহাদি-ব্যতিরিক্েন টিনারতার »* আত্মনা বিজ্ঞয়মূ"। 
(২১1৩)। এই জন্যই বুহদারণ্যকে *নানাদতোহস্তি বিজ্ঞাতা” এবং *ন বিজ্ঞাতে 
বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ--এইসকল স্থুলে নিবিকার আয্মটৈতন্যক্ধে 'বিজ্ঞাতা' বল 
হইয়াছে। নিতাজাদম্বরূণ আত্ম-চৈতনাই--বুদ্ির বিবিধ বিকান্ি বিজানগ্রলির 
“বিজ্ঞাতা' । বুদ্ধির বৃদ্ধিগুলি অধিত্য, বিকারী। আত্মচৈতন্য নিতা, অবিক্রয়। "্বুদ্ধি- 
মুদ্বিরপাছ। বৈজ্ঞাতেরনিত্যায়। বিজ্ঞাতারং নিত্য বিজ প্রিকপেশ জ্ঞাতারম্‌*--রামতীর্ঘ। 


১২ হার উপদেশ। 


সাদ বসা পপি পাল পাদ পল ৯ শম্পীপপ আসিস পিল পর শশার পা আহ কমান জপ 


থাকেন” *%। বিশুদ্ধ জ্্ঞানশ্বরূপ আপু চৈতন্ত ন না থাকিলে, 

অন্তঃকরণে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানগুলি প্রাছুভূ তি হইতে পারিত 
না। অন্তঃকরণ জড় ও পরিণামী। ইন্দ্রিয়. ও. জুস্তঃকরণাদির 
জড়ীয় ক্রিয়াগুলির সংসর্গে, নিত্য অখণ্ড জনই, বিবিধ বিজ্ঞান- 
রূপে দেখ! দেয় ণ'। নিত্যজ্ভান স্বরূপ আত্ম-চৈতন্ত আছেন 
বলিয়াই, বুদ্ধির বিবিধ বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়; নতুবা কেবল 
ক্রিয়াত্বক জড় বুদ্ধিতে,/জ্কান” আসিবে কিপ্রকারে ? %। অতএব 
এই সিদ্ধান্ত দ্বারাও নিপুণ বক্গচৈতন্য যে নিত্যজ্ছান স্বরূপ, 


রা জিএসপি পাপা 


মল * প্সর্বববোধান্‌ প্রতি বুধাতে সর্বপ্রত্যায়দশী চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্রঃ প্রত্যয়ৈরেব 
প্রতায়েষু অবিশিষ্টুতয়া লক্ষ্যতে, নান্হ্বারা” (২১২)। এই জন্যই আমরা শবম্পর্শাদি 
বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই, অথট ত্রন্ধ-জ্রন্রও আভান পাইয়। থাকি | আনন্দমগিরি? 
কথাও শুনুন--“শীলগীতাদ্যাকারাখাং জড়ানাং ষটচ্চতনাবাপ্তহেন অঙজড়বদবভাগঃ 
তং সাক্ষিণমুপলক্ষ্য “সোহমাস্া বক্ষে তি” যো বেদ অবিষয়তয়েব, স বক্ষ-বিছ্চ্যতে”। 

1 "অবিদ্যাধ্যারোপিত সর্দপদার্ধাকারৈ বিশিষ্টতয়া গৃহ ধানত্বাথ নাক্মচৈতনয- 
বিজ্ঞানং সট্ব্বরভুপগম্যতে”__ গীতা, শঙ্গরভাষ্য, ১৮৫*। “ন চসাক্ষাৎ অন্তঃ$রণ- 
বুদ্তীনাং জড়ানাং প্রকাশকজং সশ্তবতি, প্রকাশাত্মকবস্তনি অধ্যাদাদেব তাসাং 
প্রকাশকত্বং.....অতঃ তহ্যতিরিক্তঃ ধশ্চিৎ প্রকাশাজসকঃ অন্তি”--এইতরেম্ভামা 
টীকা, ৫1১1৯ ৃ 

4 “আত্মনি (জ্ঞানে ) ক্রিয়াকারকতায়াঃ স্থতোহভাব১"-প্গীভাভাব্য। ১৩৩ । 
জ্ঞানতাবশত:ই আমর! জড়ীয় খণ্ড ৭ণড ক্রিয়াগুলির সহিত নিত্য জ্ঞানকে অছিন্ন 
বলিয়া ধরিয়া! লইয়াই, শবম্পর্শাদি খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞানগুলি অন্থভব কন্রিয়া থাকি । 

“সম্যক বিচার্য্যমানে ক্রিয়াবত্যাবুদ্ধে রববোধোনান্তি ।.....বুদ্ধো৷ প্রতিবিদ্বিতং 
চৈতন্যং তত্র চিত্প্রকাশোদয় হেতুরভবতি"_-উপদেশসাহনীগীকা,১৮ প্রকরণ। এই- 
ক্লপেই শবম্পর্শাদি বিজ্ঞানগুলি উদিত হইয়! থাকে। 


অবতরণিক!। ১৩ 


শি ৩. পচ ৯১ আন সপ্ন পর শশা শী শশী শশী শা ০ পাতি শাবান 


তাহা আমরা পাইতেছি। | এই উদ্দেশ্টেই প্রন্থো পনিষদে শঙ্কর 
মীমাংসা করিয়াছেন যে,__“আ্বোে প্রতিবিন্থিত সূরধ্য যেমন এক 
হইয়াও বহু বলিয়া দুষ্ট হয়, সেই প্রকার জ্ঞান এক হইলেও, 
নানাবিধ নাম রূপভেদে,বহ্রূপে জগতে প্রতিভাত হইতেছেন”ঞ। 
ঙ্ধ_জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই, এতরেয উপনিষদে (৫১1২), 
প্রস্ঞানং ব্রহ্ধ' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ৭1 

খ। আমর! উপরে শঙ্করাচাধোর যে মীমাংস। দেখাইলাম, 
সেই উপলক্ষে, আমরা আরও একটা 
প্রয়োজনীয় তন্দ পাইয়াছি! এই 
তত্ব সন্বন্ধেও দুই একটী কথা বলিয়া, 


শর” পা পা সা পেশ শা পা শী জা লা বাপ্পা বাতা ও পপ পপ লা আস পান পলা শা 


নিত্য জান ও লৌকিক 
জ্ঞানের সম্বন্ধ-বিচার। 


* “একমেব জ্ঞানং নামরূপাদ্যনেকোপাপিভেদাৎ। সবিত্রাদিজলাদি প্রতিবিশ্ববৎ 


অনেকধ। অবভাসতে (৬1৮ )। 
1 এইস্থলে টীকাকার জানামুতমতি যাহা বলিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করা 


কর্তব্য । তিনি বলেন_ “আমর! চকুরাদি উন্ডরির ছারা নানাবিধ বিজ্ঞান উপলক্ষি 
রয় থাকি। প্রত্যেক উপনলন্ির একজন “বর্তা' ও একটী “করণ' আছে। যিনি 
উপলদ্ধি করেন, তিনিই উপলব্ধির কর্তী, এবং যন্বারা উপলদ্ধি করা যায়, তাহাই 
উহার করণ। যাহা অনেকাত্তক এবং যাহা অন্যের প্রয়োজন সাধনা পরম্পরে 
একই উদ্দেশ্টে একত্র সংহত বা যিলিত হইর। কাধ্য করে, তাহাকেই “করণ' বল! 
যায়। সুতরাং চক্ষুরাদি ইক্জিয় ও বুদ্ধি, যন প্রত্ততিই করণ। আর, এ গুলি হইতে 
সত্্ আত্বাই--কর্তা। শুদ্ধ, প্রকাশম্বরূপ এই উপলক্ধাকে (উপলব্ধির কর্তীকে) 
-€প্রজ্ঞান' বলা ষায়। এই প্রজ্ঞানম্বরূপ আত্মা--অন্তঃকরণের সাক্গীরূপে অবস্থিত 
রহিয়া,-শ্বতন্ত্র থাকিয়াই--বিষয়-বিজ্ঞীন সমূহ্র বিজ্ঞাত1। জড় অন্তঃকরণের 
বপ্ভিগুলি (পরিণামগ্ডলি )--এই ম্বপ্রকাশ বিজ্ঞাত। ছার! ব্যাপ্ত হইয়াই প্রকাশিত, 
হয়ঃ নতুবা এ গুলিকে জান] ফাইত না" 


১৪ উপনিষদের উপদেশ । 


শুক জামিল সস পপ পপি স্পা পপ শাস্পাসপাাপসপ্ি দশ পপ ৯ পপ পপ এ ০ 


আমরা এ বিষয়ে বক্তব্য শেষ করিব। শঙ্করের দান এ এই 
যে,-এক অথণ্ড জ্ঞান, নিত্য অবস্থিত রহিয়াছে । একজনের 
পরিণাম নাই, বিকার নাই, অবস্থান্তর নাই, বিশেষত্ব নাই । 
ইহা নিয়ত একরূপ। তবে যে আমরা জগতে শব্দ-স্পর্শ-স্ুখ- 
দুঃখাদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞীনগুলি অনুভব করিতেছি, ইহার 
কারণ কি? কারণ এই ঘে,-_-জড়ীয় ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সঙ্গে, 
এ সকল ক্রিয়ার অনুগত হইয়া, সেই অখণ্ড নিত্যজ্্ঞানের € 
বিশেষত্ব প্রতীত হইতৈছে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে, জ্ঞানের 
অবস্থাস্তর নাই, উহার বিশেষত্ব নাই। কিন্তু তথাপি উহা 
জড়ীয় ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সঙ্গে অনুগত থাকে বলিয়াই, উহার ও 
অবস্থান্তর,_বিশেষত্ব অনুভূত হয় ঈ। জ্ঞান-_প্রকাশ- 
স্বরূপ। উহা ক্রিয়ামাত্রকেই প্রকাশ করে। ক্রিয়াগুলি 
যে ষেভাবে উত্পন্ন হইবে, তাহার প্রকাশও ঠিকৃ তদ্রপই 
হইবে । স্বতরাং ইন্দ্র, বুদ্ধি প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি যে ভান 
উত্পন্ন হয়, উহাদের প্রকাশও তদন্ুরূপ হইয়া থাকে ৭11 
এই জন্যই, জড়ীয় ক্রিয়াগুলির সহিত, তদনুগত জ্ঞানকে ও 

* অন্তঃকরপ-দেহেন্দিরোপাধিদ্বান্নেণেষ (তদূত্রক্ষ ) বিজ্ঞানাদিশলে নিদিশ্যাতে, 
তদনুকারিতাথ, ন গত” কেলোপনিষদ্ভাব্য, ২1৯-১০ | পজ্ছেয়াবভামকত্ত জ্ঞানশ্ 
আলোকবৎ জ্ঞেয়াভিব্যঞক হম্প--শক্করভাবা, প্রশ্নোপনিবদঃ ৬1৮। 


1 *প্রকাশস্বভাবেন যুগপৎ ্বাধ্যতরসমন্তাবভাসনমিতি, ন তন্মিন (জ্ঞানে ) 
পরিণাষশক্কা, ... নিরবয়বন্ত বিশেষাস্ভ বাৎ”_-উপদেশসাহশ্রীটীকা, ১৮১৫৮ | 








অবতরণিক]। ১৫ 


আমরা অভিন্ন বলি! ধরিয়া লই ; এবং অভিন্ন বলিয়! ধরিয়া 
লওয়াতেই জ্ঞানেরও বিশেষ বিশেষ অবস্থান্তর-__স্থখদুঃখ-শব- 
স্পপ্শ(দি বিবিধ বিজ্ঞান আমরা অনুভন করিয়! থাকি । ফলতঃ 

জ্তান ও জড়ীয়-ক্রিয়া ইহারা উভয়ে 


জ্ঞান ও জড়ীয়-ক্রিযার কেহই কাহারও “কারণ” নহে। উহা 
মধো, কাধ্য-কারণ 


সম্বন্ধ নাই। দের মধ্যে কাধ্য-কারণ-সন্বন্ধ (09১৫ 
19186191)) নাইঞ%্। শঙ্কর বলেন, 
জড়ীয় ক্রিরা জ্ঞানকে উৎপন্ন করিতে পারে না, কোন জ্ঞান ও 


ক ভা ৯০৯৯ আপ পি উদ" লিপি 


* যাদ জানে ও জড়ীয়-ক্রিয়ায় কায্যকারণ সন্ন্ধ স্বীকার করা বায়, তাহা 
হইলে একটা গুরুতগ দোষ হয়। শক্তির ধ্বংস নাই (00175620100 0£ 13001-8%) 
এই মহাভদ্ব বিজ্ঞান আবিকার করিয়াছে । ইহ] তদ্ছারা স্থির হইয়াছে বে, জড়ীয় 
শক্তির রূপান্তর ভয়, কিন্তু ধ্বংস নাই। বাহাবিষয় হইতে ক্রিয়া আপিয়া কণকে 
উদ্তেঙ্গিত করিল। দেই উত্তেজন] স্রা়ুযোগে মস্তিষ্কে উপনীত হইল । এইপর্্ত 
যেসকল ক্যা হইণ, সেস্তাল জড়ীয় ক্রিয়াঃ এবং ইহারা পরম্পর কার্ধ্যকারণ সুত্রে 
বিধৃত । [কন্তু যখনই শব্দ-জ্ঞান' উপস্থিত হই ইল, তখন কি হয়? জ্ঞান তজড 
ৰা জদীয় কির্। নহে। উহার ত আকার নাই, অবয়ব নাই।| স্তরাং যখন শব 
জ্ঞান প্রাহ্তুত হইল, তখন পূর্বের জড়ীয় ক্রিয়ার (যে সকল ক্রিয়া মস্তিষ্ক পর্যান্ত, 
কার্ধ্যকারণ সত্রে গ্রথিত হইয়। আসিয়াছে) ধ্বংস হইয়াছে, বলিতে হয়। আবার 
যখন কোন দুঃখ।দি জ্ঞান উদ্দিত হইয়া, হস্তপ্রসারণাদি জড়ীয় ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন 
হয়--তখণও বলিতে হয় মে, বিনা কারখে-অসৎ হইতে-এ হস্ত প্রসারণ ক্রিয়া 
উৎপন্ন হইল; কেনন। দুঃখ-ক্ঞানট] ত জড় নহেবা উহ্থার ত কোন অবয়ব নাই থে, 
উহা অপর এক জড়ীয় ক্রিয়া জন্মাইবে। অতএব জ্ঞান ও জড়ীয় ক্রিয়া।.কেহই 
কাহাপও কারণ নহে। উহারা এক সময়ে দেখা দেয় এই ঘাত্র। আমরা এই যুক্কিটী 
101, [501501এর গ্রহ (17099496101) 19 চ0119502% ) হইতে গ্রহখ করিলাম। 


শপ ০১ পপ পর্ন 544. 01০8 পর পপ শা ক জি 


৯৬ উপনিষদের চিনা | 


ক আআ জর পর সপ আজ সী 


জড়ীয় ক্রিয়াকে উৎপন্ন ব করিতে পারে না। জয় ক্রিয়! ক্রিয়! 
মাত্র; জ্বানও জ্ভীনমাত্র ! উহার! একত্র উপস্থিত হয় সত্য, 
কিন্ত্ব উভয়েই চির-্বতন্ত্র *1 আমর! নিল্ত্স উভয়কে স্বতন্ত্র 
মনে না করিয়া, প্রতোক জড়ায়ক্রিয়ার সহিত দ্ভানকেও 
অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লই । শঙ্কর বলেন, ইহা অচ্ভানতা ব! 
অবিদ্ভার ফল। প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে, তখন বুঝ! যাইবে 
ঘষে নিশার নিতা ; এবং উহ। জড়ায় ক্রিয়াঞখলি হইতে স্বতন্ত্র । 
ভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে সভা; কিন্তু উহ। কার্াকারণ সম্বন্ধ 
নহে ; উভয়ে একসঙ্গে গার হয়, এই কাল-গত সন্গন্ধ 
আছে মাত্র "| অভ্ন্ধান াবশতঃ আমরা 

উভয়ের বধো ককালভ মনে করি দে, জড়ীয় ক্রিয়াগুলি দ্বারাই 
বিবিধ বিজ্ঞান গুলি "উদ পন? হইতেছে । 


পাপা টস পাপ ০ শসা শী শসা 


* ভজ্ঞেয়ং জেয়মেব,জঞা তাজা তির ৪ ভে ভপত”--শঙ্কর ভাষ্য, গীতা ৪৩1 
'অর্থাৎ জড়ীয় ক্রিয়াদি (জ্ঞের) ও প্উতট্চ৩তা-উদয়েই তন্ত্র । নবুদ্ধা অগ্কেন বা 
চক্ষরাদিন। জ্ঞানমুৎপদাতে, অপি স্ানযাহুনঃ দবপমতোনিতাম্‌ |-উপ্দেশ সাহর্্রী 


সপ 


টীকা (১৮৬৬)। আবার,-*সন্নিহিভাধক্ষচতাতিশরঃ বুদ্ধণাদেন ভোর (৯০1১১২) 
আর্থাৎ কান, বুদ্ধাদি জডের কোল “অতিশ্র কা মগ ক্রিয়া উৎপাদন করিতে 
পরে ন11 রি 


+ 7, 2. 778/07)001170060৬ 3709/30771661818-01--00 0৯1৯0606৮01] 
[75576601205 000625  এত্রন্ষণ তত, অধ্যাদেশ (প্রকাশঃ). মনঃং-প্রতায়ত 
“স্মকালা'ভিব্যক্তিধর্ট্াতি এব আদেশঠা শঙ্করন্ভাবা। কেনোপনিবদ, ৪1৩০ । 
পপ্রত্যর্থং পরিণামভেদেন বাঞ্জক হা বুকের ক্রমঃ (80551 1021197) উপযুক্ত 


কুৎনুদ্য অধ্যক্ষস্য সর্ধববিক্ষেপা্পদতগ় সর্ধযত্রান্গ ত-(9১৮০০1৮12570-কাশন্বরূপ্দ্য 
পরিচ্ছিন্নস্য আত্মনঃ ন যুক্তঃ স ক্রম: --উপেশসাহক্রীটাকা, ১৯।১৫৪। 


অবতরণিক]। ১৭ 


পারত না পপ সপ পা সপ সি ৯৯ শপ এ সপ পপ ক পি অসি শে পর আপ 


এই অজ্ভানত! চলিয়] গেলে, আমরা বুঝিব যে, জ্ঞান অবস্থান্তর 
প্রাপ্ত হয় না; উহা অখণ্ড ও নিত্য বর্তমান আছে। ইহাই 
শন্রের সিদ্ধান্ত । আদয়া এই সিদ্ধান্ত দ্বারাও বুঝিতে 
পারিতেছি যে, তাহার নিগুণ ব্রহ্ম-_নিতা ভ্হানন্বরূপ | 
শতরাং আমরা দেখিতেছি যে, শঙ্করাচাধ্য নিগুপত্রক্ষমকে পূর্ণ- 
চগ্তানন্্রূপ বলিয়াছেন । 
গ। এখন আমর! দেখিব যে, শঙ্করের নিগুণ নিক্ছ্িয় ব্রহ্ম 
| পুর্ণশক্তিত্বরূপ কি না? নিগুণ নিক্কিয় 
। শিষক্ষ ত্য ব্রক্গাই যে যাবতীয় পদার্থের-_আধি- 
দৈবিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত বস্তর-__ 
প্রযোক্ত। বা 'প্রেরক* একথা শ্রুতির সর্বত্রই পাওয়া যায়। 
শ্রীমণ্ড শঙ্করাচার্ধ্য এই সকল স্থলের ভাষ্যে নিগুপ নির্বিবশেষ 
ব্হ্মকেই সর্বপ্রকার প্রবৃত্তির প্রেক্ক বা! মুল-কারণ বলিয়। 
স্ির করিয়া দিয়াছেন %। এই সকল স্থলে স্ুস্পষ্ট-বাক্যে 
সর্ববাতীত নিগুঁণ ব্রহ্মই মুলপ্রেরকরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন, 
দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্তদর্শনের ১1৩৩৯ সুত্রের ভাস্যটা 
দৃষ্টান্তস্বর্ূপে গ্রহণ কর! যাইতে পারে। এই ভাষ্যে 
জগাতের সর্বপ্রকার প্রবুত্তি কোন্‌ মূল হইতে আসিয়াছে, 
হাহারই মীমাংস। করা! হইয়াছে । শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 


এই সকল সরে পণ বরক্ধ বা ছগতের উপাদান মায়াশ্তি'কে যে নির্দেশ 
করা হইয়াছে? তাহ! বিবার উপায় নাই। [প্রতৃত্িস্ক্রিয়া] 
২ 


১৮ উপনিষদের উপদেশ । 


শর অন লা পপ মি শেপ শি পর ভা শর 


যে, মূলতঃ পরমান্ হইতেই জগতের প্রবৃত্তিগুলি আসিয়াছে। 
এস্থলে যে সর্ববাতীত নিগুণ ব্রহ্ধই সেই মুল প্রবর্তক, তাহ 
শঙ্কর কঠোপনিষদ হইতে একটা মন্ত্র তুলিয়৷ দেখাইয়াছেন । 
সে মন্ত্রে “কাঁ্য-কারণের অতীত” পরমান্ার কথা আছে । 
শহ্কর-প্রণীত “উপদেশ-সাহজআ্রী' গ্রন্থে & বলা হইয়াছে ঘষে, 
নিগুণ পর্ণত্রক্ষই আধ্যান্সিক ও আধিদৈবিক পদার্থগুলির 
প্রকৃত প্রবর্তক বা প্রেরক। বেদান্থে এ সম্বন্ধে দুই প্রকার 
যুক্তি অবলম্িত হইয়ীছে। সেই যুক্তি দুইটার বিষয় আলোচন। 
করিলেও নিগুণ ব্রঙ্গই যে পূর্ণশক্তিম্বূপ এবং সকলের 
প্রেরক, সে বিবয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে ন!। 
এই যুক্তি দুইটী শঙ্করাচাধ্য, বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে ও উপনিষদ 
গুলির ভাষো নানাস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন! শঙ্করাঁচাযোর 
প্রথম যুক্তি এই যে, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত জড়বর্গের 
প্রবৃত্তি কদাপি হইতে পারে না ণ'। 
(৯)। চেতনের অধিগ্ান শারীরক ভাষ্য শঙ্কর বলিতেছেন, 
4 এ ডি চেতন অশ্বাদি দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই, 
রখাদি জড় পদার্থগুলি গন্তব্যস্থানে 


৬ »অধ্যাত্বং বাগাদয়ঃ, অধিদৈবমপ্্যাদয়শ্চ, যন্মার্তীতাঃ প্রবর্ত্তে”-- টীকা, ১৭1৬৩ 
এই স্থলেই ব্রন্ধকফে নাম-রপাদির অতীত ত ও ভুমা (পূর্ণ) বলা হইয়াছে। স্থতরাং 
নিগুণণ ভ্রহ্ষকেই প্রেরক বলা হইয়াছে। “তথা5 পূর্ণতযাত্মনঃ। ভূতান্তরাণাঞচ 
তদতিরেকেণ সন্তা-স্ রণ-বিহিতত্বয-আননাগিতি, মাওক্য। ৪। 

+ “নহি মুদাদয়ো রখাদয়ো বা গ্বয়ষগ্তনাঃ সম্তঃ চেতনৈঃ কুলালাদিভিরশ্বা- 
্ঝ অনধিচিত। বিশিষ্ট কার্ধ্যাভিমুখ-প্রবৃন্তয়ো বৃষ্টত্তে”-সশারীরক ভাব, ঘ1২২। 


অবতরণিকা। ১৯ 


পরিচালিত হইয়া থাকে । চেতন অশ্বাদি দ্বারা অধিঠিত ন 
হইলে অচেতন রথাদি স্বয়ং গতিশীল হইতে পারে না। 
আনন্দগিরিও মুণ্ডকভাম্যের (২২) ব্যাখ্যায় এই কথারই 
' প্রতিধ্বনি করিয্বাছেন। চেতনের অধিষ্ঠানবশতঃই প্রাণাদি 
জড়বর্গের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । চেতনের অধিষ্টান ন। হইলে 
অচেতন জড়ের স্বয়ং কোন প্রবৃত্তি হইতে পারে না &। 
পাঠক ভাহা হইলেই দেখুন, জড়বর্গের প্রবৃত্তি ঘদি চেতনের 
অধিষ্ঠানবশতঃই হয়, তবে চেতন যে শক্তিম্বরূপ বা প্রেরক, 
তাহাতে কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে ? তৎপর, আমরা 
এখন শঙ্করের দ্বিতীয় যুক্তির উল্লেখ করিব। সে যুক্তিটা 
এই যে, কোন একট! বিশেষ উদ্দেশ্ব-সাধনার্থ ঘে পদার্থগুলি 
সংহত বা পরস্পর মিলিত ( 20/75969 ) হয়,__পদার্ঘগুলির 
এই মিলন উহাদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চেতনের দ্বারাই হইয়া 
থাকে। কতকগুলি পদার্থ কোন একটা 

(২)। জড়ীয় ভ্রবাগুলি যে একই প্রয়োজন সাধনার্থ মিলিত হইয়াছে 
বে রা হইয়া কার্য দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, উহারা 
৭ প্রা? চেভনের দ্বারাই প্রযুক্ত হইয়া একত্রিত 

হইয়াছে ৭" । স্থতরাং পাঠক তাহা 


পট কা শ৬৭ 





০৬০ সাপ পপ কপ আপ 





সস সিজদা 


* প্প্রাণাদিপ্রবৃত্তিঃ চেতনাধিষ্ঠাননিবদ্ধনা জড়প্রবৃততিত্বাৎ রথাদিপ্রবৃত্তিবৎ"। 
1 একার্থযৃত্তিত্বেদ সংহননং ন অস্তরেণ চেতনং অসংহতং সংভবতি”--তৈষ্জিরীয় 
ভাব্য, ২৭1২ | পরাগ, মন প্রন্থৃতি জড়বর্গ পরম্পর মিলিত হইয়া! যে শরীর ধারণ করিয়া 


২৩ উপনিষের উপদেশ। 


হইলেই দেখিতে পাইতেছেন যে, জড়বর্গের কোন একটা 
প্রয়োজন নির্ববাহার্থ ষে সংহনন বা মিলন, তাহা যদি চেতন- 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই হয়,তবে চেতন যে শক্তিস্বরূপ, 
তাহাতে কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে ? অতএব এই ছুই ' 
প্রকার যুক্তি দ্বারা নিগুণ চেতনই ষে যাবতীয় প্রবৃত্তি এবং 
মিলনক্রিয়ার হেতুভূত-স্থৃতরাং সামর্থ্-স্বরূপ- শঙ্করের এই ' 
সিদ্ধান্তই পাইতেছি। এই জন্যই শঙ্কর, তৈত্তিরীয় উপনিষদের 
ক্ষবল্লীতে, নির্বিবিশেষ ব্রহ্গকেই সকল প্রবৃত্তির বীজ বলিয় 
স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন | 
কেনোপনিষদের ভাবো, দেহস্থ চক্ষকর্ণীদি ইন্দ্রিয় এবং 
মন, প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতি জডবর্গের ক্রিয়া 
রি বা বাঁ প্রবৃন্তি যে নির্বিবিশেষ আত্ম-চৈতন্য 
চাহি হইতেই মুলতৎ উদ্ভূত হয়, ইহ। সুস্পষ্ট 
বলা হইয়াছে । শঙ্কর-মতে স্বরূপর্তঃ 
জীবচৈতন্ে ও পরমাত্মচৈতন্যে কোন প্রকার ভেদ স্বীকৃত 


১ হর (টন রান এ ক হা? লা 





কী পি সী পপ পা পি পপ এ সপ শা আপ জা পচ স্পট জজ পক সাপ জপ ৬ সাশীশি পিসি 


আছে, রা ভেতনেরই প্রয়োজন নির্বাহার্ণ এবং চেতন ্াক়াই প্রেরিত হইয়া। 
“সংঘাতদ্যচ লোকে পরপ্রমুজস্যৈব দর্শনাৎ ভবিতবামনোন সংঘাত-প্রয়োজ্রকেন”-_ 
আননাগিরি, কঠভাষ্য। ৫1 | “যস্য অসংহতসা অধেপ্রাণাপানাদিঃ শ্ববাপারং কৃর্ধবন্‌, 
বর্ঘতে সংহত: সন্"। “ম্বতক্ত্র--ইহার অর্থ রত্ুপ্রভ। এই ভাবে করিয়াছেন,- 
“্বাতশ্তযং নাধ শ্ষেতরকারক-প্রযোক্ত,তে সতি কারকাণে্ধত্বযৃণ € ৩৩৭ )। 

* প্যহ সর্ববি কল্সাম্পদং সর্মাপরবৃকতি বীজং সর্দবিশের-প্রত্যন্তমিতষপ্যন্তি তদ্রক্ষেতি 
বেদচেখা | 


অবতরণিক!। ১ 
হয় নাই। জীবে বাহা জীবাস্মা, তাহা প্রকৃতপক্ষে পরমাত্ম- 
চৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সুতরাং ব্রক্ম-চৈতন্যই যে 
* ইন্দ্িয়াদির প্রবৃত্তির মূল বীজ, তাহাই পাওয়া যাইতেছে । চক্ষু, 
শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি ব! ক্রিয়া সকল আত্ম-চৈতন্য 
হইতেই উদ্ভুত হয়। আত্ম-চৈতন্য না থাকিলে, ইন্দরিয়াদির 
প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। স্থতরাং আত্ম-চৈতন্যই ইন্দ্রিয়াদির 
প্রযোক্তা! বা প্রেরক %*। অতএব নিগুণ ব্রহ্ম যে সামর্থ্য 
স্বরূপ, এতত্ছারা তাহাই আমরা বুঝিতেছি। আবার,_নিত্য 
অসংহত 4 চৈতন্য আছেন বলিয়াই, শ্রোত্রাদি ইন্দ্িয়বর্গ স্ব স্ব 
বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে, নতুব ইহার! জিয়াশীল 
হইতে পারিত না। এই জন্যই শ্রতিতে আত্ম-চৈতন্যকে 

“শ্রোত্রের শ্রোত্র” “প্রাণের প্রাণ” “মনের মন” বলা হই- 
বছে %&। শঙ্কর আরও স্পউতর ভাষায় বলিয়াছেন যে._ 
কটস্থ, অজর, অভয়, অজ, নিপু? ব্রহ্মই ইন্জরিয়া দির“সামর্থ্য- 
সরূপ”। এই সামর্য মূলে আছে বলিয়াই, ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব 





১০১ 


০০ 








%  “র্গোৰ করণকলাপন্য ং টাকি নানার প্রকরণার্থঃ"-. 
ধঙ্করভাষ্য, কেনোপনিষদ, ১।২। 
1 যাহাসংহত বা মিলিত (4£5162210 ) নহে। নিরবন্ধব 
তচ্চ শ্ববিধন্নবাঞ্জনসামর্ধ্যং শ্রোত্রপ্য, চৈতন্যে হি আত্মন্ত্যোতিবি নিত্যেইসংছতে 
সর্বাস্তরে সতি ভবতি নাসভীতি, অতঃ শ্রোত্রস্য শ্রোআরযিত্যাহাপপধাতে- 
কফেনোপনিষস্তাষা; ১৯২। 


ক ০ জরা এ 


২২ উপনিবঙ্ধের উপদেশ । 





বিষয়ে ধাবিত হইয়া থাকে” *%। এইরূপ, প্বাগিক্দিয় ব্রন্ম- 
জ্যোতি দ্বারা প্রেরিত হইয়াই বক্তব্য প্রকাশে সমর্থ হয়” ন* | 
পাঠক, এ সকল অপেক্ষা স্পষ্টতর উক্তি আর কি হইতে 
পারে? এই উপলক্ষে, শঙ্করাচার্য এতরেয়োপনিষদের চতুর্থ 
অধ্যায়ের ভাষ্যে একটা বিচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । তাহাতে 
ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চক্ষুরাদি ইক্দ্রিয়ের বিষয়-দর্শনাদি 
শক্তি অনিত্য; কিন্তু আত্ম-চৈতন্যের দর্শনাদি শক্তি নিত্য ও 
অবিকারী £%। অতএব আমরা দেখিতেছি দে, পরমাত্মচৈতন্য 
নিতাশক্তিস্বপ এবং এই নিত্যশক্তি অবিকৃত থাকিয়াই, 
ইন্ড্রিয়া্দি জড়ীয় ক্রিয়ার প্রবর্তক,__ইহাই শঙ্করাচার্যের 
সিদ্ধান্তভ। এই জন্যই বৃহদারণাকের সেই স্প্রসিদ্ধ মন্ত্রে-_ 








* অন্তি কিষপি বিদ্বদ্ধ, রি রাত কুটস্থমজরমমৃতযভয়মজং শোআদে- 
রপি প্রোত্রাদি তৎ-সানর্ধ্যম্গ-শকেনভাবষ্য। ১৯। ল 

+ “যেন ব্রন্ষণা বিবঙ্ষিতেহর্ণে সকরণ। বাগভুবদ্যতে, চৈতন্যজো তিবা প্রকাশাতে 
্রযুজ্যতে ইত্যেতৎ......মযো বাচমস্তরো ঘময়তীতি বাজসনেয়কে.....-তদেবাতস্থরূপং 
্রন্ধ নিরতিশরং ভূমাখাং বৃহত্বাদ্‌ ত্রন্মেতি বিদ্ধি”। স্পষ্টতই এ সকল স্থলে পূণ 
নির্বিশেষ ব্রন্মকেই "সামধ্যস্বরূপ" বলা হইতেছে । ্‌ 

£ ছে দৃষ্টা, এবং হ্বেব চক্ষুষোহনিত্যা দৃষ্টিনিত্যা চ আত্বনঃ। তথাচ দ্ধে ক্রুতী, 
শ্োত্রস্য অনিত্যা, দিহ্যা আত্ুন্বরপস্য |......নিতা। আত্মনে দৃষ্টিবাহানিত্যদষ্ঠে 
প্রণাহিকা। এস্থলে, এক অবিজ্িয় নিত্য সাধর্ধ্য-স্বরূপ বলিয়। ব্রচ্ধ উক্ত ভুইয়াছেন। 
ইঞ্জিয়াদির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলি স্বারা সেই হিত্যশক্তিকেও ভিন ভিন্ন বলিয়া 
বোঁধ হুয়। 


শা 


সক 


অবতরণিক|। ২৩ 


লি পপি ও তা উপ পা ছল এক মাপা রর পা পল শা 


“না ৃষ্টেদষ্টারং পশ্যেঃ ন শ্রতেঃ শ্রোতারং ণয়াঃ” _এই মন্ত্রে 
ব্যাখ্যা উপদেশ সাহল্রী গ্রন্থে এইভাবে কর! হইয়াছে যে, 
ইন্দড্রিয়াদির ক্রিয়াগুলি অনিত্য ও বিকারী, কিন্ত তাহাদের 
প্রেরক আত্মচৈতন্যের শক্তি নিত্য ও অবিকৃত। এই নির্বিকার 
আত্মশক্তির সন্তাবশতঃই ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াশীলতা । এই 
ভাবেই বেদাস্তদর্শনে (১১1৩১) কথিত হইয়াছে যে,--- 
পপ্রাণ ও অপানাদি সকলই ত্রন্মের প্রেধ্য এবং ব্রহ্ম-চৈতন্যাই 
ইহাদের প্রেরক। সুতরাং এই সকল অংশ ও যুক্তি দ্বার! 
দেখ যাইতেছে যে নিপু ব্রন্ধ-_নিত্য সামর্থ্যস্বরূপ | 
অন্যপ্রকারেও এই তত্ত্ব বলিয়া! দেওয়! হইয়াছে ।' শ্রুতিতে 
প্রাণশক্তিকেই দেহের সর্বপ্রকার 
91 পন ক্রিয়ার মূল বলিয়া নির্দেশ করা 
আত্মচৈভন্য | হইয়াছে । গর্ভে এই প্রাণশক্তিই সর্ধব- 
ৃঁ প্রথমে জণদেহে অভিব্যক্ত হয় | এই 
প্রাণশক্তিকেই দৈহিক সর্বপ্রকার ক্রিয়ার মূল বলিয়া কথিত 
হইয়াছে। সুযুপ্তিকালে প্রাণীর ইন্জরিয়বর্গ প্রথমে বুদ্ধিতে লীন 
হয় এবং বুদ্ধিও স্বীয় বৃত্তিগুলির সহিত প্রাণশক্তিতে একীভূত 
হইয়া অবস্থান করে। সর্বপ্রকার দৈহিক ক্রিয়ার মূলীভূত 
এই প্রাণেরও ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্মচৈতগ্য হইতেই আসিয়াছে । 





চে 








* উপনিষদের উপদেণ, প্রথম খও--পউন্জিয়বর্গের কহ" নাষক ক আধ্যার়িক! 
দেখ। ূ 





২৪ ' উপনিবদের উপধেশ। 


চে 


০৯৮, ০৯৯৯০ পাচ পপ এ উর জা পা পপ স্পস্ট 


শস্করাচাধ্য ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়া! দিয়াছেন। প্রাণেরও প্রেরক 
বলিয়া ব্রঙ্গকে “প্রাণের প্রাণ” বলা হইয়াছে **। ব্রক্গই এই 
প্রাণশক্কির সত্তাপ্রদ ও ক্ফস্তিপ্রদ। বেদান্তদর্শনের (১1৩৩৯) 
ভাস্তে শঙ্করাচার্ষ্য, কার্য্যকারণের অতীত নিগুণ ব্রক্মকেই এই 
প্রাণের প্রেরক বলিয়! মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন ণ'। শঙ্কর- 
প্রণীত প্রসিদ্ধ “বিবেক চূড়ামণি” গ্রন্থে নি ৭ ব্রহ্ম যে অনন্ত 
জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত শক্তিস্বরূপ তাহা স্পষ্ট করিয়াই শঙ্কর 
বলিয়া দিয়াছেন। ৫৩৭ শ্লোকে আত্মচৈতন্যকে “অনম্তশক্তি' 
বলা হইয়াছে ?1 ৪৬৭ শ্লোকে ব্রক্মকে সদ্ঘন” ও “চিদ্ঘন, 
বলা হইয়াছে । “সদ্ঘন+ শব্দ দ্বারা জ্ঞানন্বরূপ বুঝ[ইতেছে $। 
অতএব এই সকল আলোচনা হইতে, নিগুণ ব্রহ্ম যে নিত্যশল্তি 
বা নিত্যসামর্ধ্যস্বরূপ, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না । 


পল শা পি আন চাকা পাবার ডা এ+ দান 








* দেহের সকল চেষ্টার মূল বলিয়া প্রাণকে “আমু বল! হয়। «দেহে চেক 
জীবনহেতুত্বং প্রাণস্য”রন্বুপ্রভা, বেদাস্তদর্শন ১১1৩১ আব্যকশক্তি প্রথমে যগন 
ম্পন্দনরূপে 'অভিবাক্ত হইয়াছিল, এ প্রাণ তাভাই , ইহাই দেকে প্রথষে অভিবাদ্ভ 
হয় ও ক্রমে ইন্্রিয়াদিকে গড়িয়া তোলে। (হৃটটিতত্য দেখ)। বন্ধই এই প্র।ণের 
প্রেরক| রকুপ্রভার কথা শুঙ্গন--+“জীবঃ...প্রাণেন সুযুত্তৌ একীভবতি, তস্য প্রাণস্য 
প্রাণং প্রেরকং সন্তান সি প্রদমাত্মানং যে বিছুঃ তে ব্রহ্মবিদত” (১1১২৩ )। 

1 *্প্রাণম্য প্রাণশ্িতি দর্শনাঁধ, এজগ্লিতৃহমপি পরষাত্মন এব উপপদাতে”। (শঙ্কর) 
*সর্ববচে্টা হ্হুবং বরজ্জলিঙগম্ি” ( রত প্রত1)। ূ 

+ “এব হ্বরং জ্যোতি রনস্তশভিঠ লাস্াহপ্রমেঘঃ সকলাম্ৃতি?” | 

$ *সছ্ঘনং চিদ্তনং নিতামানন্দখনমক্রিয়ং”। অক্রিয়ংস্দির্ব্িকারং। 
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শপ শপ পপ পি পপ পপ পাচ পপ পাট কপ 


তৎপরে, এই সন্বদ্ধে আর একটা তত্ব আমাদের উল্লেখ 
(৫)। জগতের উপাদান বাছা? নিউডিনিওযা নার 
মাযাণভিনও .. টাকাকারগণ একবাক্যে ব্রক্মচৈতস্তকে 
মূল প্রেরক_. জগতের বীজড়ূত “মায়াশক্তির” অধি- 
রক্কচৈতন্য। ষ্টান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং 
তাহারা এ কথা বারংবার বলিয়! দিয়া- 
ছেন ষে ব্রন্ষেরই সন্তায় মায়াশক্তির সত্তা ও ব্রহ্ষেরই স্ফ.রণে 
মায়াশক্তির স্ফরণ। ব্রহ্মসন্। হইতে স্বতত্ত্-ভাবে মায়াশক্তির 
সন্তাও নাই, স্ষ,রণও নাই ঞ্চ । মায়াশক্তি কি তাহা 
আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখিতেছি। এ স্থলে 
আমরা কেবল ইহাই দ্েখিব যে, ব্রহ্ষ-সন্তীতেই মায়া- 
শক্তির সন্ভা এবং ব্রন্ম-্ফ,রণেতেই মায়াশক্তির স্ফ,রণ,-_ 
একথ| বলাতে নিগুণ বর্গ যে শুন্যপদার্থ নহেন, তাহা আমরা 
পাইভৈডি । এবং নিগুণ ব্রহ্ম যে সভ্ান্বরূপ ও স্ফ.রণ স্বরূপ, 
তাহা আমর! পাইতেছি ৭। নিপুণ ব্রহ্ম 
নিগুপতন্ধঈ_.. যে এই মায়াশক্তির অধিষ্ঠান,শঙ্করাচার্য্য 
ও হাহা বলিয়া দিয়াছেন । এঁতরেয়-উপ- 
নিষদের ( ৫৩) ভাষো শঙ্কর বলিয়া- 

০ *অধিষ্ঠানাতিরেকেন সন্াদ্ফ,্যোরভাবাৎ। 


1 ্রন্ের এই “্ষরণ' আপরিধাষী! এবং আবিকারী। 'এই ক্ষরণ বাশক্ষি। অনন্ত 
'ও পূর্ণ বলিয়াই? 'বিকারী নহে। “নহি স্করণং সধর্দাকং (৮.5, বিজ্ঞারী), তস্য, 


০০০০ 





৪৬ উপনিষদ্ষের উপদেশ । 


ছেন-- “নিষ্ক্রিয়, শাস্ত, সর্বপ্রকার উপাধিবর্জিত ব্রক্মই--জগ- 
তেন বীজস্বরূপ অব্যক্তশক্তি বা মায়াশক্তির প্রবর্তক % 1 ঈশো- 
পনিষদের ( ৪মন্ত্র) ভাষ্যেও শঙ্কর তাহাই বলিয়াছেন। এই 
ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন যে, “ত্র্গ স্বয়ং নির্বিকার । জগতে 
প্রকাশিত সর্বপ্রকার কাধ্যও করণ শক্তির ৭' বীজন্বরূপ মাত" 
রিশ্বা অর্থাৎ প্রাণশক্তি বা মায়াশক্তি,_এই নির্ণিবকার ব্রঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত আছে। অবিক্রিয় ব্রন্গে অবস্থিত 
থাকিয়া! এই প্রাণশক্তি (মায়াশক্তি) জগতের যাবতীয় ক্রিয়া 
নির্বাহ করিতেছে । এই শক্তি হইতেই অগ্নি ও সূষ্যাদির 
দ্বলনদহন-বর্ষণাদিক্রিয়া এবং '্রীণিবর্গের চেফ্টালক্ষমণ ক্রিয়! 
হইতেছে” ধ। স্তরাং দেখা যাইতেছে যে, জগতের বীজভূত 
মায়াশক্তির যে ক্রিয়ানিবনাহ করিবার বিবিধ সামর্থ) আছে, সে 
ভার স্মাগকো, চিজ 81১৬ | *কম্পনং চলনং হি 
পরচাতিস্তসবক্দিতং সর্বদা একরপম্‌"--শঙ্কর, ঈশতাষা, ৪1 “০81779%272071১ 17) 


1110119 0106 213 57900 00007 000 9706 88748 1/0/07)6701”--1001500 

* প্প্রতান্তমিত-সর্ববোপাধিবিশেষং নিক্ষিয়ং শাস্তং.....ত। সর্বসাধারণাব্যাকৃত 
জগস্থীজ-প্রবর্তকং মিয়ন্ত তবাদন্তর্যামিসংজ্ঞং ভবতি" | এস্থলে যায়াশভ্িকে 'প্রজ্ঞা শবে ও 
বলা হইয়াছে। তাহার কারণ পরে বলিব। 

1 ক্কার্্যশক্তি-দেহ ও দেহাবয়ব। করণশকি-ইন্দিয়াছি। 

4 পশ্বরষবিক্রিয়দের সৎ । তশ্দিনাত্মতত্থে সতি নিত্যটৈতন্য-স্বভাবে মাতরিযা...... 
ভিয়ান্মকো। রঙগশ্রয়ানি কার্ধযকরণ-জাতাদি......আপঃকর্সাণি প্রাণিনীং তেষ্টালক্ষণানি 
অগ্যার্দিত্যানীনাং ক্ছলনদহনাদিলক্ষণানি দধাতি”। 
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সামর্থ্য উহার অধিষ্ঠানভূত ব্র্গ চৈতন্য হইতেই প্রাপ্ত । শীতা- 
ভাষ্যেও (১৩১৩) আনন্দগিরি ব্রক্ষ-চৈতন্যকেই মায়াশক্কির 
সন্তাপ্রদ ও স্ফুস্তিপ্রদ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি সে 

স্থলে স্পষ্টই বলিরাছের যে“বরক্ষ ত নিশুণ, নিক্ষ্িয় ও 
সর্ব্বোপাধিবঞ্জিত | ত্রদ্ধ__বাক্যও মনেরও অগোচর | এই জন্য 
যদি কেহ তাহাকে শুন্য বলিয়াই মনে করে, এই আশঙ্কায় বল! 
হইতেছে যে, ব্রহ্ম শুন্য নহেন। ব্রহ্গই ইন্দড্রিয়াদির প্রবৃত্তির 
হেতু ; এবং ব্রহ্মই মায়াশক্তির সত্তাপ্রদ ও স্ফরুততিপ্রদ।” ক 
রহ্গই মায়ার অধিষ্ঠান। এই মায়াশক্তিই জগদাকারে অভিব্যক্ত 
হইয়াছে ; সুতরাং জগতেরও স্ত! ও স্ফ'রণ-_ব্রহ্ম হইতেই 
মাসিয়াছে ণ। অতএব এই আলোচনা! দ্বারাও আমরা 
দেখিতেছি যে, জগতের উপাদান মায়াশক্তির প্রবৃত্তি যখন ব্রক্গ 
ভইতেই আসিয়াছে, তখন শঙ্কর-মতে নি ণ ব্রহ্ম যে নিত্যশক্তি 
স্বরূপ, ইহাতে আর কোন প্রকার সন্দেহই থাকিতেছে না । 
আমরা এই সকল আলোচনার প্রথমে পাইয়াছিলাম যে, শঙ্কর 
তাহার নি? ব্রঙ্গকে পূর্ণ ও অনন্ত স্বরূপ বলিয়াছেন। এখন 


* এসর্বববিশেষরহিতসা অবাঁড মনমগোচরম্য শুন্যত্বে প্রাপ্তে, ইন্রিয়াদি প্রবৃত্তি 
হেতুত্তেদ কলিতৈতসতবাক দহন চ সন্বং দর্শয়ন্‌...দেহার্দ নাং... চেতনা ধিতিতত্বয্‌।” 

1+.:400013 010 06810) 089 0126 01015081061, 11035 19986 21৫ 
8581106 (0890395 2170 0115 211 51580652170 ট068-৮81562 (2000০ 
(10 10 10805 )১  20ম০-০স্করেখ। চ357০০স মস্ত] । 


২ উপনিষগ্েষ উপদেশ । 


৯৯ লস ০০৯৭ তলা অপ অল স্পা পা ৯৭১৭, 


আমর! দেখিলাম যে, তাহার নিগুণ ব্রহ্ধ-_জ্ঞান স্বরূপ ও 
শক্তি স্বরূপ। স্ৃতরাঁং এইগুলি একত্র করিয়া লইলে ইহাই 
সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শঙ্কর-মতে, তাহার নিগুণ নিক্ষিয় ব্র্ধ__ 
পূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ ও পুর্ণ শক্তি স্বরূপ । 
৩। ব্রহ্ম যে অনন্ত ভ্ভানস্বরূপ এবং অনন্ত শক্তিম্বরূপ, 
এ কথা শঙ্করাচাধ্য অন্য প্রকারেও 
সাক্ষাৎসহ্ন্ধে বন্ধের স্বরণ সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহার এই 
নিণাঁত হইতে পারে না। 
না সিদ্ধান্তটা বড়ই চমণ্ডকার এবং অত্যন্ত 
হ্বরূপ নির্ণাত হয়।  প্রয়োজনীয়। এই নিমিত্ত আমরা 
তাহার সেই সিদ্ধান্তটার এ স্থলে উল্লেখ 
করিব। ত্রহ্ধ পদার্থ ত সর্দপ্রকার বিশেষত্ব-রহিত বলিয়াই 
শ্রুতিতে নির্দিষ্ট হইয়াছেন রঙ্গ নিণুণ, নিক্ক্রিয়। ক্রঙ্গ 
স্থলও নহেন, সুন্ষনও নহেন ; হরন্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন &%। 
ইনি সৎও নহেন, অসৎ ও নহেন ; ব্রঙ্ধ কাধ্যও নহেন, কারণ ও 
নহ্হেন ণ'। তরঙ্গ ইন্দড্রিয়াতীত বলিয়।,--বাক্য মনের অগোচর | 
চক্ষু সেখানে যাইতে পারে না, মন সেখানে যাইতে পারে না, 
বাক্য তীহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না %। ইনি সর্বপ্রকার 


পপর 


«. এততৈতদক্ষরং গার্গি...... ্ুলমনদু অনুস্বধদীমলোহিতমন্তেহ” ইত্তাদি | 
( বৃহদারণ্যক, ৫1৮1৮ ) 
+ “অনাদিষৎ পরং ব্র্ধ ন সৎ তথ্নাসহঢ্যতে”--দীতা) ১৩৯২। অন্তত্রান্মাৎ 
কৃতাকৃত্াৎ” ( কঠ, ১২1১৪ )। 
£ “ন তত্র চক্ষুগচ্ছিতি, ন বাকৃগচ্ছতি, নো যনো, ন বিশ্লো+ ন বিজার্দীঘঃ- 
ফেনঃ ১1 


অবতরণিক!। ২৯, 


পাপ আপ 


শব্দের অগোচর | ব্রহ্ম জ্ঞাভাওন নহেন, , ফে়ও নহেন ; জ্ঞানের 
অতীত, ক্রিয়ার অতীত **। শ্রুতিতে ব্রঙ্গবস্ত এইরূপেই 
নির্দিষ্ট হইয়াছেন । এখন কথ| হইতেছে বে, ব্রহ্ম যদি এইরূপই 
গন, তবে আবার তাহাকে কি প্রকারে জ্ঞান স্বরূপ ও শক্তি 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে ? তবে কিরূপে শ্রুতি তাহাকে-- 
“সত্যপরূপ, জ্ঞান স্বরূপ এবং অনন্ত স্বরূপ” বলিয়া নির্দেশ 
করিলেন ? কিরূপেই বা শ্রুতি বলিলেন যে,_একমাত্র 
রক্ষকেই জানিতে হইবে ; ব্রহ্গকে জানিলেই সকল জান] হয়, 
ব্রঙ্গকে না জানিতে পারিলে মুক্তির উপায় নাই' শ*? এই 
গুরুতর প্রশ্নের উত্তর কি? যদি ত্রঙ্গ শব্-মনেরই অগোচর 
তবে আর তাহাকে জ্ঞান স্বরূপ, শক্তি স্বরূপ প্রভৃতি শব্ধ দ্বার 
কিরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে ? শঙ্করাচার্যা এ সমস্যারও 
উত্তম মীমাংসা করিয়াছেন । শঙ্কর এই আশঙ্কার এইরূপ 
উত্তর দিয়াছেন ঃ-_সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বকে জানিবার কোন, 
উপায় নাই সত্য, কিন্তু “লক্ষণা” দ্বারা তাহাকে জানিতে পার! 
বার। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন শব্দ দ্বারা ব্রহ্মাকে নির্দেশ করা 
যায় না, সত্য; কিন্তু “লক্ষণা” দ্বারা তিনি নির্দেশিত হইতে 
পারেন। উপদেশ-সাহত্রী” গ্রন্থে শঙ্কর বলিয়াছেন বে, “লক্ষণা” 


দির গলা 


* জন্মের তৎ বিদিতাদখোহবিদিতাদধি' | কেন+ ১/৩। 
1 প্তষেব বিদিত্বাতিযৃত্যামেতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহযনায় | স্বেতাস্থৃতর ৬১৫ । 
প্মনসৈবাহুজষইবাম্‌? ( বৃহ, ৬৪1১৬) 





৩৪ উপনিষদ্ের উপদেশ । 


পাশা শী শী শি আপ সস ্  ও -৯প প০৭ ৯৭৯ পাপা ০ 


দ্বারাই ্রহ্মকে জ্ঞান স্বরূপ ও শক্তি স্বরূপ বলিয়। জানিতে পারা 
যায় এবং এই প্রকারেই শ্রুতি যে ব্রন্ধকে “জেয” বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন, তাহাও সিদ্ধ হয় %। শঙ্কর তৈত্তিরীয়-ভাষ্যেও 
(২১) এই কথা বিস্তৃত ভাবে বুঝাইয়াছেন। শঙ্করের এ সকল 
কথার অর্থ এই যে, সাক্ষাণু-সম্বন্ধে ব্রঙ্মকে জানিবার উপায় 
নাই। তিনি অব্যবহাধ্য, সর্ববাতীত, মনোবুদ্ধির অগোচর । 
তবে ত্রদ্ষের স্বরূপ কি প্রকার ? যদি তাঁহাকে জানিতেই পার! 
না গেল, তবে যে বেদীন্ত বলিয়াছেন যে, তাহাকেই কেবল 
জানিতে হইবে, ইহীর অর্থকি ? সর্ববাতীত ব্রহ্মকে জানিবার 
উপায় নাই বটে, তিনি শব্দের অগোচর বটেন ; কিন্তু এই 
জগতের সম্পর্কে তাহাকে জানিবার 

দত আত দাস+ উপায় আছে। সে উপায় কি প্রকার ? 
চার্জার এ জগতে আমুরা বিবিধ “বিজ্ঞান' এবং 
বিবিধ “সত্তা” দেখিতে পাইতেছি । এই 

বিজ্ঞান ও সত্তা দ্বারাই তীহার স্বরূপের তত্ব আমরা বুঝিতে 
সমর্থ হই। অন্য প্রকারে তাহা জানা যায় না। বুদ্ধি-বৃত্তিতে 
অভিব্যক্ত বিবিধ বিজ্ঞান দ্বারা, ব্রহ্ম যে অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ তাহ! 





* এই গ্রহের ১৮ প্রকরণের €* প্রন্ৃতি গ্লোকে ইহা আছে। *বুদ্ধে; গৃহীত 
সমন্থস্ধৈ জনাদিশবৈঃ বেছঃ আত্মানং “লক্ষণয়া বোধয়তি, অন্যথা... বেদানস্তবেদাযতা 
তস্য ন সিচধ্যখ | গাতায় এই 'জোয় অঙ্গে উল্লেখ আছে । “জেয়ং ধর প্রবক্্যামি 
ঘজ.জ্াতবানৃতবন্ত্রতে | অনাদিমৎ পরংবরচ্ধ ন সৎ তরাসহচ্যতে” ইত্যাদি । 


অবতরণিক]। ৩ 


ওরস ওঃ পা পা রশ 


সাপ 


বুঝিতে পারা যায়। কেন না, এক অখণ্ড নিত্য জ্ঞানই, 
বুদ্ধির বিবিধ ক্রিয়ার সংসর্গে খণ্ড খণ্ড রূপে (বিবিধ বিজ্ঞান 
রূপে) প্রকাশিত হইতেছে %। আমরা ভ্রমবশতঃই মনে 
করিয়া থাকি যে, জ্ঞান বুঝি প্রকৃতই খণ্ড, খণ্ড, ও বিকারা। 
এক অনন্য জ্ঞানকে বুদ্ধির বিবিধ ক্রিয়ার সহিত অভিন্ন বলিয়া 
ধরিয়া লওয়াতেই, আমাদের এই ভ্রম হয়। প্রকৃত পক্ষে 
জ্বান-_নিত্য, অখণ্। বুদ্ধির ক্রিয়া-গুলির সংসর্গ বশতঃই, 
নিত্য অখণ্ড জ্ঞান__খণ্ড খণ্ড পে প্রতিভাত হইতেছে । জ্ঞান 
সম্বন্ধে যে কথা, সন্ত সন্বন্ধেও সেই কথ৷। জগতে একই সত্তা 
সর্বত্র অনুসত হইয়া আছে। প্রত্যেক বিকারে একই'সত্তা 
অনুগত হইয়। রহিয়াছে । এই “সত্তা কি? কার্যযদ্বারাই 
কারণের সন্ত নিদ্ধীরিত হইয়! থারে। কাধ্য না থাকিলে 
কারণেরও সম্ত৷ থাকিস্েপারে না ৭'। কার্য্যগুলি কারণ-শক্তি 
রূপে প্রলয়ে লীন ছিল; সৃষ্টিকালে সেই শক্তি হইতেই কার্ধা- 
গুলি বাহির হইয়াছে! এই শক্তিকেই কার্যের “সত্তা” বলা 





* “বুদ্ধিধর্মাবিষয়েন “জ্ঞান' শব্ষেন ত্রদ্ধ লক্ষ্যতে, নতুচ্যতে”-_তৈত্তিরীয় ভাষ্য, 
২১। *আত্মনঃ ছারূপং জপ্তিনিত্যৈব। তথাপি বুদ্ধেরপাধিলক্ষণায়াঃ চক্ষুরাদি- 
স্বারৈ বি'বয়াকারেণ পরিণাধিন্যা...বিজানশববাচ্যা...বিক্রিয়া-রূপা ইত্যবিবেকিভিঃ 
পরিকল্পান্ে"--তৈত্িরীয় ভাষ্য | - 

+ “কার্ধেন ছি লিঙ্গেন কারণং ব্রন্ধ এাথ ইতি অবগযাতে”-_যাও.ক্যকারিকা, 
আংশিরি, ১৬1 “অন্যথা গ্রহণ-থারাভাবাৎ ব্রহ্ধণ; অনন্বপরসঙগং-শধরহ। "আকা. 
শাদি 'কারণন্হাৎ ব্রন্ধণো ন নানভিতা"--তৈত্বিরীয় ভাষা, ৬২1 


শু২ উপনিষদদের উপদেশ । 


(পরশ 
লা শপ তং পি জি শক সি ভা সস আরা উম 


যায়। এই সন্তা ব৷ | শক্তিই কার্ধ্যগুলিতে অনুগত হইয়। 
রহিয়াছে । যাহা কারণ ব! উপাদান, তাহাই কার্য্যে অনুগত 
হয়; যাহা কারণ নহে--উপাদান নহে-_তাহা। কার্যে অনুগত 
হইতে পারে না%। অতএব শঙ্কর-মতে, শক্তিই “সত্তা” । 
কার্য্যগুলির মধ্যে অনুস্যত এই সত্তা বা শক্তি দ্বারা, ব্রগ্সন্ত 
ষে অনন্ত তাহ! “লক্ষণা? দ্বারা, বুঝিতে পারা যায় ণ। এই 
অনন্ত ব্রহ্গসন্তাই, জগতের বিবিধ ক্রিয়ার সংসর্গে খণ্ড খণ্ড, 
বিশেষ বিশেষ সত্বারূপে প্রতিভাত হইতেছে। নির্বিবশেষ, 
অনন্ত ব্রহ্গসত্তাই-_বিশেষ বিশেষ সন্তারূপে জগতে প্রতিভাত। 
গ্তরাং জগন্ছের বিশেষ বিশেষ সত্তা ব৷ শক্তি (ক্রিয়! ) গুলি 
দ্বারা, ত্রঙ্গসন্তা বা ব্রলশক্তি যে নির্বিবশেষ ও অনন্ত, তাহা 
বুঝিতে পারি % 1 তৈত্তিরীয় ভাষ্যে শঙ্কর এই কথাই বলিয়া" 


শি সপাপপিি ক শপ? পোশাক 


% রীররাদিডেডির হগৎশক্ষ্যবশ্দেদতমব রা ত, ডিন চ প্রভবক্ি" 
শারীরকভাষা, ১৩1১৭ | “ইদযেব ব্যাকৃতং জগৎ প্রাগবস্থায়াং বাঁচশক্ঞযবস্থৎ অব্য 
শবযোগ্যমৃ”--শক্কর, ১1৪1২ “উপাদানমপিশক্িত (রদ্বপ্রন্া )1 *সদাম্পদং হি সর্কং 
সর্কাজ্জ সম্বৃদ্ধান্গমাৎ” শব্ষর,শীতা, ১৩১৫ । *কার্ধযসা উপাদাননিয়যাৎ” আংগিরি, ফীভা 
১৩া২৬নহি অকারণে কার্য্যসা সন্প্রতিষ্ঠানমূপপদ্যতে সামগ্যাৎ প্রশ্নোপনিষস্তাষয, ৬1১। 

+ “সর্বববিশেষ প্রত্যন্তমিতন্বরূপত্বাৎ ব্রন্ধণো, বাহাদভ্তাসাধান্যবিষয়েন সতাশবোন 
'লক্ষাতে, সতাং ব্রন্ধেতি", তৈত্তিরীয়ভাষা। ২।৯ 

1 “্স্যাদিদক অন্যৎ গ্েয়সা (ব্রক্ষণঃ ) সভ্তাধিগমারম্‌”'।-গীতাভাষা। ১৩১৪ 1 
অর্থাৎ ইন্জিয়াদি বিকারী কিয়াগুরির বারা, জের নিরুপাধিক রন্ধের সত্তার পরিচয় 
পাওয়া যায। ৃ 


অবতরণিক।। ৩৩ 


৮৬৭ সস জা 


যে,--“ইন্দিয়ের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়।গুলি দ্বারা, ব্রদ্মের নিতাশক্তির 
অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়। যায়। নিগুণ ব্রন্গে ষে নিত্যশক্তির 
অস্তিত্ব আছে তাহ, ইন্ড্রিয়ের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলির 
দ্বারাই বুঝ! যায়” **। অতএব, শঙ্করাচাধ্যের এই মীমাংসা 
দ্বারাও, ব্রদ্গ যে অনন্ত জ্ঞানন্বরূপ ও অনস্ত শক্তিস্বরূপ, তাহা 
আমরা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিতেছি। এবং ইহ! দ্বার! 
ইহাঁও বুঝা যাইতেছে যে, নি ণ ব্রঙ্গ জগতের অতীত হইয়াও 
জগতের সঙ্গে নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত নহেন। গীতাভাষ্যের এই 
উক্তিগুলি দ্বার ইহা বুঝা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়াদির বিবিধ 
ক্রিয়াগুলি বিকারা এবং পরিণামী। “লক্ষণা” দ্বারা, এই-সকল 
বিকারা ক্রিয়ার মুলে যে নির্বিবকার শক্তি আছে তাহ! বুঝ! 
যায়; এবং এই নির্ধিবশেষ শক্তিই 'অবিকৃত থাকিয়া সমুদয়, 
বিকারী ক্রিয়ায় অনুগত হইয়া রহিয়াছে । এই জন্যই শঙ্কর 
বলিয়াছিলেন যে, “সর্ধেন্দিয়োপাধি গুণানুগুণ্যভজনশক্তিমত তথ দ্ষ”। 
অর্থাড নির্বিকার ব্রঙ্মশক্তি সকল ক্রিয়ায় অনুগত রহিয়াছে; 
আমরা ভ্রমবশতঃ এই সকল বিকারি ক্রিয়ার সহিত, সেই 


পাত সপ ও টপ পক পপ পপ জাপা বারা এরা নজঞ 





পপ শা 





স্প্রে চাপা রা টি 


* “পাণিপাদাদয়ঃ জেয়শভি-সন্ভাব-নিমিতভম্থকার্ধ্যা ইতি জেয়মন্তাবে লিঙ্গানি”। 
“সবেন্ডিয়ো পাধিগ্ুণানুগুপাভজন শক্তিযৎ তদ্রক্ষ। ন সাক্ষাদেব জবনাদিক্রিয়াবন্ধ 
প্রদর্শলা্$” গীভাভাবা, ১৩১৪। 
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৩৪ উপনিষ্বদের উপদেশ | 


৬০ সা পপি ৯ পপ 5৯ পা 


অনুগত নিনিবকার শক্তিকে বিকারী বলিয়! বোধ করি। এই 

তত্ব বুঝাইয়া দিবার. জন্যই শঙ্কর অনেক স্থলে বলিয়াছেন যে; 

“ত্রহ্ম, সঙ্লিধিমাত্রেই ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক”। অর্থাৎ তরঙ্গ, 
নির্ব্বিকার থাকিয়াই লকলের প্রেরক, ইহাই তাশুপধ্য । যদি 

এইরূপ তাঁুপর্ধ্যই ন! হইবে, তবে এরপ সিদ্ধান্ত কি প্রকারে 
কর! হইয়াছে যে,--“জড়ের নিজের কোন ক্রিয়। নাই ; চেতনের 

অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই জড় ক্রিয়াশীল হয়” ? শ্রেতাশ্বতর- 
ভাষ্যেও (১৩) শঙ্কর বলিয়াছেন যে, “বিশেষ বিশেষ বিকারী 
পদার্থগুলি দ্বারা আবৃত থাকাতেই, সর্বব পদার্থে অনুগত, 
ত্রক্ষের স্বরূপডূত শক্তিকে বুঝিতে পার! যায় না” %। প্রিয় 
পাঠক, এখন তাহা হইলে বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, 
কেন শঙ্কর 'লক্ষণ!১ দ্বারা ব্রদ্ধকে জ্ঞানস্বরূপ ও শক্তিম্বব্ূপ 
বলিয়া নির্দেশে করিয়াছেন । শঙ্করাচার্য্য এই নির্বিকার 
নির্ধিবশেষ ত্রদ্মশক্তিকে গীতায় “বলশক্তি' নামে নির্দেশ করিয় 
দিয়াছেন 1। ইহারই পূর্ব শ্লোকের ভাষ্যে “মায়াশক্তির' 
উল্লেখ আছে। এই স্বরূপভূত “বিলশক্তি'__মায়াশক্তি' হইতে 


সস পা 


* *তত্তস্থিশেষরূপেণাবস্থিতত্বাৎ ্যলপেন শভিমাত্রেন' অঙ্পলভ্য মানত ব্রজ্ধণ:"। 
এই “ম্বরূপ-শক্তিই' সকলবিকার়ে অনুগত হইয়া! রহিয়াছে। 

+: *নিতাশুদবদ্ধমুকবজাব:...অতান্ত-বিলক্ষধ আভ্যাং (ক্রাঙ্গরাত্যাম্‌), 
স্বকীয়য়! চৈতন্য-লশত্যা আবিশ্য...শ্বরপস্ভাবধাতেণ বিভর্িশগীতাভাষা, ১৫1১৭ | 
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আখ ক এ 





চি 


ভিন্ন * ইহাও শঙ্কর সে স্থলে দেখাইয়াছেন। আনন্দগিরিও 
কঠ-ভাষ্যে (৬1৩) এই অভিপ্রায়েই বলিয়া . দিয়াছেন যে, 
“অসৎ ব৷ শূন্য হইতে কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। 
'শূন্য* কদাপি জগতের পদার্থগুলির উপাদান হইতে পারে ন1। 
স্থতরাং জগতের মূলে একটা “সত্তা আছে। এই জর্জ! বা' 
শক্তির নাম পপ্রাণ'। এই প্রাণের প্রবৃত্তি বা ক্রিয়ারও একটা 
সুল কারণ আছে। সেই মুল কারণ- নির্ব্বিকার ব্রহ্মসত্া। বা! 
ব্রদ্মশক্তি” ণ'। এতদ্দারাও ইহ! পাওয়া যাইতেছে যে, নির্বিবশেষ 
ব্রহ্মশক্তিদ্বার! প্রেরিত হইয়াই, মায়াশক্তি (প্রাণ ) জগদাকারে 
বিকাশিত হইয়াছে । 
অতএব, এই সকল আলোচন! হইতে, শঙ্করের নিশুণ 
্রহ্ম যে পূর্ণজ্ঞানম্বরূপ এবং পূর্ণ ,শক্তিন্বূপ, তাহা বুঝ! 
£গেল। 
৪1 এখন আমরা শঙ্করের “মায়াশক্তি” পদার্থটা কি, 


*% "ক্ষরণ্চ বিনাশী একো রাশিং, অপরঃ অক্ষর; তথ্িপরীতঃ ভগবতো 'মায়াশক্ি:* 
ব্ীতাভাব্য, ১৫1১৬ 

+ *গশবিষাপাদেরসতঃ সমুৎপত্্যদর্শনাৎ জন্ভি সন্রপৎ বস্ত জগতে মুলং। ভচ্চ 
প্রাগপদলক্ষ্যৎ, প্রাপপ্রবৃত্বেরপি হেতুত্বাং”। ঝাঞ্কাশকিকে পরিণাম নিত্য ও 
বলশকিকে অপরিধাষি নিত্য বল যায়। যায়াশক্তি--সবিশেবসতা এবং ধশছি- 
,নির্ষিশেষ স্তা। পরে এ সফল কথা বিবেচিত হইবে। 


৩৬ উপনিধদের উপদেশ । 





তাহারই বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত 


.. মায়াশকি . . হইব? এই আলোচনা দ্বারা শঙ্করের 
কাহাকে বলে ? ফা 
নিপুণ ব্রঙ্গ ষে পুর্ণ শক্তিম্বরূপ, তাহা 
আরও প্রস্ফ,টিত হইয়া উঠিবে। 


আমর দেখিয়া আসিলাম যে, ত্র্ষ--অনন্ত জ্ঞানম্বরূপ 
এবং অনন্ত শক্তিত্বরূপ । সৃষ্টির প্রাক্কালে 

চপ এই অনন্ত শক্তি জগদাকারে অভিব্যক্ত 
হইবার উপক্রম করিয়াছিল। হ্ষ্টির 


প্রাঙ্কীলে এই নিত্যশক্তির একট! সর্গোম্ুখ পরিণাম” বাঁ 
অবস্থান্তর উপস্থিত হইয়াছিল % 1. শক্তির এই পরিণাম ঝা 
“আগম্ক' অবস্থাবিশেষকে লক্ষ্য করিয় ইহাকে একটা পৃথক্‌ 
নাম দ্বারা নির্দেশ করা হইয়া থাকে । পরিণামোম্মুখিনী এই 
শক্তির নাম--অব্যক্তশক্তি” বা প্রাণশক্তি” বামারাশক্তি” | 
ইহারই ক্রম-পরিণতিতে জগত অভিব্যক্ত হইয়াছে । স্থৃতরাং 
এই মায়াশক্তিই জগতের উপাদান ( 81,8০০ 090১৩) । 
পুর্ণশক্তি ও পৃরণভ্ঞানন্বরূপ নিুণ_ নিগুণ বর্গ, খন এই আগন্তক 


শব শি আপা বির পাপী পাক ০০৩ জি আজ উট জা ৮৭ 


* *অবিদ্যায়! বিস্িধসথতিসংস্কারায়াঃ ্রপ্নয়াবসানেন উদদধ- সংস্কারায়াঃ সর্গো- 

মুখঃ কাঞ্চিং পরিগামং -”বেদান্ত ভাব্যে, রব প্রভা, ১1১৫1 শক্ষর স্বয়ং ঙ গ্জায়মান” 
3 মনটা শহ্দ খারা এই সর্গোপুপ পরিণাষের কথাই বলিমাছেম। ব্যাচি- 
কীর্ধিত শঙ্দের তাৎপরধ্য এই যে, আভিব্যক্ত হইবার জন্য উদ্মুখ? ন্ৃতরাং ইহা পূর্ণ- 
শক্তির একটা অবস্থাবিশেষ-_রূপান্তর-_নাত্র । (সর্গোন্মু-_অভিবাক্জ হইবার 
নিষ্নি্ উন্মুখ ) 1 





অবতরণিকা | ' ৩৭ 


মায়াশ্তি ছারা স্্িকার্ষ্যে নিযুক্ত, তখন তীহাকেই শঙ্করাচার্ধ্য, 
“কারপত্রহ্ম* বা! “সদ ্ষ* বলিয়া নির্দেশ 

নত? রি ই | রঃ 
নি! ভ্ধ_শক্তিযোগেই করিয়াছেন *% | নিগু ত্রন্ধই এই 

“ত্বদ্ষ' বা “কারণত্রশ্' বলিয়! 

কথিত হন। ইহাই আগন্তক মায়াশক্তি ৭" দ্বারা জগৎ স্ষ্ট 
সগুপ-ব্রন্ধ। করেন । তাহার সে অবস্থার নাম 
গুণ ত্রহ্ধ বা “সদ্বুগ'। স্গ্তির 
পূর্বে ইহা একাকার হইয়৷ ্রহ্ষেই অবস্থিত ছিল, এবং পি 


গা পা ০. সপ | পার সবি লি পন সত পপ 








রঃ “কার্ধোন হি লিঙ্গেন “কারণংরন্ধ' অনুঃমপি “সৎ ইতাবগ খাতে” ( আননদ- 
গিরি )। “( অন্যথা) গ্রহণ দ্বারা ভানাৎ ব্রহ্ষণঃ অসত্বপ্রসঙ্গঃ” (শঙ্কর )-মাওুক্য 
কারিকাভাব্য, ১৬। গোৌঁড়পাদভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন--"স্বীজত্থাভ্যুপগমেনৈর 
সতঃ পাণত্ববাপদেশঃ সর্বশ্রুতিধু চ কারণত্ব বাপদেশ2”। শক্তিই জগতের বীজ; 
সুতরাং এই মায়াশক্তি নামক “বীজ' দ্বাক্নাই পিগুপব্রক্ষকে “সদ্বদ্ধা' ও “কারদন্্রক্ধ 
বলা,হয়। রত্বপ্রভাও বলিয়াছেন--“এতদব্যক। কুটস্থবরন্ষণঃ শর্ট ত্বসিদ্ধার্থং স্বীকা- 
ধ্যম্‌।” “অর্থবত্তী হিসা, অন্তথ! জগত ত্বং ন সিদ্ধাতি--শঙ্কর, বেদা দর্শন, ১181৩ 
শরীক ভাব্যে (১২1২১) ও শঙ্ষর বলিয়াছেন যে, “জায়মান--(অভিব্যক্তির উদ্মুখ ) 
প্রক্ষতি-ঘ্বারাই ব্রঙ্ধকে সর্বজ্ঞ বা “ভূতযোগি' ( কারপব্রন্ধ ) বলা যায়”। “জায়মান 
প্রকৃতিত্বেন নির্দিষ্ঠ, অনন্তরমপি জায়মান-প্রকৃতিতেনৈব “সর্ববজং নির্দিশতি” । 
“জগৃথ-কারণত্বেল উপলক্ষিতং “সৎ' শব্দবাচযং ব্রহ্ম" উপদেশমাহম্রীটীক, ১৮৭৮1 

"' এই যায়াশভিকে শ্রতিতে “প্রজ্ঞা” শবেও বারহার কর? হইয়। থাকে । জগতে 
বিবিধ খিজ্ঞান এবং বিবিধ ক্রিয়া অভিব্যক' হইয়াছে। নই মায়াই সে. সমূদয়ের 
স্বী্প | জগতে অভিব্যক্ত ক্রিয়াগুলির বীজ বলিয়া ইহাকৈ “শৃকি' নামে নির্দেশ 
কর! যায় এবং জগতে অভিব্যক্ত বিজ্ঞানগুলির় বীজ বলিয়া ইহাকে *প্রজ্ঞা' শব্দে 
নির্দেশ করায়ায়। এই এগ্ভ, ইহাকে বিশুদ্ধ সন্বপ্রধানও বলা যায়। এই শক্তি 
নত্য হইজেও, ইহ! পরিণামিনী শিঃ স্বতরাং এই শক্চি্নই জগদাকারে পরিগাষ 


৩৮ উপনিষদের উপদেশ । 


পূর্বেবে এই শক্তির সর্গোন্মুখ অবস্থান্তর ছিল না 7_-এই 
অভিপ্রায়েই মায়াশক্তিকে "আগন্তক" % বলা হয়। স্ৃট্রির 
প্রাক্কালে একটা অবস্থান্তর উপস্থিত হওয়াতেই, সেই অবস্থা- 
স্তরের দিকে লক্ষ্য করিয়া, উহাকে একটা “স্বতন্ত্র নামে 
মায়াশক্তি নামে নির্দেশ করা হইল.। প্রকৃতপক্ষে, এই 
মায়াশক্তি-_পূর্ণশক্তি হইতে “ম্বতন্ত্র কোন বস্ত নহে। নিশুণ 
্রঙ্ষচৈতন্যকেও এই আগন্তুক শক্তির অধিষ্ঠাতারূপে ৭ 
«“সগুণত্রক্ষ”--এই নামে নির্দেশ করা হইল। প্রকৃতপক্ষে, 
সপ্ুপত্রক্গ-_পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ নিগুপত্রদ্গ হইতে “ম্বতন্ত্র কোন 
বস্তু নহে। 

শঙ্করাচার্ধ্য, এই আগন্তক শক্তিকে-_“অবাক্ত' এঅব্যাকৃত” 
“অক্ষর 'নাম-রূপের বীজ”, “আকাশ”, 
মায়াশকির ভিন্নভিন্ন “প্রাণ” এবং “মায়া” “অবিষ্ভা', “অজ্ঞান? 
৪ __ এই সকল নামে নির্দেশ করিয়াছেন ।' 

এ সকল নাম একার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে । 


হয়, কিন্তু ইহার আ অধিষ্ঠানভুত গিত্যচেঙনের ( নিত্যঙ্ঞানের ) কোনই পরিণাম নাই। 
এই পারিণাষিনী শক্তির বিবিধ পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে চৈতব্যেরও যে অবস্থান্তর 
প্রতীত হয়, তাহাই বিবিধ 'বিজ্ঞান” (শব্দজ্ঞান, সুখজ্ঞান, রূপজ্ঞান প্রভৃতি ) রূপে 
পরিচিত সুতরাং সর্বপ্রকার বিজ্ঞানাভিবাজির যোগযত! আছে বজিয়াই এই 
মায়াশজিকে 'প্রজা' বলে। 

* আঁগত্তক বলিয়াই, এই মায়াশক্িকে বন্ষের "উপাধি" 'বলে। আগন্তক বলি- 
নাই ব্রক্ক- এই মায়াশকি হইতে গ্বতন্ত্। | 

1 “যায়ায়া সিতং (ত্রক্ধ ) ভদধ্যক্ষতয়া "গীতা ভাষা, ১২/৩। 


অবতরণিক]। ৩৯ 


শত শপ আস কসপ কি ভাপা 





০৮০ লা পপ 


ক। কাহারও কাহারও এ প্রকার ধারণা আছে ঘষে, 
শঙ্করের এই মায়াশক্তি বা প্রাণশক্তি 
--জীবের মনের একটা অজ্ঞানাত্বক 
'সংস্কীরঃ ব। [068 মাত্র । এই 
ধারণাবশতঃই অনেকে শঙ্করকে “প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ” এবং “মায়াবাদী, 
বলিয়। উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাদ এই 
যে, এই ধারণ নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা ৷ বিষয়টা বড়ই 
গুরুতর; স্বতরাং আমরা এই অংশে পাঠকের বিশেষ 
মনোযোগ প্রার্থন। করিতেছি । আমর! সর্ববপ্রথমে এ স্থলে 
দেখাইব যে, শঙ্কর এই অর্থে মায়াকে বুঝিতেন না এবং তাহার 
টাকাকারগণও এই অর্থে মায়াকে বুঝেন নাই | শঙ্কর 
স্ুম্পষ্টভাবে মায়াকে জড়জগতের উপাদান ( 818৮০718] ) 
বলিয়াছেন এবং মায়াকে “শক্তি” বপিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । 
জগতে পশুপক্ষিতরুলতামনুষ্যাদি বিবিধ নাম-ূপান্নক 
পদার্থ অভিব্যক্ত আছে। পূর্বব-প্রলয়ে এই পদীর্থগুলি অব্যক্তু- 
ভাবে অবস্থিত ছিল | ইহাই জগতের “পূর্ববাবস্থাঠ নামে 
বিদিত। জগতের এই পুর্ববাবস্থ। “অব্যক্ত, নঅব্যাকৃত” অবস্থ। 
নামে শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে *%। যাবতীয় নাম-রূপ প্রলয়ে 


যায়াশক্তি কেবলমাত্র 
“বিজ্ঞান বা 1008 নহে। 


নীপা খা শত গা শা বা আপার পা 





নি ১ (শপ লি পাপন 


* “জগদিদমনভিব্যক্তনামরূপং...প্রাগবস্থং অব্যক্তশবাহং অভ্যাপগমোত”-- 
বেদাস্তভামে? শঙ্কব্র। ৯৪।৩ “প্রাগবন্থায়াং জগদিদ মবাকৃতমাসীৎ"-_রতধপ্রভ]। 


৪৩: উপনিষদের উপদেশ । 


পা এসপি সত 





| ' এইরাঁপে ' অব্যক্ত-ভাবে ব্রক্ষে বিলীন 
সি হইয়া অবস্থান করে। শঙ্কর বলেন, 
র এই পুর্ববাবস্থা বা অব্যক্তাবস্থাই 

জগতের “কারণ? %। কাধ্যগুলিই কারণের অস্তিত্বের পরি- 
চায়ক | কাধ্যের অস্তিত্ব না থাকিলে, কারণের অন্তিত্বও 
নিদ্ধারণ করিতে পারা যায়না । কাধ্যের সত্তাদ্বারাই, কারণের 
সত্তাও অনুমিত হয়। অতএব, জগতের বিবিধ কাঁ্ধ্য গুলি 
দ্বারা উহাদের কারণেরও অস্তিত্ব যে আছে, তাহা বুঝিতে পারা 
ষায় ণ'। শঙ্করাচাধ্য এই কারণকে (অব্যক্তীবস্থাকে), কাধোর 
“বীজশক্তি” এবং “দৈবীশক্তি” বলিয়া নিদ্দেশ করিয়াছেন %। 
শঙ্কর বলেন,_-“জগতের যাবতীয় কার্ধ্য পূর্ববপ্রলয়ে বীজশক্তি 
রূপে লীন ছিল, এবং এই বীজশক্তিই অভিব্যক্ত নাম-রূপগুলির 
পর্ববাবস্থাপ | শঙ্গর আরো বলিয়াছেন যে, “জগৎ যখন বিলীন 


সপ শপ স্পস্ট পপ কাপ জপ পা সত ব-০ পাপাশী ৮ 


* স্যদি বয়ং শ্বতন্ত্রাং কাঞ্িৎ “প্রাগবস্থাৎ জগতঃ কারণতেন' অন্যুপ গচ্ছেষ...... 
ন স্বতন্ত্র” বেদান্তষ্ডাব্য, ১1৪1৩ 
1 “কার্ধ্যেন ছি লিলেন কারণং (ত্রঙ্গ) অদৃষ্টমপি সদিতাবগন্তাতে, তচ্ছেদ সন্ত- 
বে. ...অসদেব কারশমপি স্াৎ”--গৌড়পাদকারিক], ১৬, আননগিরি। কাধের 
“কারণ' বে কার্ষোর শক্তিমাত্র, শঙ্কর তাহাও বলিয়াছেন--“কারণন্ত আত্ুভূতা শক্তিং, 
শক্তেম্চাত্মভূতং কাধ্যম্-বেদান্ত ভাষ্য, ২১1১৮ 
£. 2 এইদযের ব্যাকৃতং নামরূপবিভিন্নং জগৎ প্রাগবস্থায়াং......বী্শক্ত্যবস্থুং অব্যক্ত 
শব্দ-যোগাৎ দর্শরতি"--শারীরক ভাব্য, ১18২ «দৈব দৈবীশক্তিরব্যান্কত-নামপা 
নাহরূপয়োঃ প্রাগবন্থাপ১৪1৮ [ দেবীশক্কিঃ--পরমেম্বরাখীনা, অগতত্ত্রা এ. 











অবতরণিকা ৪১ 


হয়, তখন "শক্তি রূপেই বিলীন হয়,পুনরায় এই শক্তি হইতেই 
জগতের অভিবাক্তি হইয়া থাকে” **। শঙ্কর স্বয়ং এইরূপে 
'কার্যের অব্যক্তাবস্থাকে শক্তি” শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। 
রত্বপ্রভাও “শক্তি" শব্দের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, 
“কারা সকল যখন কারণ রূপে বিলীন হইয়। থাকে, সেই 
কারণ-বীজকেই শক্তি” বলা যায়” ণ'। এই কারণ শক্তিই 
কাধ্য গুলির “উপাদান” 1 উপাদান ব্যতীত প্রলয়ে কাধ্যের 
অবস্থান হইতে পারে না ২১1 রত্বপ্রভা ইহাও বলিয়াছেন 
যে,“বৃহত বটবৃক্ষ যেমন স্বীয় বীজে 
৮৪৪ শি শক্তিরূপে অবস্থান করে, তজ্রপ 
হী জর কার্যগুলি স্বীয় উপাদানে 
শক্তিরূপে অবস্থান করে” $ 
তারপর, শঙ্কর টা বলিয়া দিয়াছেন যে, জগতে তর, 
কার্ধ্যগুলি উৎপত্তির পুর্নেব, ব্রঙ্গ-চৈতন্যে প্রাণশক্তিূপে 


ক সক পল পি শি পপ সপ লস 


* *প্রলীয়মান্মপ্িচেদং জগৎ শঙ্জ্যবশেষমেব প্রলীয়তে, শক্তিমুলমেৰ চ প্রভবতি, 
ইতর থা আকম্মিকতুপ্রসঙ্গৎ*-শারীরক ভাবা, ১৩1৩, 

1 “কারথাত্বন! লীনং কাধ্যমে অভিব্যক্তিনিয়ামকতয়! “শকতিত”-২1১৯৮ 

£ *ন হি অকারণে কার্যাস্থ মন্প্রতিষ্ঠানমুপপদ্যতে সাদর্ধাথা ক প্রগ্নো- 
পনিষস্ভাষ্য, ৬1১ 

$ “ম্থোপাদানে লীন কার্ধযরূপ] শক্তিস্ত বাজে মহান্নাস্রৌষিঠতি”. ১১1৩1৩৭ 
“পরতন্ত্বাৎ উপধদানযপি শক্তি2৮...১11২* 


০০০ 


্ 


৪২ উপনিষদ্ধের উপদেশ । 


৯০০ সাপ ৯5 হল 
ন রঃ সম শপ কপ 


অবস্থিত ছিল। ব্রহ্ষচৈতন্য এই প্রাণ- 
সিউল ক বীজদ্বারাই জগতের “কারণ” বলিয়। 

কথিত হইয়া থাকেন *্*। বস্তুতঃ এই, 
বাজশক্তি ব্র্ধ হইতে একান্ত ভিন্ন নহে। ব্রচ্গের সন্তাতেই 
এই বীজ শক্তির সত্তা। কেননা, ইহা ব্রহ্মসন্তারই একটা, 
অবস্থাবিশেষ মাত্র, এবং যাহ! অবস্থাবিশেষ মাত্র তাহ! একান্ত 
ব্তন্ত্র ব ভিন্ন হইতে পারে না। স্তরাং ব্রঙ্গকেই এই বীজ- 
শক্তির যোগে, জগতের কারণ ব! সদ্বদ্ধ বল! হইয়।৷ থাকে । 
স্মতরাঁং এই সন্ব-ঙ্গই যে জগতের কার্ধাগুলিতে অনুগত হইয়া 
আছেন, শঙ্কর তাহাঁও বলিয়া দিয়াছেন ণ'। নতুবা, শক্তি- 
রহিত শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রঙ্গচৈতগ্ঘ জড়জগতের উপাদান” হইতে 
পারেন না। এই জন্যই শঙ্করাচাব্য বলিয়া দিয়াছেন যে,-- 
প্বীজযুক্ত  ব্রহ্গাই জগতের উপাদান বলিয়া শ্রুতিতে কথিত 
হইয়ীছেন” | 
. » *্সবীজদ্বাভাপগমেনৈর সতঃ প্রাণত্বাপদেশঃ, সর্বশ্রতিতু চ “কারণন্'ব্যপ-. 
দেশ:-শঙ্কর, গৌঁড়পাদকারিকা, ১২। “বীজানসকত্বয়পরিতা জযেব......সতঃ 


সৎশব্বাচাতা"..শঙ্কর। 

*দর্বভাবানামুৎপত্েঃ প্রাক প্রাণবীজাত্মনৈ সন্বম্*......সর্বভাবান্‌ প্রাণ- 
বীজ্ঞাত্মা জনয়তি,...শঙ্কর, ১৬ 

1 “তথাচ 'সত"শ্চ আত্মন...অবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে, সর্বঞ্জ অব্যভিচারাৎ” 
ইত্যাদি ।...গীভাতভাব্য, ২1১৬ | 

£ “ইতরান্‌ সর্কভাবান্‌ প্রাণবীক্জাক্সা জনয়তি” । মাওক্যে গৌড়পাদকারিকা- 
ভ্বাধ্য, ১৬1 কেবল শুদ্ধ চৈতন্য হইতে জগতের পদাধগুলি উৎপন্ন হষ্টতে পারে ন]। 
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পপ শপ গা পপ অর জপ 


প্রিয় পাঠক, এই সকল সমালোচনা হইতে আমরা 
দেখিতেছি যে, মায়াশক্তি শঙ্কর-মতে কোন বিজ্ঞান বা [069 
মাত্র নহে। তাহার মতে মায়া এই জড়জগতের উপাদান-শক্তি। 
শঙ্কর যদি মায়াকে বিজ্ঞান মাত্র বলিয়াই মনে করিতেন, তাহা 
হইলে শঙ্কর কি নিমিত্ত *শূন্যবাদ” ও “বিজ্ঞানবাদের” বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন £ কেনই ব। তিনি বিভগ্কানবাদ 
খগ্ডন করিয়া দিয়! & জগতের এক পরিণামি-উপাদানের সন্ত 
প্রতিষ্ঠাপিত করিতে গিয়াছিলেন ? 
খ। তবে কেন শঙ্করাচার্ধা এই মায়াশক্তি বা! প্রাণশক্তি 
বা অব্ক্তশক্তিকে, তত্প্রণীত বেদান্ত- 
কেন এই শক্তিকে. ভাষো (১18৩), '“অবিষ্ভাত্মিকা” ও 
মায়া ও অবিদ্য। বগ। 
ইরা “মায়াময়ী' বলিয়! নির্দেশ করিলেন ? 
ইহার বিশেষ তাণপধ্য আছৈ। এই 
হাহপর্যের উপরেই শঙ্করের অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং 
আামর! এ সন্বন্ধেও শঙ্করের মভিপ্রায় সংক্ষেপে আলোচনা 
করিয়! দেখিব। গীতা-ভাষ্য (১২৩) শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন 
যে, «এই অব্যক্ত বা! প্রকৃতিশক্তি অবিদ্ভাকামনাদি হাশেষ 
দোষের আকর বলিয়। ইহাকে মায়! বলা যায়”। এই শক্তিই 
জীবের বুদ্ধি ও ইন্ড্রিয়াদিরূপে পরিণত হইলে, জীব অজ্ঞানাচ্ছন্ন 


শখ ৮ শক 


* বেদ্বাস্তদর্শনে, ২২।২৮-৮৯ সুত্র-ভাষ্যে বিজঞানবাদের . ধগুন আছে। 
বৃহদারণ্যক ভাবে]ও বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হইয়াছে । 


৪৪ 'উপনিধদের উপদেশ । 


সপ সক কির 





চে চা এ উপর রর এত” হও এপ পার আগ জর জা পা 


হইয়া উঠে এবং ইহারই প্রভাবে বিষয়-কামনায় পরিচালিত 
হইয়! প্রকৃত পথ হইতে পরিভ্রষট হয়। অবিদ্তা ও মায়ার 
প্রভাব কিরূপ ? অবিদ্ভা ও মায়ার প্রভাবে জীবের ব্রহ্মদর্শন্‌, 
আবৃত হইব! পড়ে । এই অব্যক্তশত্তিই ইহার কারণ। 
কেননা, এই শক্তিই ত, ক্রম-নিয়তির নিয়মে, জীবের দেহ ও. 
ইন্দ্রিয়াদিরূপে অতিব্যক্ত হইয়াছে । এবং জীব এই সকল 
ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সংস্কারবশতঃ ভ্রমে নিপতিত হইয়াছে । 
অবিদ্যা জীবকে কি প্রকারে ভ্রান্ত করে ? 

লোকে যখন অবিদ্যাচ্ছন্ন হয়, মায়ামুদ্ধ হয়,--তখন 
অবিদ্যাচ্ছ্র বেক দুই. তাহাদের ছুই প্রকার ভ্রম উপস্থিত 

প্রকার ভন হয়। হয়। প্রথম ভূল এই -- | 

(১) প্ররুতপক্ষে তন্বদর্শীর নিকটে ত্রন্ম--জগতের 
উপাদান “অব্যন্তশক্তি” এবং অব্যক্তশক্তির বিকার এই জ্ঞগণ্ 
-এই উভয় হইতেই শ্বিতন্ত্র * 1 কিন্তু সাধারণ অজ্ঞান! 
_জীবসকল অবিদ্যার প্রভাবে এই কথাট! ভুলিয়া যায় । এই 

* “অক্ষরাৎ নাম-রূপ-বীক্গোপাধিলক্ষিতম্বর'পাৎ,**... অব্যাক্কৃতাখ্যমক্ষরং...... 
তল্মাৎ অক্ষরাৎ “পরঃ' নিরুপাধিকঃ পুক্ুব১”. শঙ্কর, মুগডকভাষ্য, ২১২1 *অব্যক্তাৎ 
পুরুষঃ পর£"--কঠ, ১৩1১১... ইহার ভাষ্যে...প্অব্যক্তং সর্ধ্বস্য জগতো বীজভূতং... 
তশ্মাদব্যক্তাৎ “পর১,...পুরুব2" | বেদান্ত ভাষ্যে (২১১৪ ) আছে “ভাভ্যাং (নাখ- 
রূপাভ্যাং ) 'অন্যঃ “ঈশ্বর” । [এখানে এই নামরূপকে 'মায়াশক্চি” প্রস্কৃতি' বল! 
হইয়াছে] আ্ুচৈতন্য যে জগৎ হইতেও স্বতন্ত্র তাহাও নানাস্থানে ক্সাছে। বেদান্ত 
ভাব্যে (১1৯) “শরীরাৎ সমুখয় গ্রেদরেগেণ অভিনিপ্পদ্যতে” | * 
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০৯১ পপ ৯ পল শপ জা ০ পপ সি তত. জা লন ক স্পা 1৮ 


্বতন্রতার কথাটা ভুলিয়া গিয়া, অজ্ঞানী লোকেরা মনে করে 
যে, ব্রন্গে ও শক্তিতে এবং ব্রন্মে ও জগতে কোন ভেদ নাই। 
ইহাই “অবিবেক+ বা “দেহাত্মবুদ্ধি নামে বেদান্তে প্রসিদ্ধ! 
সাংখ্যমতে, ইহাই প্রকৃতি-পুরুষের অবিবেক- সী ।. 

* দ্বিতীয় ভূল এই $-- 

(২) জগতের উপাদান “অব্যক্তশক্তি', নির্বিবিশেষ- 
বক্ষসভারই একটা বিশেষ অবস্থা বা রূপাস্তর মাত্র। সুতরাং 
ছন্তদর্শীর নিকটে, প্রকৃতপক্ষে, এই অব্যক্তশক্তি ব্রঙ্গসত্ত! 
হইতে একান্ত শ্িতন্ত্র' কোন পদার্থ হইতে পারে না। ক্রদ্গ- 
সন্তাতেই এই শক্তিরও সত্তা %* | আবার, জগতের বিবিধ 
কার্ধযগুলিও তত্বদর্শীর নিকটে, প্রকৃতপক্ষে, এই উপাদানশক্তি 
হইতে একান্ত “স্বতন্ত্র কোন পদার্থ হইতে পারে না। বিকার- 
গুলি--উপদান কারণ ব৷ শক্তিরই একটা বিশেষ অবস্থা বা 
রূপান্তর মাত্র । সুতরাং এই শক্তির সত্তাতেই বিকারগুলির 
সত্তা ণ'। কিন্ত্র অবিদ্যার প্রভাবে সাধারণ অজ্ঞানী লোক এ 


সস 





শী পপ অপপলা 





পি ৮ ৮ পা জবার জী 





* পনহি আত্বনোইনাৎ অনাক্সতুতং তৎ।...অতো! নামরূপে সর্বাবন্থে প্রচ্ষনৈব 
আগ্নবতী......ইতি তে তদ্দাত্বকে উচ্যেতে" ( তৈত্তিরীর-ভাষা, ২1৬২ )। 

“জড়প্রপঞ্চমা আগন্তকতয়| স্বতঃ সন্তাভা'বাৎ"--উপদেশসাহতী । *চিঙগাত্মীতি 
রেকেণ পৃথক" বন্ত ন সম্ভবতি"--উপদেশমাহত্রী। | 

1 “নত বহরৃক্তেন-বিকারো]. নাম কশ্চিদন্তি মৃষ্তিকেত্যেব জ্তযম্‌ত_-্শারীয়ক 
ভাষু, ২১1১৪ "্বকারণাৎ কাখধীং 'ৃথক্‌' অন্থিপ-_্বপ্রভা, ১১৮৫ ূ 





৪৬ উপনিষদের উপদেশ । 


৬ শ্রী আগ প্রা ৬৯ আস ০ কও শা” পা 


কথাটা ভুলিয়া যায়| এ কথা ভুলিয়া অজ্ঞানী লোক ধরিয়া 
লয় যে, জগতের উপাদান অব্যক্তশক্তিটা একটা স্বতন্ত্র, স্বাধীন 
পদার্থ । এবং বিকারগুলিও প্রত্যেকে এক একটা স্বতন্ত্র 
স্বাধীন (11991991091 ৪0. [0177915698) পদার্থ । 
অবিদ্যার প্রভাবে, মায়ার প্রতাপে, জীবের এই ছৃই, 
প্রকারের ভ্রম উপস্থিত হয়। অবিদ্যাবশতঃ জীবের এই দুই 
প্রকার ভ্রম উপস্থিত হয় বলিয়াই, অব্যক্তশক্তিকে শঙ্কর 
“অবিষ্ভাত্সিকা এবং 'মায়াময়ী” প্রভৃতি বলিয়াছেন | পরে 
আমর! এ সকল কথ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিব। 
এই সকল তত্ব তলাইয়া না৷ দেখিয়াই অনেকে শঙ্করাচাধ্যকে 
্রচ্ছন্নবৌদ্ধ* এবং 'মায়াবাদী” প্রভৃতি আখ্যায় বিভূষিত 
করিয়াছেন !! 
গ। মায়াশক্তি বা প্রাণশক্তি বা অব্যক্তশক্তি কাহাকে 
বলে, তাহা! আমরা সংক্ষেপে দেখিয়া 
শঙকরভাব্যেমায়াশক্ি  আসিলাম। আমরা নিলে শঙ্কর-ভাষা 
টি নত হইতে কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া 
দেখাইৰ যে, শঙ্কর এই “আগন্তক' শক্তি স্বীকার করিয়। 
লইয়াছেন। 
(১) বেদান্ত ভাষ্ের (১1৪৩) সূত্রে শঙ্কর বলিতে- 
ছেন £--“এই জগৎ অভিব্যক্ত হইবার 
বেবান ভান্য।  পূর্ব্বে অব্ক্তয্ূপে ব্রন্মে অবস্থিত 
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শসা উপ পা অসি পি পাপা রেপ আব ১ এস পা রা 





পরব কা পর 


ছিল। জগতের এই অব্যক্ত অবস্থাকে জগতের “বীজশক্তি' 
বলিয়। নির্দেশ করা যায়। ব্রঙ্গে এই শক্তি অবশ্যুই স্বীকার 
করিতে হয়; কেন না, (আগন্তক, পরিণামোশ্মুখ ) শক্তি 
স্বীকার না করিলে, নির্বিবশেষ ব্রঙ্গ জগৎ স্ঙ্ি করিবেন কাহার 
দ্বারা? শক্তিরহিত পদার্থের প্রবৃত্তি হইতে পারে না । অতএব 
রঙ্গে (আগন্তক ) শক্তি স্বীকার করিতে হয়। তবে আমর! 
সাংখ্যদিগের ম্যায় এই শক্তিকে ব্রঙ্গ হইতে একান্ত স্বতন্ত্র বলি 
না। আমরা বলি, ব্রঙ্গসত্তাতেই এই শক্তির সন্ত; ইহার 
নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই” %। 

(২) বেদান্তদর্শনের (১1৪।৯) সুত্রের ভাষ্যে শঙ্কর 
বলিয়াছেন £_-“জগতে অভিব্যক্ত নাম-রূপের পূর্ববর্তী অব্যক্ত- 
অবস্থাই “শক্তি” বলিয়া কথিত। এই শক্তি “দৈবী'-_অর্থাৎ 
ব্রহ্ম হইতে একান্ত স্বতন্ত্র নহে। এই শক্তিই বিকৃত হইয়া 
স্থুলাকারে তেজ, অপ. অন্নরূপে ৭ অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং 


০০০ 


* *জগদিদ যনভিব্যক্ত-নামরূপং প্রাগবস্থং অবাক্ত শন্দাহ নভ্যুপগষ্যেত । 
»*জগৎ প্রাগবস্থায়ীং...বীজশক্ক্যবস্থং অব্যক্তশবযোগ্যং দর্শয়তি| অর্থবরতী হি সা, 
নহিতয়া বিন! পরমেশ্বরস্য অঙ্বং সিখ্যতি, শক্তিরহিতসা তস্য প্রবৃত্যান্বগপন্তো | 
“*পরহেস্থয়াধীনাতু ইয়যন্মাভিঃ গ্রাগবস্থা জগত অভ্যুপগম্যতে, ন স্বতন্ত্র" 

1 ইতরেয়-আরখ্যক ভাষ্যে (২1১) তেজকে 'অন্লাদ' (11002) এবং 
আগ. ও ভূমিকে "অন্ন (145:97) বলা হইযাছে। *তত্র অবতুম্যোরত্বেন। বায়- 
জ্োতিষোহত্ত দ্বেদ বিনিয়োগ” । সুতরাং এই অব্যক্তশকতি--140010 ও 11216 
এর বীজ হইতেছে । গৃঠিতত্ব দেগ। 


৪৮ উপনিষদের উপদেশ । 


পপ গাল জা্িপচক। | পপ এশা আল উপ এ পা পাপ 





এই শক্তিকেও ত্রিরূপা বলা যায়” % | শঙ্কর এন্থলে এই 
শক্তিকে তেজ, অপ, অন্নাদি জড়বর্গের বীজশক্তি বলিয়া স্পঙ্ট 
নির্দেশ করিলেন। ' 

(৩) বেদান্তদর্শনের (১২২২) সুত্রের ভাষ্যে শঙ্কর 
বলিয়াছেন $--"জগতে ঘত কিছু বিকার দেখ! যাইতেছে, 
সকল বিকার হইতে ভিন্ন ( সকল বিকারের বীজ ), নাম-রূপের 
একটা বীজশক্তি আছে । ইহাকেই *অক্ষর', অব্যাকৃত ও 
'ভূতসুক্ষ” প্রস্ততি শব্দে কথিত হইয়া খাকে। এই শক্তি 
ঈশ্বর আশ্রিত এবং তাহার উপাধিস্বরূপ "1 এই শক্তিকে 
'ভূতসুন্ষা'ও বল! যায়, কেন না, ইহাই পরে শভিবান্ত জড় 
ভূতবর্গের সুন্মমবীজ” £:। 

(8) কঠোপনিষদের (৩1১১) ভাষো শঙ্কর বলিয়া- 





এ শপ শত শী শি দিক ৮ পপি | শও। আগ | পক টি পস্পাী সপ ধা পপ গত শন সপ শিস সপ 


* “সব টানার নাধরূপয়োঃ প্রাসবন্থা |নতস্যান্তব্ষবিকার- 
বিষয়েণ 'ত্রৈজূপোণ ত্রেরপাযুক্তম্‌1......তেজোবন্রানাং ত্রৈরূপ্োেণ ত্রিরূপা অঙ্ 
প্রত্তিপর্ণং শকাতে"। 

ঁ তর এরাকৃকালে প্দ্ধশক্তিরই একটা “আগন্তক' অবস্থান্তর বা পরিণাম স্বীকার 
করাহয়। তাঙাই এই শক্তি। নুতরাং ব্রদ্ধ ইহ হইভে স্বতন্ত্। এই জন্ত ইহাকে 
হন্ষের উপাধি রল! যায়। উহারই পরিপামফজে মন্ুব্যদেহ নিশ্বিত হয়, তখন নি 
ক্ধই 'জীব' নামে অভিকিত হন। এই জন্যও ইছাকে উপাধি" বলে। ্‌ 

€ “অক্জরমব্যাকৃতং নাধরূপবীজপক্তিরপং ভূতস্ামীশবাশ্রয়ং তদোবোপাধি- 
ভূতম্‌ যদি 'প্রধান' ম্পি কল্সামাসং ..অব্যাক্লভাদিশবাচযং 1. ৫, আব্ধ তন্ত্র, ) 
ভূতসক্কাং পরিকঞ্জাতে, কল্যতাম্প ॥ রর 


অবতরণিক1। ৪৯ 





গা শন জাপা পারাজজা 


ছেন £-_প্অব্যক্তই জগৃতের -মুলবীজ | 
জগতে অভিব্যক্ত সমুদয় কার্য্য ও 
করণশক্তির এই অব্যক্তই সমগ্ঠিম্বরূপ। অর্থাৎ এই অব্যক্ত- 
বীজই পরিণত হইয়া জাগতিক যাবতীয় কাব্য ও করণরূপে 
অভিবাক্ত হইয়াছে । ইহাকেই “অব্যক্ত” “অব্যাকৃত”, "আকাশ? 
শ্রভৃতি শব দ্বারা নির্দেশ করা হইয়া থাকে। (বট-বীজে 
যেমন বটবৃক্ষের শক্তি ওতপ্রোত ভাবে থাকে, 'এই অব্যক্তও : 
তজ্প পরমাত্মচৈতন্তে ওতপ্রোত ভাবে (একাকার হইয়। ) 
আশ্রিত ছিল” &% | টীকাকার আনন্দগিরি এস্থলে আমার্দিশকে 
বলিয়া দিয়াছেন যে,_-প্প্রলয়ে জগতের সমুদয় কার্য ও 
করণ-শক্তিগুলি শক্তিরূপে অবস্থান করে। শক্তি নিত্য, 
শক্তির ধ্বংস নাই স্থতরাং শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই 
হইবে। এই শক্তিগুলির সমষ্টিকেই দমীয়াতত্ব* বলা যায় ণ'। 


কঠভাষ্য। 


রি 
গর 


শব নে 





* পঅব্যক্তং সর্ববস্য জগ্গতো৷ বীজভূতং......সর্ববকাধ্য-করণশক্তি-সমাহাররূপ- 
অব্যক্তমব্যাকৃতাকাশাদিশব্বাচ্যং পরযাত্মশি ওতপ্রোতভাবেন সমাশ্রিতমৃ। বটকণি- 
কারামিব বটবীজশক্ভিঃ” | কাধ্যশজি- দেহ ও দেহাবয়বগুলি (কাধ্যলক্ষণাঃ 
শরীয়াকারেণ পরিণতাঃ আকাশাদয়:”) ॥ করণশক্কি__অস্তঃকরণ ও ইন্জিয়গুলি 
("করণলক্ষণানি ইঞ্জিয়ানি" )। 

1 ছিন্ন ভিন্ন শৃক্তিগুলি যে শক্কিরপে একই,--এ তত পাশ্চাত্য পণ্ডিতে়। অল্প- 
পিন হইল আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। ভারতে 4 তত্ব প্রাচীনকাশ হইতেই 
জানা ছি বেদাত্তভাষ্যে (১1৩৩ ) শঙ্কর বলিয়াছেন--*পচ অনেকাকান্নাঃ শক্ত 

শক্যাংকগায়িতুম্ণ। সকলশিই মূলতঃ একই শঙ্ষি। 
৪ 


৫৬ উপনিষদের উপদেশ। 


সাংখ্যের “প্রকৃতির, শ্যায়, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ভাবে এই অব্যন্তু- 
শক্তির সত্তা আমরা স্বীকার করি না। বটবীজে অবস্থিত 
ভাবিবৃক্ষের শক্তি দ্বার যেমন একটা! বীজ ছুইট! হইয় যায় নাঁ,, 
তত্রপ ব্রন্দে এই শক্তিসত্বেও, ব্রহ্ষমের অদ্বিতীয়ত্বের কোন 
হানি হয় না। এই অব্যক্তই জগতের উপাদান-কারণ। এই 
উপাদান দ্বারাই ব্রহ্ধকেও “জগত্কারণ' বলা হইয়। থাকে”। 

(৫) গীতাভাস্তেও শঙ্কর এই মায়াশক্তির কথা নানা- 
স্থলে বলিয়াছেন। তাহারও কয়েকটা 
স্থল উদ্ধত কর! যাইতেছে ৫ 

(ক) গীতার (১৩১৯) ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন-_ 
“দেহ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি, এবং শুখ-দুঃখমোহাদি 
সকলই- সর্বপ্রকার বিকারের কারণস্বরূপ ঈশ্বরের ত্রিগুণময়ী 
মায়! বা প্রকৃতিশক্তি হইতে জন্মিয়াছে। এই প্রকৃতিশক্তি 
স্বীকার ন| করিলে, জগত বিনাকারণে উদ্ভূত হইয়াছে বলিতে 
হয়। ঈশ্বরেরও ঈশ্বরত্ব থাকে না। কেননা, এই শক্তি দ্বারাই 
তঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব” %| 


গীতণ-ভাষ্য | 





* *বুদ্ধ্যামিদেহেক্রিয়ান্তান্‌ গুণাংশ্চ নুখছঃখমোহপ্রতায়াকারপরিণভান প্রকৃতি- 
সন্ভবান্‌ বিদ্ধি। প্রক্কতিরীশ্বরস্য বিকারকারণং শক়িঃ গুণাত্বিকা মায়া ।..*প্রকৃতি ' 
পুরুষয়োরুৎপন্থেরীশিতব্যাভীবাৎ ঈশ্বকনল্য অনীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ, সংসারম্য নির্িষিত্তে 
নির্ষোক্ষপ্রসঙ্গাধ। বেশান্তভাষ্যে (১1৪৯) ভ্রিুণকে “ভুতত্রয়' বলা হইয়াছে। 
“এই প্রকৃতি জড় ভূতত্রয়ের বীজ। 


রি 


অবতরণিকা। ৫১ 


প্র পা্  পাপী পসসী ক 





পক শাসিত ৩০ আপাত এর পপ আপি পা জ 


(খ) গীতার (১৩২৯) ভাষ্েও শঙ্কর বলিয়াছেন-_ 
“মায়াই ভগবানের ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি । এই প্রকৃতিই মহত্ত- 
স্বার্দি কারা ও করণরূপে পরিণত হইয়া থাকে” | ইহারই 
টাকায় আনন্দগিরি বলিয়াছেন যে, “এই মায়া পর-ত্রন্ষের 
শক্তি । সাংখ্যদিগের ন্যায়, এই মায়াকে ব্রহ্ম হইতে একাস্ত 
শ্তন্ত্র বলা যায় না”। ইহার পরশ্লোকে বলা হইয়াছে যে, 
“যিনি এই প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির বিকারগুলিকে ব্রহ্ম হইতে 
বস্তুতঃ “স্বতন্ত্র মনে না করেন, তিনি, সকল পদার্থ ্রঙ্গ হইতেই 
উৎপন্ন হয় বলিয়া মনে করিতে পারেন। এইরূপ ব্যক্তিই 
প্রকৃত তন্বদর্শী”। প্রকৃতিশক্তি বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে একান্ত 
*ন্তন্ত্র নহে বলিয়াই গীতার (১৪1৩) ভাস্তে, ইহাকে “মহদ্বক্গ। 
বলিয়াই নির্দেশ করা হইয়াছে । ইহাই সর্ববভূতের উৎপত্তির 


বাঁজ। 
(গ) গীতার (১৫১৬) ভাত্ে শঙ্কর বলিয়াছেন__ 


“ভগবানের মায়াশক্তিকেই “অক্ষর বল! যায়। ইহাই সমুদয় 
বিকারের উৎপত্তিবীজ এবং জীবদিগের কামনা-কম্মাদিসংস্কারের 
আশ্রয়স্বরূপ, কেনন! এই শক্তিব্যতীত জীবের এ সকল সংস্কার 
উত্পন্ন হইতে পারিত না” ণ'। 


তাজ পাপ পপ পপ টা 44: এপ ব্রা 


* প্প্রকৃতিগবতে| মায়! তিগুণাক্িক11......প্রকূতোব চ নান্যেন মহ্দাদ্িকার্ধ্য- 
করণ-পরিণতয়" ইত্যাদি । টীকার আনদাগিরি বলিয়াছেন-পরস্য শক্তিবণয়া' 
1 “্অক্ষরডধিপরীতঃ ভগবতো মায়াশক্রিঃ।.. রাধ্যসা...উৎপন্তিবীজদনে ₹ 

সংসারিজন্ব-কুনকৃদ্ধাদিসংস্কারা শ্রযং..্উচ্যতে”। আনন্দগিরি বঙলগিয়াছেন--প্মীয়া- 








দি পা ক চা 


শাহী জজ পা চো 


৫২ উপনিষদ্দের উপদেশ। 


(ঘ) গীতার (১৩৫) ভাম্যে এই কথা দৃষট হয়-_ 
“ঈশ্বরের শক্তিকে মায়া বল! যাঁয়। ইহাকে “অব্যক্ত* ও 
'অব্যাকৃত” শব্দেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহাই পঞ্চভূত , 
ও ইন্দ্রিয়াদি অষ্ট প্রকারে পরিণত হয়” %& | 

(৬) মাগুক্যোপনিষদের গৌড়পাদকারিকার (১২) 
ভাষ্যে শঙ্কর অত্যন্ত স্প$ ভাবে এই 
শক্তির কথ বলিয়াছেন £-- 

«জীবের স্বষুপ্তিকালে যেমন প্রীণ-শক্তি অব্যক্তভাবে 
অবস্থিত থাকে, প্রলয়কালেও প্রাণশক্তি ব্রন্মে অব্যক্তবীজ ভাবে 
অবস্থান করে। এই অব্যক্ত প্রাণশক্তিই জগতের বীজ, এবং 
..এই বীজ দ্বারাই ব্রহ্মকে শ্রুতিতে “সদ্ব-ঙ্গা? বা! কারণ-্রহ্ম' বলিয়া 
নির্দেশ করা হইয়াছে । ব্রহ্মকে যেখানেই জগতের কারণ 
বলা হইয়াছে, সেইখানেই, এই বীজশক্তি দ্বারাই তিনি জগৎ- 
: কারণ,-_এই কথ। বুঝিতে হইবে। এই বীজশক্তিকে অবশ্যই 
। স্বীকার করিতে হয়; কেননা, এই বাঁজ না থাকিলে প্রলয়া- 
বসানে কোন্‌ বীজ হইতে জীব সকল উৎপন্ন হইবে? এই 

শিং বিনা ভোক্পাং কন্ধাদিসংস্কারাদেৰ কার্য্যোৎপত্তিরিতাশঙ্ক্যাহ......মায়াশ জ- 
ক্ষপাদানমিতি”। পাঠক তবেই দেখুন, মায়া যে কোন 10৩3 বা বিজ্ঞানমাত্ লে, 
ইহা যে জড়জগতের উপাদান শঙি, তাহা স্পট কিয়াই বল! হইল। 


* প্জবাযমব্যাকৃতমী্রশক্ষিঃ মম মায়া 1......অ্যাভিগ্না প্রকৃতিত” | পঞ্চত- 
স্মাওরঅহস্কার, মহতত্ব ও অব্যর্ত--এই অষ্প্রকার শক্তি। 


মাণ্ডক্য-ভ ব্য। 


অবতত্মণিক1। ৫৩ 





বীজ বর্ষে থাকে বলিয়াই পুনরায় এই বীজ হইতেই জীব 
সকল প্রাছুভূতি হয়। সুতরাং জগতের এই বীজশক্তিকে 
স্বীকার করিতে হয়” &। এই উপলক্ষে আনন্দগিরি বষ্ঠশ্লোকের 
টাকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাও উল্লেখ- 
যোগ্য । 4কাধ্যরূপ লিঙ্গ (চিহ্ন) 
দ্বারাই কারণের অস্তিত্ব সুচিত হয়। 
কাধ্যগুলিই কারণের অস্তিত্বের পরিচারক। ব্রহ্ম ত অজ্ঞাত, 
অদৃষ্ট। জগৎকারণরূপেই কেবল ব্রহ্মকে জানিতে পার! 
যায়। হ্বতরাং এই কারণসত্ বা কারণশক্তি স্বীকার না 
করিলে ব্রহ্ষই “অসৎ, হইয়া পড়েন। শক্তি দ্বারাই ব্রন্মের 
অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়” ৭'। 


এই শক্তি দ্বারাই ব্রন্মকে 
'জগৎ-কারণ' বলা হয়। 


০১ পর কি 


ক নির্বাজতয়ৈব চেৎ সতি লীনানাং সুযুপ্ত-প্রলয়য়োঃ পুনকুখানানুপপত্তিঃ স্যাং। 
....প্রাণশবত্মব্যাকৃতস্য। নগ্কু তত্র 'সদেব সৌম্যেতি' প্রকৃতং (নিরুপাধিকং ) 
সন্বন্ধ প্রাণশববাচ্যম? নৈষ দৌষঃ।- বীজাত্মকত্বাভ্যাগগমাৎ সতঃ।...বীদাত্বকত্ব- 
মপরিতাজ্ৈৰ প্রাণশবত্বং সতঃ, সৎশব্দবাচ্যত] চ।-....-তস্মাৎ সবীজহাডাপগমেশৈৰ 
সতঃ প্রাণত্বব্যপদ্দেশঃ, সর্ববঞ্রতিষু চ কারণত্ব-বাপদেশঃ” | 

+ শঙ্কর নিজেও বলিতেছেন যে,--"্ষদি অসতামেব জন্ম স্যাৎ, ত্রন্মণো বাবহাধ্যস্য 
গ্রহণ-ছ্বারাভাবাৎ অসত্বপ্রসঙ্গ;"--গৌড়পাদকারিকাভাষ্য, ১৬। গাঠক দেখুন শঙ্কর 
স্ুম্প& বলিতেছেন যে, অসৎ হইতে জগৎ উৎপন্ন হয় নাই। জগৎ সৎ বা শি 
হইতেই জন্গিযাছে। এই শকিই জগতে অন্স্যত হইয়। আছে। এই শজিসংবজিত 
্রন্কই: “সহক্ধ' বা জগতের কারণ। “তেন শবলমে (শ্তিযুতিমের) ্রন্ধ অত্র 
িবক্ষিতম-+দানদগিরি। 


৫৪ উপনিষহদর উপদেশ । 


কারা এক শা পাপ কাউ এ পপ শন পি 


(৭) এই মায়াশক্তি ঘ্বারাই নিগুণত্রঙ্ষকে জগতের 
কারণ” বলা হয়, একথা আমরা উপরে দেখিলাম । এ সম্বন্ধে 
আর দুই একটা প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক বৌধ করিতেছি । 

(ক) কঠভাম্তের ) ১৩১১) টাকায় আনন্দগিরি বলিয়া- 
ছেন--“এই পরিণামিনী অব্যক্তশক্তিই 
জগতের প্রকৃত উপাদান। ব্রহ্মকে 
_ কেবল 'উপচারবশতঃই", এই শক্তিদ্বারা জগৎ্-কারণ বলা হইয়া 

থাকে। নতুবা, নিরবয়ব ব্রহ্ম কিরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরি- 
ণামি উপাদান হইবেন” ? ক্। ্‌ 
(খ) মুণ্ডকোপনিষদের (২১1১) টীকাতেও আনন্দগিরি 
“বলিয়াছেন,__প্যাঁবতীয় নামরূপের বীজন্বরূপ শক্তি আছে। 
ব্রঙ্ষই এই শক্তির বীজ (অধিষ্ঠান)। এই শক্তি ব্রচ্ষের 
উপাধিস্বরূপ | সর্ববাতীত, বিশুদ্ধ নিগুণব্রচ্গ, 
ব্যতীত জগত্কারণ হইতে পারেন না) এই জন্যই এই (আগ- 
স্তক ) শক্তিকে তাহার “উপাধি বলা হয়। অতএব এই 
' শক্তিরূপ উপাধি দ্বারাই ব্রহ্ম জগত্-কারণ ণ'। 


১১১১১১১১ 


আনন্দগিরি | 





সা ছু পপ আপা জাজ 2 শসা ৯০৩ জী এ পালা পি শিপ আপা উপাসনা সাপ পম ৬৮ 5৬ পরও পা লে 


* *সর্ববস্য প্রপঞ্চস্য কারণমব্যক্তম্‌। তস্য পরমাত্মা-পারতত্ত্াৎ পরমাত্মন “উপ- 
চাদ্পেণ' কারণত্বমুচ্যতে, নতু অবাক্তবছ্িকারিতয়া”। 

1 *শক্িবিপেধোহস্যান্তীতি তখোক্তাং নামরূপয়োবীজং ব্রহ্ম, তস্যোপাধিতয়! 
লক্ষিতং, শুদ্ধস্য কারণতান্থপপত্যা" | হাট্টির পূর্বব পর্যান্ত ব্রহ্ম নির্বিিশেষ ভাবেই 
ছিলেন। সৃষ্টির প্রাস্কালে মাত্র সেই নির্ব্বিশেবসতারই একটা কআবস্থাবিশেষ উপস্থিত 


অবতরণিক]। ৫৫ 


তত শখ শা শিপ সাপ টপ? শাক বা লা এ 


(গ) শঙ্কর স্বয়ং ভৈত্তিরীয় ভাষো (1৬২), একারাস্তরে 
এই তন্বই বলিয়! দিয়াছেন। “ত্রদ্ষকে 
“সত্য বলা যায় কি প্রকারে ? যাহার 
সা আছে তাহাই সত্য। কোন কাধ্যের কারণ ন! হইলে, 
তাহার সত্ত। বুঝা যায় না। ব্রদ্গ_আকাশাদির কারণ বলিয়াই, 
তাহার সত্তা আছে বলিয়। বুবিতে পার! যায়। এই জন্য 
ব্রহ্ধকে “সহ” বল! যায় । কারণই কাধ্যে অনুগত হইয়। থাকে। 
কার্যে অনুগত এই সন্তাদ্বারাই, কারণের সত্ত। নিণীত হইয়া 
থাকে” %* 1 এস্থলেও জগতে অনুগত সন্তা বা শক্তিদ্বারাই, 
ব্রহ্মকে “সং” বলা হইয়াছে । অতএব শক্তিযুক্ত ব্রচ্মকেই 
“সদর ক্ষণ বা জগতের “কারণ' বলা যায়। পাঠক এই কথাগুলি 
মনে রাখিবেন। 
৫ প্রিয্ন পাঠক ! এই নকল উদ্ধত অংশ হইতে স্ুস্প্ট 





ভেতিরীয়-ভাষ্য | 


নী 











লারা সক শর 


হইল। এই অবস্থান্তরটী “আগন্তক' ও “কদাডিৎক' বলিয়া কথিত হইয়ান্ধে। ইহা 
আগন্তক বলিয়াই ত্দ্ধের স্বাতস্ত্রেরও কোন হানি হয় না। আগন্তক বগিয়াই 
ইহাকে ব্রন্ধের উপাধি' বলাহয়। আনন্দগিরি ১1১৮ যুণ্কটীকাগ্জ এই শক্তিকে 
'জড়' বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন “জাডা-মহামায়াজপেণৈর সম্ভবঃ” | 

* সত্বোক্তযব সত্যত্ব মুচ্যতে ।...মস্াচ্চ জায়তে কিঞ্চিৎ তদস্তীতি দৃষ্টং লোকে 
ঘটা রাদিকারণংযুখ্ীজাদি। তন্মাদাকাশাদিকারণবাদত্তি দ্ধা। নচ অনতে| জাত্ং 
কিঞ্িৎ গৃহাতে কার্ধ্যৎ।...অসতশ্চেখকাধ্যং গৃহ্যমানং, অনদহ্থিতমেব স্যাথ। মটৈবং, 
তল্মাদন্তি বন্ধ" | “বাহাসত্বাসামানাবিষয়েণ সত্যশকেন লক্গ্যতে সত্যং ব্রদ্ধেতি, সর্ব 
বিশেষ-গরস্তযন্ত মিত-মুরূপ ত্বাথ বরঙ্ধণঃ"। 











৫৬ উপনিষদের উপদেশ । 


কপ” পপ পপর পপ ৪ 


দেখিতে পাইতেছেন তে বে, শঙ্কর ও শঙ্ব- 
সগুণ ও নিগুপরন্ধের রের 'টাকাকারগণের মতে, জড়জগতের 
সন্বন্ধনি্ণয়। 
উপাদান “মায়াশক্তি' অন্বীকৃত হয়, 
নাই। আমরা এতক্ষণ যে সকল কথা৷ বলিয়! আসিলাম, তদ্বারা 
আমর বুঝিতে পারিয়াছি যে, যে নিত্যশক্তি ব্রহ্মে একাকার 
হইয়। অবস্থিত ছিল, সৃষ্টির প্রাক্কালে, ব্রহ্মসংকল্পবশতঃ, সেই 
শক্তিরই একটা সর্গোম্মুখ পরিণাম উপস্থিত হইল; অর্থাৎ 
শক্তি জগদাকারে অভিব্যক্ত হইবার উপক্রম করিল। এই 
আগন্তক “পরিণাম'কে লক্ষ্য করিয়াই, এই শক্তির “মায়াশক্তি' 
তপ্রাণ-শক্তি? প্রভৃতি সংজ্ঞ। নির্দিউ$ হইল। যিনি নিগুণব্রহ্ম, 
তিনি এই “আগন্তক শক্তিযোগে দিগুগত্রন্ষ' বলিয়া কথিত 
হইলেন । প্রকৃতপক্ষে, তত্বদর্শীর নিকটে, শক্তির একটা 
অবস্থান্তর-_রূপান্তর--উপস্থিত হওয়াতেই যে, উহা একটা 
কোন "স্বতন্ত্র বস্ত্র হইয়া! উঠিল, তাহা নহে। নিগুণ ব্রচ্মেরও, 
একটা আগন্তক “সংকল্প” বা জগতস্য্ির আলোচনা উপস্থিত 
হইল বলিয়াই যে, উহা! জ্ঞানস্বরূপ ব্রদ্ধ হইতে, একট! কোন 
*্বতন্ত্র বন্ত হইয়া উঠিল, তাহাঁও নহে। তত্বদর্শী জানেন যে, 
উহাকে মায়াশক্তিই বল, আর যাহাই বল না কেন, উহা একটা! 
অবস্থান্তরমাত্র, উহা! সেই পূর্ণশক্তি ব্যতীত বস্ততঃ কিছুই নহে। 
সগুণ ব্রঙ্মও প্ররূত পক্ষে নিগু ব্রন্মেরই একটা অবস্থান্তর মাত্র, 
উহাও সেই পূর্ণজ্ঞানস্থরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নহে।, কিন্তু এই 


রানা মর সর্প ৯ | 
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 মায়াশক্তি যখন পূর্ণশক্তির একটা বিশেষ অবস্থা, তখন পুণ- 
শক্তিস্বরূপ ব্রহ্ম ইহা! হইতে “স্বতন্ত্র । নিগু পত্রহ্মও-_সগুণ 
ব্রন্ধ হইতে স্বতন্ত্র %। এই তত্বটা সর্ববদা মনে রাখিতে হইবে। 
শঙ্কবের এই সিদ্ধান্ত ভুলিয়া যাওয়াতেই, শঙ্করের উপরে 
অনেকে অবিচার করিয়া বসেন। আমরা উপরের আলোচনা 
হুইতে এই সকল তত্ব পাইয়াছি। পরে এগুলির বিশেষ 
আলোচনা করা যাঁইবে। 

৬। আমরা এই স্থলে, পাঠকবর্গকে আর একটা বিষয়ে 
নিগুপব্রন্ধ জগতের অতাত, ৮৮৯৮4988 
কিন্ততিনি একবারে জগতের পূণব্ষ__শক্তি ও শক্তির বিকার জগ 
স্পর্কশূনা নহেন। তিনি হুইতে স্বতন্ত্র; তথাপি তিনি জগৎ 

জগতের 'সাক্ষীপ। হইতে একেবারে সম্পর্কশূন্য নহেন। 
একেবারে সম্পর্কশূন্য হইলে তাহাকে জগাৎ-কারণ বলা যাইতে 
পারিত না। /শঙ্করের এই কথাটীও অনেকে বুঝিতে ভূল করিয়া 
থাকেন। ব্রন্ধ জগণ্ড হইতে নিতাস্ত নিঃসম্পর্কিত নহেন বলি- 
য়াই শঙ্করাচাধ্য বলিয়৷ দিয়াছেন যে, সাক্ষাৎ-সন্বন্ধে--জগণকে 
বাদ্‌দিয়া-_-আমরা ব্রক্ষকে আদৌ জানিতে পারি ন!। সুতরাং 
বেদীস্ত যে উপদেশ দিয়াছেন যে, একমাত্র ব্রক্মকেই জানিতে 





গজ শক লন বন পরান লবন জনি পপ লি দিসি জ। সস 
৯ উট অস্ত স্পা গিরি ০১৯ 


* । স্করিতসা অধি্ানাহভেদেহপি, অধিষ্ঠানস্য ততো! ভেদ” । মায়াশক্কিকে 
কেন একজিত' বল হইয়াষ্টে, ভাই! পরে আলোচিত' হইবে । "ন।মরূখে অঙ্ধৈয 
আত্মবতী, ব শুদ্ধ তদ্াত্মকম্‌”-শফর | 


৫৮ উপনিষদের উপদেশ! 





০৬ সাপ এ সপ পপর 


হইবে, বেদান্তের এই উপদেশও ব্যর্থ হইয়া যায়। এইজন্াই, 
বদ্দিও সাক্ষাৎ-ভাবে আমরা ব্রন্ধকে জানিতে পারি না, তথাপি 
“লক্ষণ” দ্বারা % ব্রঙ্গের স্বরূপ নিণয় করা যাইতে পারে। 
“লক্ষণ! দ্বার৷ ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, একথার তীুপর্ধ্য' 
কি? সাক্ষাৎ-সন্বন্ধে, জগৎকে বাদ দিয়।, ব্রহ্ধকে “নেতি 'নেতি” 
ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে জানিতে পার! যার না। ঘিনি 
সকলের অতীত, তাহাকে কোন শব্ধ দ্বারাও নির্দেশ করা 
যায় না । বাক্য ও মনের তিনি অগোচর। স্তৃতরাং কেবল এই 
জগতের সন্বন্ধেই তীহাকে জানিতে পার! যায়। এই জগতে 
যে বিবিধ বিজ্ঞান ও ক্রিয়াগুলি অভিবাক্ত রহিয়াছে, তদ্দারাই-_ 
তাহাদেরই সম্বন্ধে-_আমর! ব্রন্মের পূর্ণজ্ঞান এবং পূর্ণসস্তার 
( পুর্ণশক্তি ) আভাস পাইয়! থাকি ণ'। এই জগতের সাক্ষী- 





০ পপ সা ৮৮ আন সপ চি 9 পক স্থপপাজ জ রি 


* এমুধ্য়া বৃতযা জ্ঞানাদিশবাবাচাহং আত্মনো নোপপদাতে। জ্ঞানাদিশা 
আশ্রনি ন সাক্ষাৎ প্রবর্তস্তে | .. তত: সাভাসায়াবুদ্ধেগর ীত-সন্বন্ধৈজ্ঞণনাদিশব্দৈ 
বেদ আশ্মানং লক্ষণয়া বোধয়তীতি সংগচ্ছতে লান্যথা”-উপদেশ সাহশ্রী, টীকা, 
১৮1৪৯-৬* | | 

+ তথাপি তদাভালবাচকেন বুদ্ধিধূর্মাবিষয়েণ জানশন্দেন তৎ লক্ষাতে, নতু 
উচাতে 1...তথা সত্যশকেনাপি সর্ববিশেষপ্রত্যন্তমিতন্বরপত্া তত্রন্ধণ,বাহসন্তাসামান্য- 
বিষয়েণ ঘত্যশকেন লক্ষ্যতে, সত ত্রন্মেতি” ।--তৈত্তিরীয় ভাদ্যে শঙ্কর (বাহাসন্তার 
অর্থন্থলে চীকাকার জ্ঞানাযৃতঘতি বল্পিয়াছেন--“সত্যশন্দো জড়ে কারণে বর্ভতে”। 
অর্থাৎছড়ীয়কারধ্যে অন্থগত দত! বা শক্ষিদ্বারা আমরা বন্ধের নির্বিধশেষ সম্ভার আভাস 
পাই)। 


অবতবণিক]। ৫৯ 





৯ 


রূপেই % তীহাকে জানিতে পার! ষায়। জগৎ হ জড় এবং 
প্রতিক্ষণে জগতের বিবিধ পরিণাম হইতেছে । জড়জগতে জ্ঞান 
আসিল কিরূপে ? জগতের অন্তরালে নিত্যজ্ঞানন্বরূপ ব্রহ্ম 
সাক্ষীরূপে অবস্থিত আছেন বলিয়াই, বিকারগুলির সংসর্গে, 
জগতে বিবিধ বিজ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে। 
নতুবা কেবল ক্রিয়াত্মক জগতে “জ্ঞান” আসিবে কি 
. প্রকারে ৭? শঙ্কর তাহার ভাষাগুলির 
নল রা নানাস্থানে এইরূপ সিদ্ধান্ত করি- 
হওয়া যায়। যাছেন। উপদেশ সাহত্রী গ্রন্থের ১৮ 
প্রকরণেও এই তত্বের বিস্তৃত আলোচন। 
দৃষ হয়। স্ৃতরাং ব্রহ্ম জগৎ হইতে “স্বতন্ত্র” হইলেও, একে- 
বারে সম্পর্কশূন্য নহেন। তিনি জগতের সাক্ষী। এই গুরুতর 
বিষয় মবন্ধে আরও দুই একটী কথ। বলা আবশ্যক । শঙ্করাচার্ধ্য 


৮৮ সপ ৬০১৬ কাজ রা পপ পচা সউকাদকনপ 


পপ পাপ সপ ও সপন কী পপ পা 0 শপ শপ এ পাপ সিসি পাকশী ছি নিশরি 


রি বদ সাক্ষিতয়া অভিবাতৎ ্গ"_তৈত্তিরীর ভাষাটাকা, ২১। 

প্জাভাসত্বারা তু সন্বন্ধাৎ..'সাক্ষিত্ব'মুপপদাতে ।...সাক্ষিণং যো জানাতি সম্যকৃ 
অবগচ্ছতি স আত্মবিং"--উপদেশসাহম্রীটাকা, ১৮1৮৪ ও ১২১ শ্লোকে। 

1 “সম্যক বিচার্ধ্যঘানে ক্রিয়াবত্যাবুদ্ধেরববোধং (জানম্‌) নান্তি”--১৮1৫৪ | 
“নিত্যটৈতন্যগ্থরূপেণ বৃদ্ধেঃ হুখছ£খমোহাদ্যাত্বকাঃ প্রতায়াঃ (বিজ্ঞানানি) চৈতন্যাত্ব" 
এস্তা ইব জায়মান! বিভাব্যন্তে--গীতাভাষ্যে শঙ্কর, ১৩1২২ | তবেই দেখা যাইতেছে, 
বুস্তযাদির বিবিধ বিজ্ঞানের অন্তরালবস্তী নিত্যজ্ঞাস্থরপ আত্মাকে জানা যাক, এবং 
বুদ্ধাদির বিবিধ ক্রিগ়ায় অন্গগত শক্তি ছার! পূর্ণণকিশ্বরূপ আতাকে জান! ঘায়। 
ইহারই নাম 'লঙ্ুণা' 


৬০ উপনিষদের উপদেশ। 





অনেক স্থলে বলিয়৷ দিয়াছেন যে, ও'কারাদি অবলম্বনে ধ্যান 
করিতে করিতে বুদ্ধিবৃত্তিতে যে ব্রহ্মত্কান ফুটিয়! উঠে, সেই 
জ্ঞানেরই ভাবনা পরিপক্ক হইলে, সাধক ব্রহ্ষন্বরূপ লাভ করিতে 
সমর্থ হন %। ব্রহ্ম যদি জগণ্ড হইতে একান্ত সম্পর্ক শুন্যাই হন, 
তবে শঙ্করের এপ্রকার উপদেশেরও কোন সার্থকতা থাকে না।. 
বুদ্ধির অতীত হইয়াও, যদি আত্মা বুদ্ধির সাক্ষীরূপে অবস্থিত 
না থাকেন,তবে বুদ্ধিবৃত্তিতে আত্ম-স্বরূপের আভাস কি প্রকারে 
পাওয়। বাইবে ? স্থতরাং আত্মা_বুদ্ধ্যাদি হইতে নিতান্ত 
সম্পর্কশূন্ত হইতে পারেন না। তিনি বুদ্ধ্যাদির অতীত হুইয়াও, 
বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী । আরো কথা আছে । শঙ্করের উপদেশ সাহত্রা 
গ্রন্থের ১৮ প্রকরণে “বিবেক বুদ্ধির” অনুশীলনের উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে । গীতা-ভাষ্যে (১৮৫০ ) এবং 
বেদান্তভাষ্যে (১৩১৯) ও এই 
বিবেকজ্ঞানের তত্ব বলিয়া দেওয়। হইয়াছে । এই উপদেশগুলির 
দ্বারাও আমর! বুঝিতে পারি যে, ব্রহ্ম জগতের অতীত হুইয়াও, 
একেবারে জগতের নিঃসম্পর্কিত নহেন। এই বিবেক জ্ঞানের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে। আমরা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, 
দেহাদির সহিত আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লই এবং আত্মার 


বিবেকুদ্ধি। 





র “পরং হি রস্ধ শন্দাদ্যুপলক্ষণানহ'ং নশক্যষতীক্িয়গোচরত্বাৎ কেবলেন মনসা 
অবগাহিতুং। ও'কারে তু.....ভজ্যাবেশিত বক্ষভাবে ধ্যায়িনাং তৎ প্রসীদতি” 1 
প্রশ্নোপনিবস্তাষ্য। ৫1২1 নুলগ্রন্থ দেখ। 


আপ প্র পাপ আতপ ৮৬৭ আর টি থর পর রাস ক চা পাপী ৮০ লপারাাি এএপপ সা 


অবতরণিক1। ৬১ 


সহিত দেহাদির সংসর্গ ও অভেদসন্বদ্ধ স্থাপন করি বলিয়াই, 
আমরা সংসারে বদ্ধ হইয়া পড়ি । বস্তুতঃ, নিত্যজ্ঞানে ও জড়ীয় 
ক্রিয়ায় “সংসর্গ” হইতে পারে না *%* 1 অজ্ঞানতাবশতঃই আমরা 
এই সংসর্গ স্থাপন করি। ধাহার। বিবেকী ও প্রকৃতজ্ঞানী, 
তাহারা বুঝেন যে, বুদ্ধযাদি-জড়ে ঘে বিবিধ বিজ্ঞান উপস্থিত 
হইতেছে, ইহার কারণ এই যে, নিত্যক্ঞানস্বরূপ আত্ম-চৈতন্য 
ইহাদের অন্তরালে অবস্থিত আছেন । আতা চিৎস্বরূপ ; ইন্দ্রিয়, 
বুদ্ধি প্রভৃতি জড়-_ক্রিয়াত্মক--পরিণামী। জড়ে স্ুখছুঃখাদির 
“জ্ঞান” আসিতে পারে না। জড়ীয় ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিৎস্বরূপ 
আত্মার নিত্য-অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই, এই বিজ্ঞানগুলি উপ- 
স্থিত হইতেছে । যাহারা অজ্জঞানী, তাহার! এই অখণ্ড চিৎ- 
স্বরূপের কথ! ভুলিয়। যায় তাহারা বিবিধ বিজ্ঞানের সমষ্িকেই 
আত্মা বলিয়া মনে করে এবং জড়ীয় ক্রিয়াগুলিকে ও তদ্দারা 
অতিব্যক্ত বিজ্ঞানগুলিকে, অভিন্ন বলিয়! ধরিয়া লয়। এইরূপ, 
অজ্ঞ্ানীরা নিত্য নির্ববশেষ শক্তির কথাও ভুলিয়া যায়। 
জড়ীয় বিবিধ বিকারী ক্রিয়। দ্বারা, তদনুগত নিত্যশক্তিকেও 


গ্গ এই সংসর্গ ব অভেদসম্বন্বই বেদাস্তে "অধ্যান" বলিয়া প্রসিদ্ধ | “এবময়ষনাদি- 

রধ্যাসো মিখ্যাপ্রতায়রপং"-_বেদাস্তভাষা | ইহ] মিথ্যা হইলেও, এই অধ্যাস্রে জন্যই 

আমরা আবার বন্ধের বরূপেরও আভাসপাইয়া থাকি বজিয়া।--এই অধ্যাসকে স্বীকার 

করিতে হ্র--একখাও উপদেশসাহস্্রীতে আছে। “অধিষ্ানন্বরপমাত্রন্ফ রণমধ্যাসেই- 
পেক্ষতে,ম বিষয়হ্েন ক্ষ রণয্‌। (১৮২২ এবং ১১৭ শ্লোক দেখ)। 





৬২ উপনিষদের উপদেশ । 


পাপ স্পা 6 সত সপ পা শপ সপ পপ পপর সলভ আই উপ পা ফর 


বিকারী বলিয়। ধরিয়া লয়। ইহাই ভ্রম। জড়ীয় ক্রিয়াগুলির 
সাক্সীরূপে এবং বিবিধ বিজ্ঞানের সাক্ষীরপে,এক নিত্য 
নির্ব্বিকার শক্তি ও জ্ঞান বর্তমান আছে, ইহাই প্রকৃত তত্ত। 
এই বিজ্ঞানগুলিও সেই নিত্যজ্ঞানের 'জ্ঞেয়' মাত্র । স্বতরাং 
নিত্যজ্ঞীন,_এই বিজ্ঞানগুলি হইতে স্বতন্ত্র *। আমরা ইহা 
দ্বারাও বৃঝিতেছি যে, ব্রহ্মপদার্থ জগতের অতীত হইয়াও 
জগতের অন্তরালে সাক্ষীরূপে সমবস্থিত ;_শ্তরাং তিনি 
জগতের নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত নহেন। ইহাই শ্রীমত্শঙ্করের 
সিদ্ধান্ত। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, শঙ্কর-মতে ব্রচ্ধ-_ 
জগ বা জগতের উপাদান মার়াশক্তি হইতে ্বতন্ত্র অথচ 
নিঃসম্পর্কিত নহেন। কিন্তু মায়াশক্তি এবং জগৎ---ইহারা 
প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম হইতে একান্ত “অন্য? ব। “স্বতন্ত্র নহে ণ"। 

% *সর্বং জয়ং জ্ানব্যাপ্তমের জ্ঞায়তে, তেন জ্ঞানাতিরিক্তং নান্তোৰ ইতি 
বিজ্ঞানবাদী প্রমাণয়তি"। “অতন্মিন, তদ,দ্ধিরবিদ্যা। দেহাদিষনাত্মস্ব আত্মবুদ্ধি- 


বিদ্যা | 


+ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও ধীরে ধারে শঙ্করের এই সকল দিদ্ধান্তেরই মগ্ুরূপ 
সিপ্ধান্তে উপস্থিত হইতেছেল। “1756 11072777505616 0095 000 05150 40774 
252 18005 7110, 0001020205019 1525] 16150161615 27 026 61621075, 
7006 1 000 56795 01 06170 09779277722 01055100515 01811087170 
/71271, ৩100001% 1 0000065 0৩ 3০08726 0102005 20085 7727544 
10 0610৮, 00075 076 80051281700, 106 02015 005 25001701542 59106 
22 021708 0015018 উচভাি 10701001205 7612060 25 20905620271 
5৮28৮ 411 200 05 ৮৪ 25200" 2120 10178527012] 0810৮ 165 25 


। 
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৭। আমর! দেখিয়। আসিলাম যে, পুর্ণশক্তিস্বরূপ ব্রহ্ম 
স্থ্টির প্রাক্কালে জগৎস্থপ্টির সংকল্প 

উড করিলে, স্থ্িকালে সেই শক্তির একটা 
পরিণাম, স্বীকৃত হইয়াছে? আগিম্তক পরিণাম' উপস্থিত হইয়াছিল। 
এখন আমরা দেখিব যে শঙ্কর কেন 

এই পিরিণামিনী* শক্তি স্বীকার করিলেন ? শক্তি ত নিত্য; 
স্থিকালে তাহার আবার সর্গোন্ুখ পপরিণীম” হয়, ইহা কি 
প্রকারে সঙ্গত হয় ? কাঁ্ধ্যদর্শনেই কারণের অনুমান করা যায়। 
জগণটা বিকারী, পরিণামী ও সাবয়ব ; ইহার কারণও অবশ্যই 
বিকারী, পরিণামী ও সাবয়ব হইবে। প্রলয়-কালে জগৎ শক্তি- 
রূপে লীন হইয়! যায়; আবার হ্ৃষ্টিকালে সেই শক্তি হইতেই 
প্রাদুভূতি হয় %। অতএব শক্তিই জগতের উপাদান ; কেন না 
কার্য _কদাপি স্বীয় স্বীয় উপাদান ভিন্ন অন্থাত্র লীন হইয় 


শা লাল ০ সপ জান বাপি” ও উনি জা স্ট পলি পপ শপ পরাগ আধা | বা সি সস 85 রথ রান পা 4৯৬৯৬ পা ডন আপা 





10847 ]া। চাও (111705 110 £155 1110] 01911108171 307 09 00 
1204১ 109001115] 0065 1700 6১010004554 5 তে০৫ ৪00 1780876 09 
0101 ০011710৩, 11115 15 0০6 ১৯ ভা 89 0179 00270 15 ০011001716৫. 
৪৮06 18 4710 £9 05 18117100700 05719120010 2000 09060161500 
[06700 11 1731070- 10106 52706 50806010776 1057 06 0০৪ 01108 05110, 
3176 555৫700 01 (0101085 05106 20501001946 [0৮৮ 9০05 0৫6 0০0৭18 
55000 73 87001697305 1100 25434 0৮ 06 058110165 0175211 
৮1100 ০ 1)00010---10501501 (17090000102, 09 01711050]0 ). 


* “কারণে সত্বমবরকালীনদ্য কার্ধযস্যক্রয়তে"। *প্রলীয়মানমপিচেদং জগৎ 


শক্ক্যবশেসঘের প্রশীয়তে, শক্তিমূলমেব চ প্রভবতি। ইতরথ] আকত্িক ইপ্রসঙ্গাৎ”। 
$ শহয়)। 


৬৪ উপনিষদের উপদেশ। 


অবস্থান করিতে পারে না *্*। অতএব, জগতের একটা 

পপরিণাঁমিনী” শক্তি স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। 
।শঙ্কর গীতার (১৩১৯) ভাষ্যে এই পরিণামিনী শক্তি স্বীকা- 
রৈর কয়েকটা হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, 

-ইহাঁকৈ স্বীকার না করিলে, জগৎ্টা বিনা কারণে অক- 
স্মা প্রাদুভৃতি হইয়াছে বলিতে হয়। এই শক্তিই দেহ 
ও ইন্ড্রিয়াদিরপে পরিণত হইয়া জীবকে সংসারে আবদ্ধ 
করিয়া ফেলে ;_-প্রকৃত জ্ঞানোদয়ে জীব দেই দেহেন্দিয়াদির 
বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইতে পারে। স্তৃতরাং জীবের এই' 
বন্ধন ও মুক্তির হেতুম্বরূপেও একটা পরিমাণিনী শক্তি ্গীকার 
করা আবশ্যক হইয়া উঠে। এই সকল কারণে, ব্রঙ্গশক্তি নিত্য 
হইলেও, জগতের অভিব্যক্তির প্রাক্কালে, ইহার একটা “আগন্তুক” 
সর্গোন্মুখ ৭ পরিণাম স্বীকার করিতে হয়। শঙ্কর এবং তাহার 
টাকাকারগণ এইরূপে নিত্যশক্তির একটা “আগন্থক পরিণাম" 
অঙ্গীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। 





* সহি অকারণে কার্্যস্য সংপ্রতিঠানমুপপদ্যতে সামর্ধণাৎ” ( শস্কহ )| *বিয় 
দাদে:......পরিণামিত্বাথৎ তসা 'পরিণাম্যুপাদানং' বক্তবাং 1...তত্র বিয়দাদেঃ 
পরিণামিতদলীকৃভা.....অব্যাকৃতং “পরিণামুযুপাদানমন্তি'--( জ্ঞানাযূত )1 

+ *সর্গোধুখঃ ণিরিশামঠারত্বপ্রভা | শঙ্কর নিজে, 'ডায়যান', ্যাচিকীরধ 


প্রভৃতি ফখাছ্ার] ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন। 
£ “অবিদ্যার়াঃ সগোর্দুখঃ কশ্চিৎ গরিণাম£”-- বেদাস্তদর্শন। রত্ুপ্রভা। ১৯৪ £ 
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ক। আমরা ইতঃপূর্ববে দেখিয়া আসিয়াছি যে, এই 
আগন্তক পাঁরিণামিনী শক্তির উপলক্ষেই 
ব্রহ্ধকে জগত্-কারণ বল! হইয়। থাকে । 
“আগন্তক বলিয়াই এই শক্তিকে দৃশ্য 

বা জ্দ্রেয় এবং ব্রন্ষকে ইহার দ্রষ্টা ব৷ জ্ঞাতা বল! হয়। ব্রক্ষ- 
চৈতন্য নিত্যজ্ঞান স্বরূপ। কিন্তু তিনি নিত্যজ্ঞান স্বরূপ 
হইলেও, এই “আগন্তুক? শক্তির তিনি জ্ঞাতা ঝ দ্রষ্টারূপে 
ব্যবহৃত হইতে পারেন। ্থষ্টির প্রাক্কালে ত্রন্ম__জগতের 
অভিব্যক্তির সংকল্প বা আলোচনা করিয়াছিলেন। সেই সংকল্প- 
বশত:ই শক্তির জগদাকারে পরিণতি । স্তরাং এই সংকল্পও 
আগন্তক ;--এই জন্যই এই সংকল্পকে জ্ঞানের বিকার' বলিয়া 
বলা হইয়াছে ণ' । এই আগন্তক সংকল্প (ঈক্ষণ) বা 
আলোচনাকে লক্ষ্য করিয়াও, নিত্যজ্ঞান স্বরূপ ব্রন্মকে 'জ্ঞাতা' 
বল৷ ফাইতে পারে । ইহাই যে শঙ্করের সিদ্ধান্ত, তাহ! আমর! 
তাহার চারিজন টাকাকারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইৰ। 
জ্ঞীতা বা ঈক্ষণকর্তী কাহ্াকে বলে? কোন একটা আগন্তক 
জ্ঞান-বিশেষের আমরা জ্ঞাত হইতে পারি; কোন একটা 
আগন্তক ক্রিয়া-বিশেষের আমরা কর্তী হইতে পারি। কোন 

*& *্যন্ত জঞানময়ং জানবিকারমের তপ+”--শঙ্কর, মৃকভাধা, ১১1%। “প্রধান 
সায়াজানাধ্যোবিকারঃ তদপাধিকং জানবিকারং...সর্ববপদ্ার্ধাভিজত্বলক্ষণং তপং” 
-আনন্দগিরিটাকা। 


ব্রন্মকে কিরূপে জ্ঞাতা ও 
টা বলা যাইতে পায়ে । . 





৬৬ উপনিধদের উপদেশ । 





পপ ৮ পা» পার রী অসদস 


রা ক্রিয়া বিশেষের কর্তী হইতে হইলেই, 
ই কর্তীকে সেই ক্রিয়া হইতে “স্বতন্ত্র * 
জাতা বা বর্টা। হইতে হয়; আবার জ্ঞেয় বস্ত্র হইতে 
স্বতন্ত্র না হইলে ভ্ভাতা হইতেও পারা 
যায়না । ব্রন্ধত নিত্যন্ঞান ও নিত্যশক্তি স্বরূপ; স্থৃতরাং 
তিনি জ্ঞান ও শক্তি হইতে “ম্বতন্ত্র হইবেন কিরূপে ? এই 
গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া শঙ্কর ও তদনুষায়ী শিষ্যবর্গ 
যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তদ্দারাই কথাটা পরিষ্কার হইবে। 
(১) এঁতরেয়-ভাষাটাকায় জ্ঞানাম্বৃতষতি বলিতেছেন £- 
“নচু স্বাভাবিকেন নিত্যচৈতন্যেন কথং কাদাচিৎকেক্ষণং ? স্যাষ্টি- 
কালে অভিব্যক্ত ন্মুখীভৃতানভিব্যক্তনামব্রপাবচ্ছিন্নং সংস্বরূপচৈতন্ত- 
ম্নেব ও৯ুধ্য-কাদাচিৎকত্বাৎ কাদাচিৎকর্মীক্ষণমূ”। 
(২) বেদাস্তভাষ্যের রত্ুপ্রভাটাকাকার বলিতেছেন £-- 
পনিত্যন্তাপি জ্ঞানস্ত......র্ন্বক্ূপার 'তেদং' কল্পযিত্বা, বন্ধণ- 
স্তৎকর্ৃত্বধ্যপদেশ:ঃ সাধুরিতি। ....অবিদ্ধায়। বিবিধস্থষ্টিসংস্কা ায়াঃ...... 
সর্থোন্ুখঃ কশ্চিৎ পরিণামঃ, তন্তাং হুন্মারূপেণ নিলীন-সর্বকাধ্যবিষয়- 
কমীক্ষণং তন্ত কার্য্যত্বাৎ.....তৎকতৃত্বং যুখ্যমিতি গ্োতয়তি”। 
(৩) উপদেশ-সাহত্রী গ্রন্থে টীকাকার বলিতেছেন £-_ 
শ্যৎ ভ্ঞানম্বরপাদস্তং জড়ং যচ্চ ব্যবহিতং জানদেশাৎ তদাগন্তক- 
'জ্ঞানসাপেক্ষসিদ্ধিকত্বাৎ জানবিষয়কতয়! “ক্ডেং ভবতিঞ। 





* প্রতন্ত্ঃ কর্তা" পাণিনিঃ। বরূপদ্ধে দর্শনসা তস্য বর্তৃতবাহইপপত্েত আগন্ধকসা 
বর্্। প্রতীয়তে”-্প্রস্জোপনিবদ, আনন্দ*। 


অবতরণিকা । ৬৭ 


(৪) প্রশ্নোপনিষস্তাষ্যে আনন্দগিরি বলিতেছেন £-_ 
'স্বরূপত্বে পধর্শনহ্, তস্য কর্তৃত্বান্থুপপত্তেঃ; আগন্তকস্য কর্থ। 
প্রতীয়তে”। 
এই উদ্ধৃত অংশগুলির সমুদয়েরই তাৎপর্য এই যে, 
ব্র্ধ নিত্যসত্তান্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি 
সৃষ্টিকীলে শক্তির যে একটা আগম্মক সর্গোন্মুখ পরিণাম 
স্বীকার করিয়া লওয়া হইল, তদ্দার। ব্রহ্ম সেই শক্তি হইতে 
কিছু “্বতত্ত্র হইয়া পড়িলেন। স্বতন্ত্র বলিয়াই, এই শক্তির 
তিনি জ্ঞাতা বা দ্রষ্টারূপে ব্যবহৃত হন। কথাট। অন্যভাবেও 
বল! যাইতে পারে। ব্রঙ্গ তাহার অনন্ত শক্তিভাপগ্ডার হইতে, 
যে শক্তিগুলি প্রলয়ে তীহাতে একীভূত হইয়া অবস্থান করিতে- 
ছিল, সেই কয়েকটা শক্তিকে যেন কিঞ্চিত “পৃথক্‌” করিয়া 
দিলেন। এবং তাহাদিগকে আপনা হইতে স্বতন্ত্র করিয়। 
, দিয়া'জগৎস্থষ্টিতে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে, তিনি নিত্য- 
জান স্বরূপ ও নিত্যশক্তিম্বরূপ হইলেও, তীহাকে সর্বজ্ঞ ও 
সর্ববকর্তী বল! যাইতে পারে । হৃষ্টিকালে 
শক্তির এই পরিণামকে লক্ষ্য করিয়াই, 
মুণ্ডকোপনিষদে মায়াশক্তির উৎপত্তির" 
কথা বলা হইয়াছে ; নতুবা নিত্যশক্তির আবার উৎপত্তি 
কি * ? অতএব, সৃষ্টির প্রাক্কালে পৃথকৃক্ৃত বা পরিণামোন্মুখ 


* শগ্ষরচার্ধয এক্লে 'ব্যাটিবীধিত' শব্ধ ত্বারা এই পরিণীমক্েই লক্ষ. কিয়া" 


সপোন 


ব্রহ্মসর্বজ্ঞ ও 





৬৮ উপনিষদের উপদেশ । 


শীনিটিরিনিি রিনি ভরি যািরাযািারাত 
এই শক্তিকেই মায়াশক্তি বা৷ অব্যস্তশক্তি বলে *। ব্রহ্ম এই 

আগম্তকশক্তির দ্রষী বা জ্ঞাতা। জগতে প্রকাশিত যাবতীয় 
ক্রিয়ার এই শক্তিই বীজভূত এবং জগতে প্রকাশিত যাবতীয় 
বিজ্ঞানেরও এইশক্তিই বীজভূত,__অর্থা সর্বপ্রকার বিজ্ঞানের 
অভিব্যক্তির যোগ্যতা এই শক্তিতে আছে। এইরূপেই 
নিগুণ নিক্ছ্িয় ব্রন্ধকে ভাতা ও কর্তা বল! যায়,--সর্ববজ্ঞ ও 
অন্তর্যামী বলা হইয়া থাকে ৭'। প্রকারান্তরে এই তন্বই 
খথেদীয় “পুরুষ-সুক্তের “যজ্ছে” বা ব্রন্মের আত্মত্যাগে প্রদর্শিত 
হইয়াছে । হ্জ্যমান জগতের কল্যাণার্থ ব্রহ্ম আত্মত্যাগরূপ ধু 
যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ;-নিজেরই আত্মভত শক্তিকে 
যেন ত্যাগ করিয়া বা স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া জগৎস্্টি ও জগৎ 
পালনে নিযুক্ত হইয়াছেন। পাঠক, এই মহাতত্বই কি 
প্রকারান্তরে পুরুষসূক্তে কথিত হয় নাই ? এইরূপে মায়াশক্তিঃ 
হইতে ব্রহ্ম “স্বতন্ত্র বলিয়াই, ব্রহ্গকে মায়ার “অধিষ্ঠানঘ বল! 





ছেদ। অস্ভিব্যক্তির উদ্যুখই ব্যাচিকীবিত শব্দের তাৎপর্য্য। *মায়াতত্বং কথং 
জা়তেহনাদি-সিদ্ধন্বাৎ ইতাশঙ্ক্যাহ-_ব্যচিকীর্যিতে ইতি; চিকীধিতাবস্থারণেণ 
উৎপদাতে ইত্যর্থ;” _-আননগিতি। 

* পগ্রলয়ে সর্ধকার্ধযকরণশভীনামবস্থানষভূযুপগন্তব্যং...তাসাং সমাহারো মায়া- 
তত্বয্"-জাননাগিরি | 
.. ভূতঘোনিমিহ জায়মান-প্রকৃতিত্বেন নি্দিস্ত, অনস্তরঘণি তাযদান- প্রকুতিত্বে- 
নৈবং "সর্ধারং' নির্দিপতি”--শারীরকভাব্য, ১1৯১। 

1 খহেদ.১৯ ওল, ৯* লুক্ত দেখ । “যজ্ের যজ্ঞমঘজন্তদেবাঃ” ইত্যাদি দেখ। 


অবতরণিক'। ৬৪ 





হইয়াছে &। অতএব আমর! দেখিতেছি যে, শর শক্তির 
পরিণামকে অঙ্গীকার করিয়৷ লইয়াছেন। 

৮1 কেহ কেহ মনে করেন যে শঙ্কর কেবলমাত্র 4“বিবর্তৃ- 
বাদী” এবং তিনি “পরিণামবাদ* 
স্বীকার করিতেন না । লোকে তাণপর্য্য 
না বুঝিয়াই, শঙ্করের উপরে অন্যায় দোষারোপ করিয়া থাকে । 
আমর! উপরে দেখিয়া আসিলাম যে, শঙ্কর শক্তির পরিণাম- 
বাদকে “অঙীকার করিয়া লইয়াছেন। বেদান্তদর্শনের 
(২1১১৪) ভাষ্যের শেষাংশে ৭" শঙ্কর স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন 

যে, “কেবল পরমার্থ দৃষ্টিতেই এই 

১। শঙ্কর-মতে পরিণাম বাদ সূত্রে বিবর্তবাদ গৃহীত হইয়াছে; ব্যব- 
প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। 

শঙ্কর) হারতঃ সুত্রকার কাধ্যপ্রপঞ্চকে অলীক 

বলিয়া উড়াইয়া৷ দেন নাই, পরিণীম- 

বাদও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন” %। শঙ্কর-মতে কেবল 


পপ সপ পপ 


বিবর্ভবাদ ও পরিণাষবাদ । 





পপি, আগ্রা পপ শপ পপ আপস 


টিটি নিত্যত্বম, জগতিন্রতেন চ তস্য সত্যত্বাথ, “অধিষ্ঠানো'পপঞ্তেঃ » 
আননগিরি, প্রশ্নোপনিবদূ, ৬৮। নিরবয়নব বলিয়া তাহাকে 'আধার' বল! যায় না! ॥ 

1 এই বিখ্যাত স্ৃত্রের ভাবো, কার্য যে কারণ হইতে একান্ত “ভিন্ন' ( ম্বতন্ত্র) 
নহে, এই যহাতত্ব আলোচিত হুইয়াছে। 

1 শহৃত্রকারোহপি পর্মার্থাভিপ্রায়েণ তদনন্যত্বমিত্যাহ। ব্যবহারাভিপ্রায়েণ 
তু.....অপ্রত্যাধ্যায়ৈব চ কার্্যপ্রগঞ্চং 'পরিণণ ম্ররিয়াঞ্চ' আশ্রয়তি”। “ন কেরলং 
লৌকিকয্যহহারার্ধং পরিশাস-প্রক্রিয়াশ্রয়ণৎ কিন্তু উপাসনার্ঘফ্চেতি”। পাঠক দেখি- 

* বেন 'পরিণার প্রক্রিয়াফে' অলীক বলিয়া উ্ভাইয়! দেওয়া হয় নাই। 


৭9 উপনিষদের উপদেশ । 


পরমার্থতঃ, তত্বদর্শীর চক্ষে, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে “ভিন্ন” নহে। 
কিন্ত্ত তথাপি সাধারণ ব্যক্তির নিকটে, এ জগত, ব্যবহারতঃ জড় 
ও পরিণামী। ন্ুতরাং আমরা দেখিতেছি, শঙ্করাচাধ্য পরিণাম- 
বাদও স্বীকার করিতেন; তিনি পরিণামবাদকেও প্রত্যাখ্যান 
করেন নাই। বিষয়টা গুরুতর । সেই জন্য আমরা, শঙ্করের 
মতাবলম্বী টাকাকার ও শিষ্যবর্গেরই বা এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত 
কিরূপ, তাহাও সংক্ষেপে আলোচনা করিয়৷ দেখিতে ইচ্ছ। 
করি। এই অংশটী অনেকেই বুঝিতে চাহেন না এবং না 
বুঝিয়াই শঙ্করকে “মায়াবাদী” প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ” প্রভৃতি বলিয়া 
উপহাস করেন !! 

এতরেয় উপনিষদের (১।১) ভাষ্য শঙ্করাচাধ্য প্রথমতঃ এই 
আপত্তি তুলিলেন যে, আত্ম-ভিন্ন ত স্বতন্ত্র অন্য কোন “উপাদান” 
মাই $ তবে নির্ব্বিকার আত্ম-চৈতন্ত হইতে এই বিকারী জগৎ 
কিপ্রকারে উৎপন্ন হইল ? এই আশঙ্কার উত্তর শঙ্কর এইরূপে 
নিজেই দিতেছেন। অব্যাকৃত নাম-রূপই জগতের উপাদান; 
এই উপাদান আত্মারই স্বরূপভৃত,_ইহা আত্মা হইতে স্বতন্ত 
'নহে। এই উপাদান দ্বারাই ব্রহ্ম জগৎ নিশ্াণ করিয়াছেন। 
সুতরাং উপাদানান্তর রহিত হইলেও আত্মা হইতে জগৎস্থ্ট 
সি হইতেছে *। এস্থলে"টাকাকার জ্ঞানাম্বৃতষতি এই ভাষ্য 


পা পপ নিপা পক 


* নৈব দোবং, আদ্মতৃতে নামরূপে অব্যাকিতে আট্মৈকশব্দবাচো অগছপাদান- 
তে সম্ভবতঃ তল্মাদাত্মছুতনামরপোগামানঃ সন্‌ জগনরির্শিমীতে" | 





অবতরণিক1। | ৭১ 


পি ০ জা শা পসরা 


হানা 


এইরূপে বুঝাইয়! দিয়া! দিয়াছেন-_“ আশঙ্কা 
হইতে পারে যে, অদ্বিতীয় আত্মা ত 
,নিজেই নিজের উপাদান, সুতরাং জগৎ-স্্টির অন্য উপাদানের 
আবশ্যকতা কি? এই আশঙ্কার উত্তর এই যে,_-এরপ আঁশঙ্ক। 
অমূলক । কেননা, স্যষ্ট পদার্থগুলি পরিণামী ও বিকারী 
বলিয়া, অবশ্যই উহাদের একটা পপাঁরণামি উপাদান" স্বীকার 
করা আবশ্যক। আত্মা--নিরবয়ব, নির্বিবকার, চেতন। 
স্বতরাং বিকারী, জড় জগতের আত্ম! কখনই উপাদান হইতে 
পারেন না। অতএব, অব্যাকৃত নামরূপই সেই পরিণামি- 
উপাদান। আর, আত্মা, এই পরিণামি-উপাদানের অধিষ্ঠান 
বলিয়া, বিবর্ত-উপাদান মাত্র” *। পাঠক দেখুন, উভয়বিধ 
উপাদানই স্বীকৃত হইতেছে। বেদীন্তভাষোর (২1২১) সুত্রের 
ব্যাখ্যায় রত্বপ্রভা স্পষ্টম্বরে বলিয়া দিতেছেন-_“সাংখ্যেরা 

অচেতন জড় প্রকৃতিকে জগতের উপা- 

দান কারণ বলিয়। থাকেন। আমরাও 


জ্ঞানায়ুত। 


রন্বপ্রভা। 





. ক *বিয়দাদে: বাবহারিকত্বেন ঘটাদিবৎপরিণামিত্বমঙগীকৃত্তয...তত্র অনভিথ্যক্ 
নামরূপাবস্থং বীক্ষভূতমব্যাকৃতং পরিণামুপাদানমস্ভীতি আহ--'নৈষদোধ” ইতি |... 
আত্মমঃ পরিণমমানাবিদ্যাধিষ্ঠানেন..*বিবর্তোপাদানত্বম”--ইত্যাদি। কেবল শু 
চৈতন্য যে জগতের উপাদা হইতে পারেন না, সে কথ! শঙ্করও হ্য়ং মাওকোপে- 
নিষদের গৌড়পাক্ষভাব্যে (১৯1২) বজিয়! দ্িগ়্াছেদ। তিনি বলিয়াছেন “বীজমুদ্ক 
বন্ধই জগতের উপাদান। নির্বাজ বন্ধ জগতের উপাদান হইতে পারেন না। নির্বাজ 
বর্ষ শ্রুতিতে নেতিমেতিশববাচ্য ও সর্বদাতীত"। 


২ উপনিধদের উপদেশ । 


ত্রিগুণাত্বক জড় মায়াকে জগতের উপাদান বলি। কিন্তু 
সাংখ্যমতে এই উপাদান স্বাধীন । আমর! এই উপাদানকে 
ব্রহ্মাধিষঠিত বলি; _ব্রক্ষলত্তাতেই ইহার সত্তা” &%। “বেদান্ত, 
পরিভাষা” একখানি অতি প্রামাণিক বেদান্ত গ্রন্থ । ইহা শঙ্কর- 
মতের নিতান্ত অনুগত গ্রন্থ । শঙ্করমত বুঝাইয়া দেওয়াই এ 
রা্থের উদ্দেশ্য । এ গ্রস্থেও বুঝান হইয়াছে যে, বেদান্তে 
বিবর্ত.ও পরিণাম উভয়বাদই গৃহীত 
হুইয়াছে। প্রকৃতি বা মায়াশক্তি 
কাহাকে বলে তাহা৷ বুঝাইয়া দিয়া ণণ বেদান্ত পরিভাষা বলি- 
তেছেন যে, “অবিদ্যাকে লইয়াই “পরিণাম” এবং .চৈতম্যকে 
'লইয়াই “বিবর্ত %$। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কষ্ণনাথ ন্যায়- 
পঞ্চানন ইহার টাকায় বলিয়াছেন যে, কার্য যে প্রকার, উহার 
উপাদানও তন্রপ । কাধ্য গুলি জড়, পরিণামী ; সুতরাং উহার 
উপাদানও জড়, পরিণামী” $1 হা মাযশকি বা শব্যন্তই 


৮০ 


বেদাস্তপরিভাবা। 


পর এ শ পাগলা পন পরান সপ সপীগাী (শিলা 


্ পকিমনুমানৈঃ অচেতদ্রককতিক তং জগতঃ সাধ্যতে, শবাতেতনপ্রকুৃতিকথং 
বা? আদ্যে সিদ্ধদাধনতা ; অস্মাভিরপাদিজিগুণমায়াঙ্গীকায়াৎ। ছ্বিভীয়ে সাধ্যা 
শ্রসিদ্ধিরিত্যাহ” | [গ্তত্ত্রং-চেতনানধিষ্ঠিতমিতি--র্ধপ্রভ! ]। 
, 1 “প্রকৃতিস্ত সান্যাবস্থাপন্র-সত্বরজ্তযোওণময়ী অব্যাক্ৃতনাষরূপা পারবেশ্বরী 
শক্তি." ।--টাকা, প্রত্যক্ষপরিজ্ছদ। 
ই. শ্অবিদ্যাপেক্ষয় পরিণাখঃ। চৈতন্যাপেক্ষয়া বিবর্ণ" ।--প্রত্ক্ষপরিচ্ছেদ | 
9 *কার্দ্যংযদাত্কং তত্রপকারণমুপাদানয্”। . “উপাদানস্য স্বসনসত্তাক-কার্ধ্য- 
ভাবেনাবিষরভাবঃ পরিণমতেররধ”| 


অধতরণিক]। ৭৩ 


পরিণামি-উপাদান। আর, বিবর্ত-উপাদান ? “চৈতন্যোপাদানত্ে 
'তু বিবর্তত্বং"। অর্থাৎ বেদীন্তমতে, যাবতীয় বস্তুর ছুইপ্রকার উপা- 
প্লান । এক উপাঁদান-_মায়া বা! অবিষ্ভা । আর এক উপাদান-... 
্রহ্ষচৈতন্য। অবিষ্ভাই পরিণত হয়; এবং ইহারই সংসর্গবশতঃ 
যে চেতনের অবস্থাস্তর প্রতীত হয়, তাহাই বিবর্ত। এই ছুই 
উপাদানের কথ৷ লক্ষ্য করিয়াই বেদান্ত পরিভাষ! লক্ষণ করিলেন 
যে, “ব্রদ্ধ*-_ জগতের অধিষ্ঠান-উপাদীন এবং মায়া-_-জগতের 
পরিণামি-উপাদান”ঞ&। 'পঞ্চদশী আর একখানি স্থপ্রসিদ্ধ বৈদা- 
স্তিক গ্রন্থ । ইহার গ্রন্থকার বিদ্ভারণ্য 
 শঙ্করের নিতান্ত অনুগত শিষ্য। ইনিও 
দুই প্রকার উপাদান স্বীকার করিয়াছেন। পঞ্চদশী বলিতেছেন-_ 
“তরঙ্গ স্যং নির্বিকার হইলেও, তীহাতে অবস্থিত অব্যক্তশক্তি 
জগদাক]রে পরিণত হইয়াছে। ব্রচ্ষে অধিষ্ঠিত এই শক্তিরই পরি- 
শাম হয়, কিন্তু অধিষ্ঠানভূত বঙ্গের কোন পরিণাম হয় না” ৭'। 
তবে ব্রঙ্ষচৈতন্য জড়ের ( বিকারের ) সঙ্গে সঙ্গে অনুগত থাকে 
বলিয়া, চেতনেরও অবস্থান্তর প্রতীত হয় মাত্র; ইহাই “বিবর্তবার্দ | 
আমরা উপরে যে সকল কথা দেখিয়া আসিলাম, তাহা 


পঞ্চদশী। 


* “উপাফানত্ব্চ--(১) জগদধ্যাধাধিঠানত্বং, (২) জগদাকারেণ পরিণমমানযায়াধি- 
ষানত্বং বাস্প্বিষয় পরিচ্ছেদ 

+ “অভিস্্যপতির্সায়ৈবা ব্রক্ধণযব্যাকতাভিযা। অবিজিয়বন্ধনি্ঠ। বিকারং 
যাড়ানেকঘা" (সপ্ন, ১৩।৬৫-৬৬। | টু 


৭৪ উপনিষদ্বের উপদেশ। 





হইতে পাঠক দেখিতেছেন, শঙ্কর-মতে 
২1 বিবর্তবাদ ও পর্িণামবাদ- রি 
রিনার উন পরিণাম-বাদ অস্বীকৃত বা প্রত্যাখ্যাত 
একটাফে ছাড়িয়া দিয়া হয় নাই। স্থট্টির প্রাকালে শক্তির 
অন্যটীকে গ্রহণকরিতে হইবে। “পরিণাম” অঙ্গীকার করিয়া লইয়া, সেই 

পরিণামিনী শক্তিই জ্গদাকার ধারণ 
করিয়াছে,_-শঙ্কর ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ন্থতরাং তিনি 
পরিণাম-বাদকে অস্বীকার করিতে পারেন না। অনেকের 
ধারণ! আছে যে, পরিণাম-বাদ ও বিবর্ব-বাদ পরম্পর বিরোধী । 
তাই তাহারা মনে করেন যে, বিবর্ত-বাদ স্বীকার করিয়। লইলে, 
আর পরিণাম-বাদ স্বীকার করা সম্ভব হয় না। কিন্তু এটা ভ্রান্ত, 
ধারণ|। শঙ্কর নিক্তেই বলিয়াছেন যে, দ্বৈতৈ এবং অদ্বৈতে 
কোন বিরোধ নাই ;--দ্বৈতসন্ত্েও অদ্বৈত-বোধের কোন হানি 
হয় না %। অর্ননন্দগিরিও বলিয়। দিয়াছেন যে, পরিণামবাদে 
ও বিবর্তবাদে কোন, প্রকার বিরোধ নাই যে, একটাকে ছাড়িয়। 
দিয়া অন্যটাকে গ্রহণ করিতে হইবে ৭1 আমরা এস্থলে 








লতা 


* মাণ্ুকা-কারিকার (৩১৭-১৮) ভাষো শর রাদিছের যে,-“তৈ: (দ্বৈতৈঃ) 
সর্ফদানগ্যত্বাৎ আন্ম্ৈকতদর্শনপক্ষে| ন বিরুধ্যতে” ইত্যাদি। অর্থএই সে,“ষে রাক্তি কার্ধা- 
বর্গকে কারণ হইতে বস্তত: শ্বত্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করেন না, তাহার নিকটে এই 
দ্ৈদ্ব-মনেও অইৈভবোধের কোনই বাখ| হয় না” | *কার্ধাসা কারণাদ্ভেদেন সব্ধনিষে- 
ধাধ সভ্যফিত্যবধারপাৎ্, ন অধবৈতদর্শনং দ্বৈতদর্শনেন বিরুদ্ধনিত্যার্থ;" জোন্বাগিরি)। 

+ “থা পুরোবধ্জিনি ভুজ্পগাভাবমনবন্‌ বিবেকী--'নান্তি ভুজঙজে] রজ্জ,য়েমা? 
করং বৃৈৰ বিভেষীতি'-ভ্রান্তষতিদরধাকি | দ্রান্তত্ত প্বকীয়াদপয়াধাদের ভূজঙং 
পরিকল্সয ভীতঃ সন গলায়তে, ন চ তত্র বিবেকিনো বচনং যুদুদৃষযা বিকুদ্ধ্যতে । তথা! 
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৮ সপে ও পাপী সপ পো পপ আত সা 


এই গুরুতর বিষয়টার সম্বন্ধে একটু আলোচন! করিব । শঙ্কর- 
মতে কি প্রকারে এই উভয়বাদই % একত্র গৃহীত হইয়াছে 
তাহা প্রদর্শন করা নিতান্ত আবশ্যক। ধাহারা শঙ্করকে “মায়া- 
বাদী" বলিয়া! উপহাস করিয়। থাকেন, তাহারা এই উভয় বাদকে 

বিরোধী বলিয়াই মনে করেন। বস্তুতঃ 


লৌকিক দৃষ্টনঙ্ারা বাধা! । ইহাদের মধ্যে কোনই বিরোধ নাই। 
বাবহারিক দৃষ্টি এবং পরমার্থ 


দি আমরা কথাটা একটা লৌকিক দৃহ্টা- 
স্তের সাহায্যে পরিষ্কার করিতে 
ইচ্ছা করি। 


মনে করুন্‌, স্বর্ণ হইতে-_হার, বলয়, কুগুল, মুকুট উৎপন্ন 
হইল। একথাটার অর্থ কি? 

এস্থলে, স্বর্ণকে “কারণ' এবং হার, বলয়, কুগুল, মুকুটকে 
উহার “কাধ্য' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। 

কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ কি প্রকার? কাধ্যগুলি__কার- 
ণেরই একটা বিশেষ অবস্থা, একটা রূপান্তর-_একটা বিশেষ 


সপ বাপ উপ পপ পাপা ্পসপসমা স স  প প্্উাতাগাি 


পরমার্থকুটস্থাত্বধর্শনং বাবহারিকজনাদ-বচনেন অবিরুদ্ধম্'--মাঙু,ক্যকারিকাভায্োের, 

১81৫1 

* তবে যে বেদান্ত-ভাযো (২১1১৪) শঙ্কর বলিয়াছেন যে, “একত্ব ও নানা 
উভয়টী একসঙ্গে 'সত্য' হইতে পারে না”--তাহার তাৎপধ্য আছে। নে কথা স্বারা' 
'নানাত্বকে' অলীক বলিয়া উড়াইয়! দেওয়া হয় নাই। যদি অলীকই হইবে, তবে এই 
তায্যেই, “রেধাহার1 অক্ষরের বোধ হয়, স্বপ্নে অনুভূত ভয়ে বাস্তবিক যৃত্যু'--এ সকল 
দৃষ্টান্ত কেন দেয়া হইল? রেখা ও প্লে আঅনভৃত তয় কি একেবানেই অলীক” 
বন্ত? দ্বণও হাসানির দুটা দ্বার ইহার তাৎপর্যাও বুঝা ঘাইবে। | 





8৬ উপনিবদ্ের উপদেশ । 


১১ রর প্াট প্াশি াাজি 


আকার মাত্র। একটা বিশেহ আকার ধারণ করিলেই কারণটা 
নষ্ট হইয়া যায় না, কারণটা আপনার স্বাতন্ত্রা হারায় না। 

হার, বলয়, কুগুল, মুকুট-_ইহার৷ স্বর্ণেরই একটা! বিশ্ষে 
অবস্থা” একট! রূপাস্তর,__একটা আকার-বিশেষ মাত্র । 

হারা তব্বদশী বৈজ্ঞানিক, তীহারাও হার, বলয়, কুগুল ও 
মুকুটকে অলীক বলিয়! উড়াইয়া দিবেন না। যাহারা সাধারণ 
(লোক তাহারাও উহাদিগকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিবে ন!। 
'বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন__হার, বলয়, কু গুল, 
মুকুট ইহারা স্বর্ণেরই একটা! অবস্থাবিশেষ, একটা রূপাস্তর, 
একটা আকার-বিশেষ মাত্র। সাধারণ লোকও বলিবে, “হী, 
উহার! স্বর্ণের রূপান্তর, আকার-বিশেষ ত বটেই? । 

এই পত্যস্ত, বৈজ্ঞানিকে ও সাধারণ লোকে মিল আছে। 
কিন্তুইহার পর হইতেই গৌোলযোগের আরম্তভ। ইহার পর 
হইতেই, উভয়ের দৃষ্টির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। 
সেই পার্থক্য কি প্রকার ? 

অবিষ্তা বা অজ্ভানতার প্রভাবে, সাধারণ লোক দুই প্রকার 
ভ্রমে পতিত হয়। 

অজ্ঞানী, সাধারণ লোক মনে করে যে-- 

(১) স্বর্ণই ত হার, বলয়, কুগুল, মুকুট-_-এই সঝল 
পদ্ার্থরূপে 'পরিণত হইয়াছে; সুতরাং ইহার! প্রত্যেকে এক 

একটা "স্বতন্ত্র পদার্থ । 
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অজ্ঞানী, সাধারণ লোক আরো! মনে করে যে-. 

(২) ন্বর্ণই যখন হার, বলয়াঁদি আকারে পরিণত হই- 
মুছে, তখন স্বর্ণের আর "ম্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। হাঁরাদি 
আকার ধারণ করিয়াই তন্বর্ণ অবস্থান করিতেছে । স্বর্ণ যে 
হার, বলয়, কুগুলাদদির মধ্যে অনুস্যুত হইয়া আছে, সে দিকে 
আর লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় না। হারাদি আকার ধারণ 
করাতেও, স্বর্ণের ষে স্বীয় অস্তিত্ব সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হইয়া যায় 
নাই,_একথাটা লোকে ভুলিয়া যায়। তাহার এ সকল 
হারাদি আকার লইয়াই ব্যস্ত, লিপ্ত হইয়! পড়ে। 

কিন্ধু ধাহার! পরমার্থদর্শী, বৈজ্ঞানিক, তাহার! এরূপ ভুল 
করেন না। তাহারা জানেন যে-- 

(১) হার, বলয়, কুণুলাদি 'ম্বতন্ত্র “স্বতন্ত্র কোন বস্তু 
নহে। উহার! স্বর্ণেরই ভিন্ন ভিন্ন আকার মাত্র। স্বর্ণের 
সত্তাকে অবলম্বন করিয়া এ সকল আকার অবস্থিত রহিয়াছে ; 
স্বর্ণেরই সতত! উহাদিগের সকলের মধ্যে অনুস্যুত। স্বর্ণকে 
তুলিয়া! লও, দেখিবে সঙ্গে সঙ্গে এ সকল আকারও চলিয়া! 
গিয়াছে। যখন স্বর্ণকে তুলিয়৷ লইলে, হারাদি আকারগুলি 
থাকে না, তখন এ আকারগুলি নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র কোন বস্তু 
নহে। যদি উহারা স্বতন্ত্র বন্তুই হইত, তাহা হইলে, স্বর্ণকে 
তুলিয়। লইলেও, উহ্থারা থাকিতে পারিত। সুতরাং স্বর্ণ হইতে 
স্বত্ত্ভাবে এ আকারগুলি থাকিতে পারে না। স্বর্ণসত্বাক্ষে 


৭০ উপনিধদের উপদেশ । 


অবলম্বন করিয়াই উহার অবস্থিত। অতএব উহার “স্বতন্ত্র 
. কোন বস্তু নহে। 

(২) এসকল হার, বলয়াদি-আকারগুলি হওয়াতেও, 
স্বর্ণ নিজের অস্তিত্ব হারায় নাই। স্বর্ণ ই যে হারাদি আফার- 
গুলিতে অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। হার, বলয়, 
কুগুলাদি ভাঙ্গিয়া ফেল, দেখিবে পূর্বেও যে স্বর্ণ ছিল, এখনও 
সেই ন্বর্ণই রহিয়াছে। সুতরাং এ আকারগুলি ধারণ 
করাতেও, স্বর্ণ স্বায় “স্বাতন্ত্র” হারার নাই। যদি ত্বর্ণ এ 
আকারগুলি ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় স্বাতন্ত্য হারাইয়া। 
ফেলিত, তবে এ আকারগুলির মধ্যে স্বর্ণকে চিনিতে পার! 
বাইত না। শুতরাং স্বর্ণের সন্ভাই প্ররূত সত্তা । হারাদি 
আকারগুলি আগন্তুক অবস্থাবিশেষ মাত্র । 

আমরা এই যে একটা লৌকিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছি, 
ইহা দ্বারা ব্রন্মের সহিত মায়াশক্তি ও জগতের কিরূপ সম্বন্ধ, 
তাঁহ! সহজে বুঝিতে পারিব ! 

মায়াশক্তি পদার্ঘট! কি ? : 

উহা নির্নিবশেষ ব্রদ্ষস্তারই একটা বিশেষ অবস্থা-_ 
জগ্দাকারে অভিব্যক্ত হইবার অবস্থা--একটা রূপাস্তর 
সাত | 

* শর হন ত্হ্ধকে__অব্যকশকি (মায়াশকি) হইতে দত বলিয়াছেন, 
তখনই বুধ! শিয়াছে যে; ভিনি পরিণাষবাদকে উড়াইয়। দেন লাই। পরিণাষ বা 





অবতরণিক] | ৭৯ 


কব [সপ সপ 


তত্বদর্শীরা জানেন যে-_. 


(১) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা, স্থষ্টির প্রাকালে একটা বিশেষ 
অবস্থা ধারণ করিল বলিয়াই কি উহা! একেবারে একটা ব্বিতত্তর 
বস্তু হইয়। পড়িল ? তাহা কখনই হইতে পারে না। ব্রহ্গ- 
সন্তাই/ত একটা বিশেষআকার ধারণ করিয়াছে ; স্ৃতরাং 
উহা! ত সেই ব্রঙ্গসন্তাকেই অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে । 
ব্র্মসত্তাই ত উহানে অনুস্যত হইয়। রহিয়াছে ;--স্থতরাং ব্রহ্ম- 
সন্তাতেই উহার সত্ত।। 'এই জন্যই, উহা! একেবারে শ্বতন্্র 
(কোন বপ্ত নহে। একটা বিশেষআকার ধারণ করিলেও, উহা 
যে ব্রহ্মসস্তারই একটা আকার, তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট 
হয় না %। অতএব মায়াশক্তি, একেবারে শ্বিতন্্' কোন বস্ত 
নহে। 





এরা রা পি ০ 
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রূপান্তরকে উড়াইয়া দিলে, ত্রহ্মকে 'ব্বতন্ত্র বল! সত্ব ইয় না| মায়া-নিরর্বিশেষ- 
ব্রহ্মসত্বারই একটা 'আগন্তুক' অবস্থাবিশেষ মাত্র,--একটা পরিদামোনুখ অবস্থামাত্র । 
শদ্বর স্বয়ং ইহাকে 'ব্যাচিকীর্ষিত অবস্থা' বলিয়াছেন | “অব্যাকৃতাৎ ব্যাচিকীধ্ষিতা- 
বস্থাতঃ”--মুগ্তকভাধা। ১1১।৮-৯।  “অক্ষরাৎ পরতঃ পর$”, *অন্ধত্রাম্মাৎ কৃতাকৃতাৎ" 
প্রভৃতি জতিতে ব্রহ্মকে-কারণশক্তি হইতেও পৃথক বল। হইয়াছে । 

* মায়াকে সর্বত্রই 'আগন্তক' 'কাদাটিৎক' শবে নির্দেশ কর] হইয়াছে। তাহার 
তাৎপর্য এই ফে, উহা পূর্বের ছিল না, পরে আসিয়াছে। কেবল কৃষির প্রান্ালে মাত্র 
উহ! আসিয়াছে, বলিয়া, উহাকে' 'আগন্তক' বল! হুইয়াছে। আবার, “আগন্ক' 
বলিয়াই) ব্চ্ধকে ইহার 'অধিঠান' বলা হইয়াছে । যাহা! নির্বিশেষ ছিল, হৃষ্টি-সময়ে 
তাহাই একটা বিশেষাবস্থাধারণ করিল। এই বিশেধাবস্থাটাকে-_অভিব্যক্তির 
উ্মখ অবস্থাকে-ক্ষ্য করিস্াই ইহাকে 'আধন্তক' শব্দে নির্দেশ কযা হইয়াছে । 


৬ উপনিষদ্বের উপদেশ! 





€২) এ একটা আগন্তক আকার ধারণ করাতেই ষে, 
্রহ্মসত্তা আপন অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে নাই, তাহাও বেশ 
বুঝা যায়। সৃষ্টির পূর্বের ষে ব্রহ্মসত্তা ছিল, তাহাই ত সুষ্টির 
প্রাকালে সৃষ্টির উন্মুখ হইয়াছে। স্থৃতরাং ব্রহ্মসত্তা স্বীয় 
“স্বাতন্ত্য' হারাইতেছে না। ব্রহ্ষসত্তাকে তুলিয়া! লও, দেখিবে 
উহ্হাও নাই। কিন্তু উহাকে তুলি্না লও, ব্রহ্মসত্তার তাহাতে 
কোন ক্ষতি হইবে না। অতএব ব্রহ্মসত্ত। স্বীয় স্বাতন্ত্য হারাই- 
তেছে না। রূপান্তর ধারণ করিলেও, ব্রহ্মসত্ত। স্বীয় অস্তিত্ব 
হারাইল ন!। 

অতএব, আমর! দেখিতেছি যে, পরিণামবাদে ও বিবর্তবাদে 
কোনই বিরোধ নাই । স্থতরাং পরিণামবাদকে ত্যাগ করিবারও 
কোন আবশ্বাকত! নাই। শঙ্কর এই উভয়বাদকেই গ্রহণ 
করিয়াছেন! এ তত্ব পরে আরও পরিস্ফুট হইবে। 

৯। এই সকল আলোচনার পর, এখন আমরা শঙ্করা- 
চার্্যের অবলন্বিত “অদ্বৈতবাদ” বুঝিবার 
উপযুক্ত হইয়াছি। উপরে সংক্ষেপে 
যে সকল সিদ্ধান্তের উল্লেখ কর! 
ভুরি এবং যায় পরিণামিবীশভি। বর্গ নিখিরশেষ, ইহা সবিশেষ । কেননা 
যা পূর্বে নিখিবশেষ ভাবে ছিল, তাহাই একটা বিশেষ আকার ধারণ করিল । 
“আগস্তক' বলিয়াই যেমন ব্রদ্ধকে ইহার অধিষ্ঠান বলা হইয়াছে, তেমূলি ব্রক্গকে ইহ 


হইতে “তন্ত্র বলা হইয়াছে। শবঙ্ষরাচার্ধ্য এই জন্যই ছুই প্রকার দিত্যসত্বার 
উল্লেখ করিয়াছেন । এক পরিণাশি-নিত্য, অপর কুটস্থ“নিত্য ( ব্রোস্তভাষা, ১1১1৪) 


শঙ্করের অদ্বৈত-বাদের আলো- 
চণা। (সাধারণ আলোচন1) 


অবতরণিকা। ৮) 


গিয়াছে, তদ্দার! শঙ্করের অদ্বৈত-বাদের প্রকৃত তাতপধ্য কিরূপ, 
তাহ! এখন বিস্তৃত-ভাবে বুৰঝিয়া দেখিতে হইবে ; আমরা ত 
দেখিয়। আসিলাম শঙ্কর পরিণামিনী-শক্তিকে অঙ্গীকার করি! 
লইয়াছেন। কিন্তু সকলেই গুনিয়াছে যে শহ্কর-মতে ব্রন্মভিন্ন 
কিছুই নাই &| ইহার সামঞ্স্ত কি প্রকার 2 এখন আমরা 
এই অদ্বৈতবাদেরই, আল্লীঁচনায় প্রবৃত্ত হইব । শঙ্করের অদ্বৈত- 
বাদটা, অনেক বিদেশীয় ও দেশীয় পণ্ডিত, অতিশয় বিকৃত- 
ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তীহারা শঙ্করের নামে এই কথাই 
প্রচার করিয়। দিয়াছেন যে, শঙ্কর জগতকে ও জীবকে অলীক 
বলিয়। উড়াইয়। দিয়াছেন !! প্রচারিত এই কথাটার মূলে 
কতটা দৃঢ় ভিত্তি আছে, এই আলোচন। হইতে তাহাও প্রকা- 
শিত হইয়া পড়িবে । 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, শঙ্করাচাধ্য জগৎকে এবং 
* এই জগতের উপাদান “মায়াশক্তি'কে 
বে অলীক বলিয়৷ উড়াইয়! দেন নাই। 
স্বতন্ত্র স্ত।নাই। . তিনি তত্বদর্শী ও বৈজ্ঞানিকের চক্ষু 
লইয়া ভাষ্য রচন। করিয়াছেন । স্বুতরাং 
প্রকৃত তত্বদর্শীর ন্যায়, স্ববিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের ন্যায়, তিনি 
বারংবার কেবল ইহাই বলিয়৷ দিয়াছেন যে,-_-মায়াশক্তি এবং 
জগৎ এ উভয়ই ব্রক্ধ হইতে *স্বতন্ত্র” কোন বস্তু নহে। যাহারা 


. * বক্ষবোত সরব নআৈবেদং সবযমূণ ইত্যাদি। 


ঙ 


৮২ উপনিবন্গের উপদেশ । 





এই শক্তিকে এবং শক্তির বিকার জগতকে ব্রন্মাতিরিক্ত কোন 
স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া! বোধ করে, তাহার! ভেদদর্শী, তাহার! অজ্ঞানী 
এবং তাহার! মায়া মুগ্ধ % | শঙ্করের অদ্বৈতবাদ এইরূপ । 

এখন কথা হইতেছে যে, শঙ্কর যে মায়াশক্তিকে এবং 
জগতকে ব্রহ্গ হইতে “স্বতন্ত্র কোন বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইতে 
নিষেধ করিলেন, তাহারই বা অর্থ কি? যদি মায়াশক্তিও 
রৃহিয়৷ গেল এবং জগৎও রহিয়। গেল, তবে কেবলমাত্র উহাঁ- 
দের স্বতন্ত্র সন্ত নিষেধ করিলেই কি, অদ্বৈত-বাদ টিকিতে 
পারে ? ইহার তাশুপধ্য-নির্ণঁয় করিবার অগ্রে, শঙ্কর এবিষয়ে 
কোন্‌ কোন্‌ স্থলে কি কি কথা বলিয়াছেন, প্রথমে তাহাই 
উদ্ধত করিয়া দেখাইব। 
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গবতরণিকা। ৮৩ 


8৮ শসা নী পসরা পাপ পা পা পা স্পা আপ শপ ০ শস্পাবিউপপরজাপ উর 


প্রথমতঃ আমরা এই বিকারী জগতের কথা বলিব। তাহার 
পর, এই জগৎ যে শক্তি হইতে জন্মিয়াছে সেই শক্তির কথা 
বলিব। 
' ক। জগণ্ কি? বিবিধ নাম-ূপাত্বক পদার্থ লইয়াই 
জগ। এই পদার্থগুলি সকলই প্রতি- 
১ বক্কস্াতেই জগতের ক্ষণে পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে; ইহারা 
৬ টগর রর বিকারী। অতএব এই বিকারগুলি 
কোন স্বলে আছে? লইয়াই জগত। শঙ্কর বলেন যে এই 
বিকারি জগহু ব্রহ্ম হইতে একান্ত 
“যতন নহে। ব্রহ্গ-সত্ত। ব্যতীত এই বিকারগুলির স্বতন্ত্র 
স্বাধীন_-সত্ত। নাই। ব্রন্মেরই সত্তা ও স্ফুর্তির উপরে--এই 
বিকাঁরগুলির সত্তা ও স্ফৃপ্তি সম্প্র্ণ 
০০০০৪ নির্ভর করে। শারীরক-ভাষ্যে (২1১/১৪) 
শঙ্কর বলিতেছেন-- 
“( প্রপঞ্চজাতন্ত ) দৃষ্টনষটন্থরূপাৎ স্বরূপেণ তু অনুপাখ্যত্থাৎ । 
জগত-প্রপঞ্চ--জগতের বিকারগুলি- স্বরূপতঃ অনুপাখ্য।, 
এই কথাটার অর্থ কি? টাকাঁকার অর্থ করিতেছেন--“বিকার: 
গুলির স্বরূপতঃ নিজের কোন স্দতন্ত্র সত্তা ও স্ফুরণ নাই। ফ 


সপ পপ পিপি লারাগির সপ উনি) 


+ শষ প্রাভীতিকং ন্রমনিত্যং হৎ স্বরূপ, তত্রপেন অনুপাব্যত্াৎ সন্তান ততি- 
শ্্ত্বাং--রতুত টীকা । এই “দুষ্ট. ন্ট স্বরূপ কথাটার আর একপ্রকার অর্থ 
উপদেশসাহতরীয "টাকায় দুষ্ট হয়। তাহা এই ১-পয়ম্পর-বাতিচারিততয়া ছুটন্- 





৮৪ ' উপানষদের ভপদেশ। 





বরক্ষ-সতাতেই ইহাদিগের সত্তা, ব্রহ্মক্কুরণেতেই ইহাঁদিগের 
স্কুরপ। শঙ্কর বেদান্তভাষ্যে বলিয়া! দিয়াছেন যে,_-“বিকার- 
গুলি সর্বদা রূপান্তরিত হুইতেছে, কিন্তু উহাদের মধো যে 
এক সত্বাইক্রবিকার গুলিতে রা 57545 হইয়া আছে, 
অনুস্থযত আছে। সে সত্তার কদাঁপি রূপান্তর হয় না ” %। 
স্ত্রাং এই সন্তাতেই, বিকারগুলির 

সত্তা, উহাদের নিজের নম্বতন্্ সত্তা নাই। 
গীতার সেই বিখ্যাত (২১৬) শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর 
আমাদিগকে বলিয়। দিয়াছেন যে, 
“বিকারগুলি নিয়ত রূপান্তরিত হই- 
তেছে, ভিন্ন ভিন্ন আকার গ্রহণ করি- 

বিকারগুলি সর্বদা রূপান্তর ্ 
গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু সম্ভার তেছে। এখন উহাদের যেরূপ আকার 
কোন পারবস্তননাই। দেখিলে, পরক্ষণেই আর সে আকার 
নাই ; আবার, তাহার পর মুহূর্তেও 
আর সে আকারও নাই। প্রতি মুহূর্তে উহাদের আকার 
পরিবর্তিত হইতেছে । সুতরাং আকারগুলির কোন স্থির সতত! 
নাই। কিন্তু এ আকারগুলির প্রত্যেকের মধ্যেই একটী “দত্ত 


(২) গীতা-ভাষ্যে। 


ররর রান ওসি 


শী শীশী্ীোিিীীটি 
খবরূপত্বমণ (৮1৯৭) বিকারগুলি মর্বদা রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে, এক আকার 
বাড়িয়া সর্বদদ| অন্য আকার ধারখ করিতেছে, সুতরাং উছারা “দৃটনষ্বরপ' | 

* প্কার্ধামপি ভগৎ ভ্রিধু কালেমু, “দন্বং নব্াভিচরতি, একঝ পুনঃ সন্তবং১-- 
আতোহনন্যাতযূণ | (২1১1১৬)। 


অবতরণিক1। ৮৫ 


অনুগত হইয়! রহিয়াছে । সে সত্তার কোন পরিবর্তন হয় ন!। 
স্থতরাং অনুগত এই “সত্তার উপরেই এ সকল আকারের সঙ্ত৷ 
নির্ভর করিতেছে । আকারগুলির নিজের “স্বতন্ত্র কোন সত্ত৷ 
নাই” *। এখানেও আমরা পাইতেছি যে, ব্রক্ষ-সত্তাতেই 
জগতের সত্া। | 
শেতাশ্বতর-ভাষ্যে (১৩) শঙ্কর বলিয়াছেন যে, সর্ব 
প্রকার বিশেষ বিশেষ বিকারের মধ্যে 
এক ব্রঙ্গসত্তাই অনুগত হইয়া রহি- 
য়াছে। এই সকল বিশেষ বিশেষ আকারগুলির দ্বারা লোকের 
দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া, এ আকারগুলিতে অনুগত সত্তাকে 
লোকে দেখিতে পায় না” ণ'। এস্থলেও আমরা দেখিতেছি যে, 


(৩) শ্বেতাশ্বতর ভাষ্ো । 


০ ০ ০ চি 


* “্যন্থিষয়া ধন বাভিচরতি তৎ “সৎ” যদ্ধিষয়া ব্যভিচরতি তদসৎ।...সর্ববত্র 
ছে বুদ্ধিঃ সর্ব্ধৈ্ূপলভ্যেতে সমানাধিকরণে ।...সন্‌ ঘটঃ সম্‌ পটঃ, সন, হস্তী ইত্যেবং 
সর্বন্্। য়োবু'দ্যোর্থটা দিবুদ্ধিব্যাভিচরতি...ন তু 'স্দ্ধিঃ1......তথাচ সতঙ্চ 
আত্মনঃ অবিদ্যমানতা ন বিদ্বাতে, সর্বত্র অব্যভিচারাৎ।...যেন-সর্বমিদং জগহ্যাপ্তং 
সদাধ্যেন ব্রহ্মণা......ন্তৈৎ সদাখ্যং ব্রহ্ম স্বেন জূপেন . ব্যভিচরতি” | এই সত্তা 
সর্বত্র অন্থগত এবং সদা একরূপ। কেবল বিকারগুলি নিয়ত রূপান্তর গ্রহণ করিয়া 
থাকে। হতরাং বিকার গুলির নিজের সন্ত! নাই। 

1 “তত্তদ্বিশেষরপেণাবস্থিতত্বাৎ ব্বরূপেণশক্তিযাত্রেন অন্পলভ্যমানতং ব্রহ্ণ+” | 
উপদেশপাহশ্রীর টীকায় অবিকল এই কথ! বল! হইয়াছে--*সর্কেধযু বিশেষেযু অস্তি- 
ভায়া অব্যভিচান্না্চ বিশেষণাঞ্চ ব্যতিচারাণাক্চানৃতত্বাৎ, সম্মাত্রমেব- সত্যং ন বৈ 
রূপো বিশেষাকার ইতি পিধ্যতি” (১৯১৪)। | 


রি উপনিষদের 'উপদেশ। 


পপ ডাই 








সা প্পসউএসলা 


বিকারশুলিতে অনুস্যৃত ব্রহ্মসত্তাতেই বিকারগুলির সত্তা । 
বিকারগুলির স্বতন্ত্র কোন সন্ত। নাই। 
তৈত্তিরীয়-ভাষ্যেও (২1৬২) আমরা এই কথাই দেখিতে 
পাই। “জগতের নাম-রপাত্মবক বিকার- 
গুলির নিজের স্বতন্ত্র সত্তা নাই । ব্রশ্ষা- 
সতাতেই উহাদিগের সত্তা &। ূ 
শঙ্কর “সুকার্ধাবাদী'। তাহার মত এই যে, বিনাকারণে 
কার্ধ্য উৎপন্ন হইতে পারে না। কাধ্য- 
গুলি স্বীয় উপাদান-কারণেই বিলীন 
কার্ধা-কারণেরই রপান্তর হইয়া অব্যক্ত ছিল। যাহা অব্যক্ত ছিল 
'স্বাত্। কারণের সত্তাতেই 
কার্ধ্ের সত্তা । তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে । কারণ-সত্তাই 
কাব্যগুলিতে অনুগত হয়। তাহা না 
হইলে কার্যাগুলিও “অফ 1 হইত । ম্ৃতরাং কাধ্যগুলি কারণ- 


৩ কপ শিপন শিপ পীর 


(8) তৈত্ডিরীয়-ভাষ্যে! 


(৫) পথকাধ্যবাদে | 


জা নহরদৈ জবস ধের আগ্মবতীপ। তত্দর্শীর নিকটে, এক 
বন্ধ কোন বিশেষ অবস্বান্তর ধারণ করিলেই উহ! স্বতন্ত্র একটা কোন পদার্থ হইয়া 
উঠে না। শঙ্কর এই পরমার্থ দৃষ্টিতেই জগৎকে দেখিতেন। ্গগতে উহার উপাদান- 
সন্তাই অনুগত হই! আছে, কিন্তু এই উপাদান বা মায়াশকিও পরমার্থতঃ নির্বিশেষ 
্রচ্ষদপ্তারই একটা অবস্থাস্তর যান্জ। হতরাং জগতে রন্ধসত্তাই অনুগত হইয়া আছে। 
অতএব ব্রন্ধ-সত্তাতেই জগতের সন্ত! বল। হইয়াছে। 

1 "প্রাপ্ডৎপন্তেঃ ..কাপণে সন্বমররফালীনস্য কার্ধাস্য জ়তে | বখা মংবেষ্ঠিতঃ 
পট বাং ন্‌ গুহ্ৃতে...ম এব প্রসারিতঃ . প্রসারণেন অভিবাক়ো গৃতে,“"এবম্‌ 
ইভ্যাদি'। (শারীরক ভাষ্য )। *অসতশ্চেৎ কার্য"... অসদন্বিতমের স্যাৎ” 
(তৈত্বিরীয় ভাষ্য )। ্‌ + 


অবতর পিক । ৮৭ 


হা পি ক না কত জা পপর ৭০-০৬-০৭০০ 


স্ত্রারই অবস্থাবিশেষ মাত্র, কোন “স্বতন্ত্র বস্তু নহে & | যাহা 
অব্যক্তাবস্থায় ছিল, তাহাই ব্যক্তাবস্থায় আসিয়াছে, এই মাত্র 
কথা। শঙ্করের এই মীমাংস৷ হইতেও আমরা পাইতেছি ষে, 
জগতের সত্তা উহার কারণ-সন্তার উপরেই নির্ভর করে। অর্থাৎ 
কারণসত্তাই-_কার্য্যাকার গ্রহণ করিয়াছে । প্রকৃত পক্ষে 
যাহাকে “কার্য” বলিয়! ব্যবহার করিতেছ, উহ! কারণ-সত্ত। 
ব্যতীত “অন্য" কোন বস্ত্ব নহে। আমর! দেখিয়া আসিয়াছি যে, 
শঙ্কর “সদৃ-ক্ধ'কেই (শক্তি সংবলিত ব্রহ্ম ) জগতের কারণ বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন । স্থতরাং আমর! এ ভাবেও পাইতেছি যে, 
ত্রক্মসত্তাতেই জগতের সত্তা । 

শঙ্করের অতিশয় প্রিয় শিষ্য, স্থৃপ্রসিদ্ধ বার্তিককার শ্রীমণ 
স্থরেশ্বরাচাধ্য বলিয়াছেন যে,_“জগতে 
যত কিছু পদার্থ দেখিতেছ,ব্রন্ষ-সত্তাতেই 
উহাদিগের সত্ব! এবং ব্রঙ্গের ট্রাই উহাদিগের স্ফুরণ 
জানিবে” ণ*। 

“উপদেশ-সাহঙ্্ী' নামক প্রসিদ্ধ গ্রস্থেও নানাস্থানে এই 
তত্ব শঙ্কর উপদেশ করিয়াছেন । টীকাকার রমিতীর্থ সেই সেই 


ক ৯ পপ সপ সন পা জালা 


* *কারণাৎ পরমীর্ঘত:......ব্যতিরেকেণ অভাবঃ কাধ্যসা"--শারীর়কভাব্য 
২1১1১৪। 


+ "আক্ম-সত্তৈব সত্তৈযাং ভাবানাং ন ততোইন্থা। তখৈব ক্ষ, রণকৈধাং দাস" 
স্ক্রণতোহছিকম্‌”-_নক্ষিণামুর্তিত্তোজবার্তিক | | 


(৬) সুরেশর | 


৮৮ উপনিষদের উপদেশ। 


স্থলগুলি উত্তমরূপে বুঝাইয়। দিয়াছেন । আমরা সেই গ্রন্থ 
হুইতেও কয়েকটা অংশ উদ্ধৃত করিয়া, এই তব্বটার দৃঢ়তা সম্পা- 
দন করিব। ১৪ প্রকরণের ১ম শ্লোকের টাকায় এবং ১৫ 
প্রকরণের ৯ম শ্লোকের ব্যাখা করিতে গিয়া, রামতীর্৫থ এই কথা 
বলিয়! দিয়াছেন-. 

“আন্তর ও বাহ যেকোন বিষয় বল না কেন, ততুসমস্তই 
ব্রন্মের সন্ত! ও স্ফুর্তি দ্বারা আলিঙ্গিত 
রহিয়াছে । এই সত্তা ও ক্ফুর্তিই আত্মার 
স্বরূপ । স্থৃতরাং ব্রহ্মসত্া ও স্ফুর্রি ব্যতীত বিষয় কোথায়” ক্ষ । 
আবার, “জগতে যত কিছু বিকারী পদার্থ দেখিতেছ, যাবতীয় 
বিকারের মধ্যে ব্রন্গের সত্তা ও স্ফুর্কি অনুস্যৃত রহিয়াছে । অত- 
এব, বিকারগুলিকে ছাড়িয়! দিয়া, সমুদয় বিকারের মধ্যে অনুগত 
সেই'সতাও স্ফুর্তির অনুসন্ধান করাই তত্বদর্শার কর্তব্য” ণ*। 
আমরা এই সকল কথা দ্বার পাইতেছি যে, ব্রঙ্গের  সত্তাও 
্ুর্তি ব্যতীত, জাগতিক বিকারগুলির 'ম্বতন্ত্ সন্তা ও স্ুর্তি নাই। 

এঁতরেয়-ভাস্তে (৫৩) শঙ্কর বলিয়া! দিয়াছেন যে,_ 
“সমস্ত পদার্ঘই 'প্রজ্ঞানত্রন্গে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রজ্ঞানব্রন্ম দ্বারাই 
চালিত হইতেছে*। টাকাকার জ্ঞানামৃত ইহার ব্যাখ্যায় স্পট 
| * “গা -্নালিঙ্গিতসয বাহস্যত্যরসাচ উল্লিখিতূষশকাহাৎ, তয়োশ আন, 


শায়াপত্থাথ ন ততো বহিরস্তরা কিষপি অভি গ়মারতি£”। 
 + পম্থাধ্যস্ত-সকফাবিকারাহস্থাত-সত্বান্ষতিরপঃ বিকায়োপমর্দের আনসন্ধেয়ত' । 


(৭) রামতীর্ঘ। 


অবতরণিকা। ৮৯ 





নির্দেশ করিয়াছেন যে, এই প্রজ্ঞা" 
ব্রক্ষমের সত্তাদ্বারাই জগতের সস্তা এবং 
জগতের সমুদয় প্ররৃত্তি (ক্রিয়!) ইহারই অধীন। জগতের 
সতত ও স্ফুরণ ব্রহ্মোরই সম্পূর্ণ অধীন, কিন্তু ব্রহ্মের সত্তা ও 
স্ফ্রণ অন্য কাহারও অধীন নহে ;--উহা আত্মমহিমায় নিত্য 
প্রতিষিত *। 

বেদান্তদর্শনের (২২১৫) ভাষ্যে বলিয়া দেওয়৷ 
হইয়াছে যে, চেতনের অধিষ্ঠানবশতঃই জড়ের ক্রিয়া হইয়া 
থাকে; জড়ের স্বতঃ কোন ক্রিয়া সম্ভব নহে। এখানেও 
ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে, যাহার সত্ত। অন্যের সত্তার উপরে 
নির্ভর করে, তাহার নিজের কোন নম্বতন্ত্র সত্তা ও ক্রিয়া 
থাকিতে পারে না ণ। 

প্রিয় পাঠক, আমরা উদ্ধৃত স্থলগ্ুলি হইতে এই তত্বই 
প্রাপ্ত হইত্েছি যে, ব্রক্ষসত্তাকে অবলম্বন করিয়াই যাবতীয় 


* সর্ববং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষিতম্‌”।--"ন কেবলং প্রজ্ঞাসতয়ৈৰ 
সভাবনধং সর্ব্বদ্য, কিন্তু প্রবৃত্তিরপি তদরধীনৈর ইত্যাহ"। সর্বস্য জগত: সতান্ফ ুত্ত্যোঃ 
প্রজ্ঞানাধীনত্বাৎ”।......*প্রজ্ঞানপা ক্করণপ্রতিষ্টয়োঃ...স্বমহিম প্রতিষিতত্বেদ আশ্রয়া- 
স্তরাভাবাৎ"। 

ৰ 1 উপদেশসাহত্রীগ্রস্থের ১৯৯-১* নোকেও বলা হইয়াছে যে, “অড়ুজগৎ “আগ- 
স্তক'। বাহাকে অবলম্বন করিয়া! জগৎ জাসিয়াছে ও অবস্থান করিতেছে, ৪ 
সত! ও চ্ছুরণে ইহার সন্ত ও ক্কুয়ণ" (রামতীর্ঘ)। 


(৮) জ্ঞানামৃত। 





৯০ উপনিষদেকর উপদেশ । 


পি পাগলা 
পপ জর 





বিকার অবস্থিত রহিয়াছে এবং সকল বিকারের মধ্যেই রঙ্গনা 
অনুস্যত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং বিকারগুলির নিজের 
স্বতন্ত্র সত্তা বা স্ফুরণ নাই। ইহারা যাহাকে অবলম্বন করিয়। 
আছে, তাহারই সত্তায় ইহাদের সত্তা এবং তাহারই স্ফুরণে 
ইহাদের স্ফুরণ। ইহাদের নিজের নম্বতন্ত্র সন্ত! ও "্বত্ 
স্কুরণ নাই। উপরি উদ্ধত স্থলগুলির সর্বত্রই এই তন্বই 
পাওয়া গিয়াছে । 
এ কথাগুলির অর্থ কি? এখন আমাদিগকে তাহাই 
টিচার জা দেখিতে হইবে। এক কারণ-সত্তাই 
ইডি রা বিবিধ আকার ধারণ করিতেছে । এই 
ভ্বাৎপর্ধা কি? আকারগুলিকেই আমর এক একটা 
পদার্থ বলিয়৷ মনে করি । কিন্ত গ্রকৃত- 
পক্ষে, এউ যে ক্ষণে ক্ষণে বিবিধ আকার গুলি-_বিকার গুলি__- 
আমরা দেখিতেছি এবং উহ্।দিগকে বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষা, শখ, 
দুঃখ প্রভৃতি বিবিধরূপে ও নামে নির্দেশ করিতেছি, এই 
আকারগুলির দ্বারা কি কারণ-সত্তাটা লুপ্ত হইয়! যাইতোছে ? 
সকল বিকারের মধ্যেই এক কারণ-সন্তা অনুগত হইয়! 
রহিয়াভে । যদি উহা বিলুপ্ত হইয়াই যাইত, তবে তুমি কদাপি 
উহাকে, কার্ধাগুলির মধ্যে অনুস্যতরূপে চিনিছে পারিতে না। 
কিন্তু তুমিত বেশ বুঝিতে পার যে, কাধ্যগুলির মধ্যে একটা 
“সত্তা” অনুগত হইয়া,--অনুস্যুত হইয়!--রহিয়াছে। অতএক 


অবতরণিক]। ৯১ 


কারণ-সত্তা, বিবিধ আঁকার ধারণ করিলেও, নিজের অস্তিত্ব 
হারায় না। এই কারণ-সত্তাই ব্রহ্মদত্ত। % | 

খ। জগতের বিকারগুলি সম্বন্ধে যে কথ জগতের উপাদান 

২। ব্র্ধভাতেই মায়া “মীয়াশক্তি' সন্বন্ধেও শঙ্কর অবিকল 

শক্তির স্ভা। মায়ার শ্বতন্ত্র সেইরূপ কথাই বলিয়াছেন । ব্রক্গই__ 
সম্া নাই।--এই কথা কোন্‌ মায়াশক্তির অধিষ্ঠান। হ্থৃতরাং সর্বত্র 
০০509 বলিয়। দেওয়। হইয়াছে যে, ত্রশ্গাস্তা- 
তেই মায়ার সত্তা এবং ব্রচ্ষের ক্ফুরণেই মায়ার স্ফুরণ। 

তেত্তিরায়-ভাস্তে ( ২৬২ ) শঙ্কর বলিয়াছেন যে,__*ত্রদ্ের 
সত্তাতেই মারাশক্তির সত্য! | উহা! ব্রহ্ম 
সন্তারই আত্মভূত ; ব্রহ্ষসত্ত। হইতে 
স্বতন্ত্র ভাবে মায়ার সন্ত! নাই। কিন্তু ব্রহ্ম, মায়াশক্তি 
হহতে স্বতন্ত্র 11 


৯০৬ | পাও 





(১) তৈত্তিরীয় ভাষ্ে। 


শী লা পান পস স্পা এ ০ পাত শপ | পল সে পিটিশ শশী আপ বা 


* এইজন্য শঙ্কর বলিয়াছেন, কারণ ও কারা একেবারে এক বা অভিন্ন হইতে 
পারে না। কেন না, তাহা হইলে, কাধ (676৩) বলিয়াও কিছু থাকে ন]। এবং 
তাহার উপাদান (080১০ ) বলিয়াও কিছু থাকে না। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, কারণ--. 
কার্ধা হইতে “হ্বতন্ত্র, কিন্তু কাধ্য-_কারণ ₹ইতে একান্ত “স্বতন্ত্র হইতে পারে না। 
অধাঁথ কারখটা কাধ্যাকার ধারণ করিয়াও একেবারে দ্বতত্ত্র বস্ত হইয়|। উঠে না; 
স-নিজের স্বাতন্ত্রা হারায় না। “অত্ান্তপারূপ্যেচ প্রক্ৃতিবিকার ভাব এব প্রলীয়তে। 
“কারণং কাধ্যাত্তিন-মভীকং; ন কার্ধ্যং কারথাসিভ্রমূ।” 

1 “যদী আত্মস্থ অনভিব্যক্কে নাষরূপে ব্যাক্রিয়েতে, তদ। নামরূপে আত্মস্বরূপা* 

গরিত্যাগেনৈব,“'ব্যাজজিয়েতে । তৎ নামরূপব্যাকরণং...নহি আত্মনোহন্যৎ অনাম্মতুতং 


৯২ উপনিষদের উপদেশ । 


পবা পা জজ 


অবিকল এইরূপ কথ! শঙ্কর, বেদাস্তভাষ্তে (২১১৪) 
বলিয়া দিয়াছেন । তথায় তিনি বলিয়া- 
ছেন যে,--“সংসার প্রপঞ্চজের বীজভূত 
মায়াশক্তি বা প্রকৃতি ঈশ্বরেরই একরূপ আত্মভূত। কেননা, 
ইহা বস্ত্বতঃ ব্রহ্ষ-সত্তা হইতে একান্ত “স্বতন্ত্র নহে। কিন্ত 
ব্রক্ম--এই মায়াশক্তি হইতে ব্তন্ত্র” **। টীকাকারগণও 
এই সকল স্থানের ব্যাখ্যায় বলিয়া 
দিয়াছেন বে, “মায়! পরিণামিনীশক্তি 
বলিয়া, অপরিণামি ব্রন্দের সহিত এক বা অভিন্ন হইসে 
পাঁরে না । কিন্তু এই শক্তিকে ব্রঙ্গ হইতে একেবারে ভিন্ন ও? 
বলা যায় না; কেননা ব্রঙ্গ হইতে এই শক্তির স্বতন্ত্র সত্তাও 
নাই, স্ফুরণও নাই । কিন্তু ব্রদ্ম এই মায়ার অধিষ্টান, সুতরাং 
ব্রন্ধ-_-এই মায়! হইতে স্বতন্্” ণ। 


(২) বেদান্ত ভাষ্ো। 


(৩) গীকাকারগণ। 


তৎ। হতো নামক্ূণে সন্বাবস্থে ব্রহ্গণৈব আল্মবতী। ন বর্গ তদাস্মকমূ। তে তৎ 
প্রত্যাখ্যানে নিরাকরণে ন তত এব, ইতি তদাত্মকে উচ্যেতে” । 

০ *....*ঈশ্বরসা আত্মভূতেইব...নামরূপে তত্ধান্ত্বাভ্যামনির্ব্৪নীয়ে সংসার 
প্রপঞ্চবীজভূতে সর্বকজ্ঞস্য মায়াশজিঃ প্রকুভিরিতি চ...অভিলপোতে, তাভ্যাযন্যঃ 
“যতন ঈশ্বরত 1 ১181৩ ভাষে।ও আছে--“অব্যক্া হি সা মায়। তন্বান্তত্বাভ্যাং নিরূপয়ি 
তুষশক্যত্বাৎ' | 

1 চিদাগ্ষনিলীনে নামরূপে এব বীজং..'নামরূপয়োরীশ্বরতং বক্ত,মশক্যং 

জড়তাৎ, লাপি ঈশ্বরাদন্ত্বং, কলিতস্য পৃথক্সত্বান্ছর্ড্যোরভাবাৎখ। 
[ ইহাকে 'কল্পিত' কেন বলা হইপ্লাছে, পরে তাহা দেখ! যাইবে ] 


অবতরণিক1। ৯৩ 





শঙ্করের এই কথাগুলিরও তাণুপধ্য বুঝা আবশ্যক । উভয় 
স্থলেই টীকাকারেরা যেরূপ তাণৎপর্য্য 


ব্রহ্ম সত্তাতেই মায়ার 
সত্তা __এই কথার. নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে 


তাৎপধা কি? উল্লিখিত হইতেছে। মায়াশক্তি-_ 
পরিণাঁমিনী শল্তি বা জড়শক্তি। ব্রঙ্গ 

সত্তীরই উহা একটা “আগন্তক” অবস্থাবিশেষ মাত্র । স্থতরাং 
বঙ্গই___মায়াশক্তির অধিষ্ঠান %। প্রকৃত পক্ষে, ইহা! ব্রন্ম- 
ভউতে একান্ত “অন্য” নহে, ন্িতত্ত্র কোন বস্তু নহে। কেননা, 
উভা ব্রচ্গসন্তাকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থিত ; উহা ব্রহ্মসত্তীরই 
একটা অবস্থ-বিশেষ মাত্র । স্ততরাং ব্রঙ্গসন্তাতেই ইহার সন্ত! 
কিন্তু উহা পরিণামিণী শক্তি বা জড়শক্তি ; সুতরাং এই শক্তি 
এবং ব্লগ উভয়ে এক বা অভিন্নও হইতে পারে না। অতএব 
রঙ্গ ই! হইতে ন্বিহন্' । তাহা "হইলেই পাঠক দেখুন্‌ কথাটা 
এইঈকূপ দাড়াইতেছে ।- ব্রহ্ম অপরিণামী ; মায়া পরিণামিণী। 
মায়া, নির্সিবশেষ ব্রক্ষসত্তীরই একট বিশেষআকার মাত্র ণ"। 





০ স্কিপ পর পা উপ পাপ পপ পপি সব পা জা পারার টার 


* উহা 'আগন্তক', উহ। বাাচি ্ীর্ষিত অবস্থা (শঙগর, মুগ্ডকভাবষা, ১1১1৮ )১-- 
সৃতরাং ব্রহ্ম ইহ] হইতে স্বতন্ত্র! "স্বতন্ত্র বলিয়াই তিনি ইহার অধিষ্ঠান। “চৈতন্তস্য 
নিতাত্বেনঃ জগততিন্নত্বেন চ তন্য সতাত্বাৎথ অধিষ্ঠানোপপত্রে:”_-আননাগিরি। 

+ স্ীর পূর্বে ত ইহা এভাবে ছিল না; তখন ইহা ব্রন্মে একাকার ভাবে ছিল। 
স্টতরাং ব্রচ্ধ নিত্য ও নির্বিবিশেষ। সৃষ্টির প্রান্কীলেঃ এই নির্ববিশেষ সন্বাই, বিশেষ একটা! 
মবস্থা-্থ্টির উদ্মুধাবস্থা ধারণ করিল। স্থৃতন্নাং রদ্ধ--নির্কিশেষ সত্তা! ; আর যায়? 





৯৪ উপশিষদের উপদেশ । 


আপ | শত কপ শপ 


কিন্তু একটা অবস্থাবিশেষ উপস্থিত হইলেই ফি উহা একটা 
স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠিল? তাহা কদাপি হইতে পারে না। 
ব্রহ্মসত্তারই ইহা! একটা বিশেষ-অবস্থ! ; স্তরাং ব্রহ্মসত্তাতেই 
ইহার সত্ত। ; ইহার নিজের 'ম্বতন্ত্র সত্তা নাই। ব্রহ্মসত্তাই 
ইহাতে অনুস্যত। 

গ। পাঠক দেখুন, এরূপ সিদ্ধান্তে জগ বা মায়াশক্তি 
উড়িয়া যাইতেছে না। শ্রীমত্শঙ্কর 
কেবল ইহা মীমাংসা করিয়। দিলেন 
যে, যে “সস্তা জগতের বিকার গুলিতে অনুস্যুত হইয়া রহিয়াছে, 
উহ বিকারগুলির “কারণসত্তা” বাতীতি অন্য কিছুই নহে। 
আবার এই পরিণামিণী “কারণশক্তি'ও-নির্ব্বিশেষ ব্রঙ্গসম্তা- 
ব্যতীত অন্য কিছুই নহে *। 

আঁর অধিক ভাষ্য ও টাকা উদ্ধত করিবার কোন প্রয়োজন 


রি 


কি সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল? 


 পিশপপথ্াশীকসি শি 
পারিপ্বরপপপ আা পজ  পি লং শা 


সবিশেষ সভা রানার? মায়া- পরিণানমিনিত্য | “কিঞিধ পরিণামিনিত্যং 
যশ্মিন, বিক্রিপ্নষানেহপি ৬দেবেতি বুদ্ধিনবিভন্তে | ইদস্ত পারমার্থিকং কুটস্থনিতাং 
,.*সর্বববিক্রিয়ারহিতয্"--বেদান্তভামা, ১/১/৪। 

* প্রাহাণসব্রা'সাহানাবিষয়্েণ অভযশন্দেন লক্ষ্যতে “দ তাংত্রচ্ছেতি। নতু সতা- 
শব্বাচামেব ব্রহ্ম" | জড়ীয় সত! হারাই ত্রহ্ধসত্তার সুচনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ 
সকল বিকারে অনুস্থ্য ত পরিপাঁষি শজিদ্বারা, অপরিণাশী তন্ষশক্তিরও আভা পাওয়া 
যায়। কেন না, মারাশক্তি--নির্বিধশেষ ব্রন্ধশক্তিরই অবস্থাবিশেষ মাত্র। “নহি 
বিশেষদর্শবযাত্রেণ বন্তত্তত্ধং ভবতি, স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ" (বেদান্ভাষ্য )| 
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পির হওক 


নাই। উদ্ধত স্থলগুলির সকলেরই সিদ্ধান্ত এই থে, ব্রক্ষেরই 
সত্তা ও স্ফুরণ--জগতে এবং জগতের উপাদান মায়াশক্তিতে 
অনুস্যুত হইয়া রহিয়াছে। অতএব ব্রন্ষের সত্তা ও স্ফুরণ 
হইতে স্বতন্ত্-ভাবে, মায়া ও জগতের কোন 'ম্বাধীন' সন্ত৷ বা 
স্কুরণ নাই। 
এই সিদ্ধান্তটী মনে করিয়! রাখিলে, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ 
বুঝিতে আর কৌন কষ্ট হইবে না। সমুদয় অংশগুলি একত্র 
করিয়া লইলে অদ্বৈতবাদের প্রকৃত তাত্পর্ধ্য এইরূপ াড়ায়-_ 
বিশেষ একটা অবস্থান্তর উপস্থিত হইলেই, কোন বস্ত্র 
বিশেষ একটা জাকার ধারণ স্বীয় স্াতত্্য নষ্ট হয় না। ঘট 
নিবে জী ৮ অবস্থাবিশেষমাত্র ৷ ঘটরূপ 
হারায় না। একটা আকফার-বিশেষ উপস্থিত হইল 
বলিয়াই কি, মৃত্তিকা, স্বীয় স্বতন্্রতা 
হারাইয়া ফেলিল? দি তাহাই হয়, তবেত এরূপও হইতে 
পারে যে, এই যে আমি এখন বসিয়া লিখিতেছি, আবার এই 
আমিই যখন কিছুকালপরে ভ্রমণে বহির্গত হইব, সেই ভ্রমণের 
সময়ে কি আমি একজন শ্তন্ত' বাক্তি হইয়া উঠিব ? তাহা 
কদাপি হইতে পারে ন! % | ব্রহ্মসত্তাও ঠিক্‌ এই প্রকারে স্বীর 


জজ সম এ পা শি সে 








* শঙ্কর এই সৃষ্টান্তট। অন্যভাবে দিয়াছেন । *ন চ বিশেষদর্শনমাত্রেন বস্তবনাত্বং 
ভবতি। ন হি দেবদতঃ সঙ্গোঠিতহত্তপা?ঃ প্রসারিত হভ্তপাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্মমানোপি 
বস্তন্যত্বং গঞ্ছতি,.. স এবেতি প্রত্যস্ভিজ্ঞানাৎ"--বেদান্তভাষ্য, ২1১1১৮। 


৯৬ উপনিষদের উপদেশ। 


স্বাভন্্য হ হারায় না। ক্ষ _ পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণ সত্তাস্বরূপ | 
এই নির্বিবশেষ সত্তার যখন একট! 'আগন্থক? % অবস্থাবিশেষ-- 
সর্গোন্ুখ পরিণাম-উপস্থিত হয়, তখন কি তাহার স্বতন্ত্রতার 
কোন হানি হয় ? কখনই না। আবার, যখন জগৎ অভিবাক্ত 
হইয়! পড়ে, যখন সেই আগন্তুক পরিণামিনী সত্তা হইতে বিবিধ 
নামরূপাত্মক বিকারগুলি উৎপন্ন হয়--তখনও কি সেই ব্রলগ- 
সত্তার স্বতন্ত্তা বিলুপ্ত হইয়া যায় ঃ কখনই ন!। প্রকৃত তন্ব- 
দর্শী এইকূপেই জগতে ব্রঙ্গসন্তাকে দেখিতে পান। কিন্তু 
যাহারা তন্বদর্শী নহে,-_যাহার! সাধারণ লোক, তাহারাও কি 
জগতে এই প্রকারে ব্রহ্গসন্তার দর্শন পায় 1? সাধারণ লোক 
জাগতিক বিকারগ্ুলি লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়ে ; বিকারগুলি- 
কেই সত্য বলিয়া মনে করে। শঙ্কর বেদান্ত-ভাষ্যে (২১1১৪ ) 
বলিয়াছেন,_-“ষাহারা অঙ্ঞনা, তাহারা এই জগণকেই “সত্য” 
বলিয়া মনে করে”। অর্থাত, জগতের স্বকায় তন্ত্র সত্ব! 
আছে বলিয়াই, অজ্ঞানীর! ধরিয়া লয়। কিন্ত্ব তশ্তদশীরা জানেন 
ষে, এ জগত “অসত্য” | অর্থাৎ, তন্বদর্শারা জালেন যে, এ জগ- 


৪ আর এ আচ 0 উল পল ও আক পাপা পক জর আত পচ এ শক রি স্পা স্পগশা  স্পপাপিপ পাতি বিশ পা সে ৯ পিউ এপ না সিপাপ র্ প  াউা ৪৮  তর না 


» শঙ্কর স্বয়ং ইহাকে াচিকীদিহ তাবস্থা' বলিয়াছেন ( মুণওকভাযা,১১1৮ দেখ )। 
“অবিদ্যায়াঃ সর্গোশ্ুখঃ কম্চিৎ পরিণাম: রতুপ্রভা | 

1 প্ষাবদ্ধি ন সত্যাক্ৈকত্বপ্রতিপত্তিঃ তাবৎ.....ব্যবহারেষু অনৃত্বুদ্ধি ন” কস্য- 
চিদুৎপঞ্ধ্তে ; বিফারানের ভুঁ.”....আত্মাক্মীরভাবেন সর্ববোজন্তঃ গুতিপদাতে”-- 
বেদাস্তভাব্য।-"২1৯1১৪। 
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৪ পপ শট সী পপ সস শপ শপ পপ পপ জপ পাপ সপ পপ পপি পপ 
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তের স্বকীয় ব্দিতন্ত কৌন সত্তা নাই; ব্রন্মেরই সত্তা ও স্ফুরণ 
এই জগতে অনুস্যতি রহিয়াছে । পাঠক, এই সিদ্ধান্ত দ্বারা 
. জগণ্ট। কি উড়িয়। গেল? 

পাঠক, তাহ! হইলেই, শঙ্করের যুক্তি গুলির তাতপধ্য এইবূপ 
দাড়াইতেছে । আমরা আজ্ঞানী, সংসারের লোক । আমর 
কি ভাবে সংসারের পদার্থ লিকে দর্শন ও গ্রহণ করিয়া থাকি? 
প্রত্যেক পদার্থের মধো- প্রত্যেক বিকারগুলির মধ্যে-_ষে 
ত্রহ্ধপন্তা বা কারণ-সত্তা অনুস্যুত--অন্ুগত- হইয়া রহিয়াছে, 
এই তন্বটী আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই। এই তন্বটী ভুলিয়া, 
আমর| কেবল এ পদার্থ গুলিকেই এক একটা স্বতন্ত্র বস্তুরূপে 
গ্রহণ করিয়। 'থাকি। জগতের পদার্থমাত্রই নিয়ত রূপান্তর 
গ্রহণ করিতেছে-_-প্রতিক্ষণে পরিবর্তন হইতেছে । আমরা এই 
আকারগুলিকেই দর্শন ও গ্রহণ করিয়া থাকি । এ সকল আকা- 
রের মধ্যে যে একটা “সত্তা” অনুস্যুত__অনুগত-_হইয়। রহি- 
যাঁছে, সে কথাটা একবারও মনে হয় না। শঙ্করাচাধ্য, 
ইহাকেই ভ্রমজ্ঞান বলির! সর্বত্র নির্দেশ করিয়াছেন। তন্বদর্শী 
ব্যক্তি এরূপ ভ্রম করেন না । তন্থদরশশী জানেন যে, পদার্থগুলির 
বা আাকারগুলির কোনই স্থিরতা নাই ; ইহারা নিয়ত পল্লিবন্তন- 
শীল; ইহাদের এখন যেরূপবা আকার আছে, পরক্ষণেই 
আর সে রূপ বা আকার নাই &। কিন্তু এই সকল বিকারের 
.*. শরবিবেকিভিবিশ্বং ষ্টং তচ্চ অতীব চঞ্চজং নাশপ্রায়ং ংবর্ডবানকালেহশিতদ্ 


৭ চি 


৯৮ উপনিধদের উপদেশ। 


্াশরপপস্পি 





পা কা ৩ ৮টি এ পর পপ পি ৪৯ আপ রা যা 


মধ্যে একটা “সত্তা” অনুগত তহইয়। আছে। তন্বদশশী জানেন যে, 
প্রত্যেক বিকারে অনুগত এই সম্তাই একমাত্র সত্য এবং স্থির 
বস্ত। তাহীরা কখনই এই সত্তার স্বাতন্ত্যের কথা ভুলেন না। 
তত্বদর্শী এবং অজ্ঞানীর মধ্যে ইহাই পার্থক্য। অন্্ানীরা, 
বিকারগুলিকে এবং বিকারগুলির মধো অনুগত সন্ভতাকে_- 
এক এবং অভিন্ন বলিয়।__সংস্যন্ট বলিরা--মনে করিয়! থাকে। 
অর্থা বিকার গুলির মধ্যে যে আবার একটা সন্ত! অনুগত হইয়। 
আছে, সেই জন্াটার কথা একেবারেই ভুলিয়া যায় ৷ এইরূপে 
সত্তার কথাটা ভুলিয়া, বিকার গুলিকেই স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু 
বোধে, ভাহাতেই নিমগ্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু তত্বদর্শী ব্যক্তি 
এপ্রকার ভ্রম করেন না। তীহারা জানেন যে, এক সত্তাই 
জগতের বিকারগুলিতে অনুস্যৃত হইয়া রহিয়াছে। বিকার 
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যোগাতসবাৎ..তচ্চ নাশগ্রন্তং; নাশাদৃর্ধীমস হমেবাপগচ্ছতি, ন ততোতস্য 'পরযাথ- 
ত্বম--যাও-.কাকারিকার ভাষাটীকা, ০৩২1 কোন কোন পরিনর্ভন অত্যান্ত জ্রত 
হয়ঃ? কোন কোন পরিবর্তন কিছু ধীরে হয় এইমাত্র । কিন্তু নকল বন্তুই সর্বাদ। 
পন্ধিবর্তনশীল। 

% কার্ধ্যবর্গের মধ্যে কারণসত্তা (উপাদনদত্তা) অনস্থাত হইয়া থাকে। উহা আপন 
স্বাতন্ত্র্য হারায় না। হার, মুকট, কৃগুলাদি দ্বারা বি সখ আঁপন খতগ্রতা হারাইপ্া 
ফেলে? ন্বর্ণের হ্কাতস্ত্রোর কথা ভুলিয়া শিয়া, শর্ণকে-হার। মুকুট। ফুল বলিয়া 
মনে করাই মহাভ্রম | অজ্ঞালীরা এই ভ্রষে পতিত হয় | “অতব্বদশী চিত্রমাযুতের 
প্রতিপননশ্চিত্রচলনমন্চলিতদাত্বানং নন্যমানস্ম্মাচ্চলিতৎ দেহাদিভু তমাত্মানং মন্যতে”-- 
শঙ্করভাব্য, মাও ক্যকারিকা, ৩৩৮। 


অবতরণিক]। ৯৯ 


সা গস পপ শী পাশ তে ০ শী আপ পপ পচ রা জব আপস আক সপ 
স্পীি ০০ তসলি 


গুলি_-এই সন্তাকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করিতেছে। 
যাহ অসৎ বা শূন্য, তাঁহা কদাপি বিকার গুলিতে অনুস্যুত হইয়া 
থাকিতে পারে না; নৃতরাঁং এই সন্ভাতেই বিকার গুলির সা ক্ক। 
বিকারগুলি শিয়িত চঞ্চল, সর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে সুতরাং 
উহার! স্বতন্ত্র, স্সাধীন বস্তু নহে। জগত-সম্বন্ধে যে কথা, 
জগতের উপাদান মায়াশক্ভি-সন্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। 
অজ্ঞানীরাই, মায়াশক্তিকে (সাংখোর প্রকৃতি বা ন্যায়ের 
“পরমাণুর ন্যায় ) একটা স্বতন্ত, স্বাধীন বস্ত বলিয়া মনে করে। 
কিন্তু তত্বদর্শী জানেন যে, উহা নির্বিশেষ ব্রঙ্গসন্তারই ৭ একটা 


০০ ০০ আল ৮ পি শশিত ০০০০ লপদাপিপশত পাশিশীতি পলিশ ৮৮৮ শিপ পপি শা্পিিিপীশিপিশীশিশি পপি 





০৯ সস উস ৯১ পা 


%* “ন5 অসতো অধিগানত ্মারোপি পভান্বেধ। ভাবত, তদনুবেধাভু সভোহ্ধিষ্টান- 
ত্বমেষ্টবাম্‌” “ভণতুনস্ত সর্বকদপনাত্ব অধিষ্ঠানাকারেণ স্ফ,রণাঙ্গীকারাৎ-আনব্শিরি 
মাগুকাকারিকা, ৩৩২। তত্তদশশীরা? স্বপদে অহ্থগত এই আত্মনভার ক্ফুত্নণকেই 
লক্ষ্য করিয়া খাকেন। “কলিতানাং পাণাধিভাবানাং অধিষ্ঠানসন্তয়া সত্বেন, ন সত্তা 
অবকর্পাতে” (৩৩৩) এই অধিষ্ঠান দন্তাতেই বিকারগুলির সা, সুতরাং ইহাদিগকে 
'কলিত' বলা বাইতে পারে। এম্বন্ধপেণ মকল্পিতস্য সংস্টরূপেণ কলিতত মিম" । অর্থাৎ 
অজ্ঞানীর! দব্ব॥ অনুগত ত্বাটির হ্বাতন্ত্রোর কথ] ভুলিয়। উহাকে বিকারগুলিদ্বার। 
সংহৃষ্ট মনে করে, অর্থাৎ সন্তাটীকেই বিকারী বলিয়া মনে করে| এইকপে সংকট 
মনে করাই ভ্রম। অজ্ঞানীর! এই প্রকারে বুদ্ধির বিকার সুখছুঃখাদি দ্বারা আত্মাকেই 
সুখী €£খী প্রতি বোধ করিয়া! থাকে । 

+ নির্ব্বিশেষ ব্রন্ধসত্তা--অ$ল, কুটস্থ, অপরিণাধী। দ্ষুষ্ঠকীলে এই সত্তারই 
পরিণাযোম্ুধ অবস্থা অঙ্গীকার করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু তদ্দ্ার! ইহার স্যাতস্ত্ের 
হানি হয় ন। এই গরিণামিনী অবস্থা ছার] শ্বাতন্ত্রার হানি হইল বোধ করাই ভ্রম। 
“যতোনির্বিকলক্ষরণেহপি সমারোপিতুসংহ্টাকারেণ ভ্র়বিষয়ন্বম ” 


১৪৪ উপনিষদের উপদেশ। 


আগন্তুক অবস্থা বা পরিণামিনী সম্ভা মাত্র ; সুতরাং উহা অন্য 
কোন স্বতন্ত্র বন্তু নহে। উহা! ব্রঙ্গসত্তারই পরিণামোশ্ুখ 
অবস্থামাত্র,ব্রহ্ধসন্তাই উহাতে অনুস্যৃত। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত। 

ঘ। শহ্বরোচার্ধ্য কেবল এই "ম্বতন্ত্রচার' কথাট। লইয়াই, 
সংখ ও বেদান্তে বিরোধ সাংখ্যের সঙ্গে বিবাদ বাধাইয়াছেন 

কোথায় ? তিনি বেদান্থ-ভাষো (১২২২) সাংখ্য- 
দিগকে লক্ষা করিয়া স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন ষে,-- 

“যদি তোমাদের “প্ররৃতি' স্বতন্ত্র কোন পদার্থ হয়, তবে 
তাহাতেই আমাদের আপন্তি। আর ঘদি তোমরা, আমাদের 
স্বীকৃত অন্তন্্ “অব্যক্তশন্তিরর” ন্যায়, প্রকৃতিকে ব্রহ্ম হইতে 
স্বতন্ত্র কোন বস্ত্র বলিয়া মনে না কর, তাবে তাহাতে আমাদের 
কোন আপত্তি নাই” ** | সাংখ্যেরা প্ররুতিকে, পুরুষ হইতে 
নিতান্ত “স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করেন । আবার, ইহার! প্রকৃতিকে 
“্সত্য*ও বলিয়। থাকেন এবং ইহারা প্রকৃতিকে ধ্যানাদি দ্বারা 
“জে্য় বলিয়াও উপদেশ করিয়া থাকেন। শঙ্করাচা্য, 
প্রকৃতিকে স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তিনি ব্রঙ্গসত্তা হইতে 
প্রকৃতির “স্বতন্ত্র সত্তা ীকার করেন না। তিনি বলেন যে, 
উহা! খন নির্বিবশেষ ব্রন্মসত্তারই ষ্টিকালীন একটা আকার- 


[পপ পারার পপ পর পপ পি চপ শি রর 


শান প্রধানং নাম কিকিৎ “তন ততবমভাপগম্য তক্ানেদবযপদেশ উঠাতে 
কিং তহি £ বদি প্রধানমগি কল্পামানং শ্রুত্যবিরোধেন অব্যাকৃতাদিশকবাচং ভূত সুক্ষ 
গরিকয়পযেত, কল্পাতামূপ। 


১ কপ | ও সত সি শাবান ৫ এবিসি হাত লা পাল এপি ৬ পিউ ০ ৩০০০ 


অবতরণিক1। ১০১ 





বিশেষ (সর্গোশ্ুখ পরিণাম ) মাত্র ; তখন ব্রদ্মসত্বা ব্যতিরেকে 
উহার আবার নম্বতন্ত্র' সত্তা কোথায় ? শঙ্কর-মতে, যাহার 
নিজের স্বতঃসিদ্ধ স্বতন্ত্র স্তা নাই, তাহ! “সত্য” হইত পারে 
না,_-তাহা। কল্পিত **। স্থতরাং তাহার মতে প্রকৃতি সেভাবে 
“সত্যঃও নহে। আবার, শঙ্কর একমাত্র ব্রচ্মকেই মুখ্য “জ্ঞেয়? 
বস্তু বলিয়া মনে . করেন। সুতরাং প্রকৃতি প্রভৃতি পদার্থ 
মুখ্যরূপে “জ্ঞেয় হইতে পারে না। কিন্তু শঙ্কর ইহাও স্পষ্ট 
বলিয়া দিয়াছেন যে, প্রকৃতি প্রভৃতি পদার্থগুলি ব্রদ্মকে 
জানিবার উপায় মাত্র। “বিষ্ণুর পরমপদকে প্রদর্শন করাইবে 
বলিয়াই “অব্যক্ত” নির্দেশিত হইয়াছে” ণ'। সাংখ্যের সঙ্গে 


(৭ তা” রর পপ পাট পার্ক রী আন রা 


* “ঘন্ত্রপেণ মন্তিশ্চিতং তদ্রপংন ব্যডিচরতি, ভথ “সত্যম'স্তৈতভ্তিরীয় ভাষ্য । 
প্রক্কৃতির 'আকার' ত চিরস্থায়ী নহে। সৃষ্টির পূর্বে উহ ব্রন্মে একাকার থাকে । 
স্ষ্টির প্রান্কালে একটা বিশেষ আকার হয়। আবার পরে উহ জগদাকার ধারণ 
করে। আবার প্রলয়ে এ আকারও থাকে না। সুতরাং ইহা 'অসত্য' । যাহা চির" 
স্থির, শঙ্কর তাহাকেই 'সত্য' শবে নিদেশ করেন। “যত্ন স্বতঃ সিদ্ধং তৎ “কপ্সিতং__ 
রামতীর্ঘ। অসত্য বলাতে 'অলীক' মনে করার কোন কারণ নাই। শঙ্কর) অলীক 
ও অসত্যে ভেদ স্বীকার করিয়াচেন। আকাশকুস্ুম, যৃগতৃষ প্রভৃতি অলীক পদার্থ । 
এই মকল পদার্থের তুলনায় জগৎকে শঙ্কর “সতা' বলিয়াছেন। সুতরাং শঙ্কর মতে 
জগৎ অলীক নহে । শক্তিও অলীক নহে।' তৈতিরীয় ভাষ্য দেখ। ৮২ পৃষ্ঠায় উহা 
উদ্ধত করা গিয়াছে। ফেব ব্রদ্থে তুলনাতেই, জগৎকে “অসত্য' বলা হইয়াছে। 

1 বিফোরেব পরমং পদং দর্শয়িতুময়মুগত্যাস১-বেদাস্তভাষ্যৎ ১1৪। আর! 
এই সকল মরন বেধাস্তভাযোর ১1৪1৪--৯ ভাষ্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। এই ভাষ্য 
খলিতে 'গ্রক্কতি'র ধন কর হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে বাটন 


পালিশ পপ সী শা পা পপর রাজ 





১৯২ উপানিষর্দের উপদেশ । 


সা পপ বাপ হা গজ, পর 


প্রকৃতপক্ষে শঙ্করের বিবাদ কেবল নামে মাত্র বলিয়াই আমা- 
দের দৃঢ় বিশ্বাস। “প্রকৃতি” শব্দটা উচ্চারণ করিলেই সাংখ্যের 
প্রকৃতি'কু কথা মনে পড়িয়৷ যায় এবং সাংখ্যমতে প্রকৃতি 
পুরুষ-চৈতন্য হইতে “হ্বতন্থর বস্তু। এই "ম্বতন্র বলিয়াই 
শঙ্করাঁচার্যা এই “প্রকৃতি শব্দটা গ্রহণ করিতে নারাজ ছিলেন। 
এই জন্যই বেদান্ত দর্শনের ১ম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে ও অন্যান্য 
স্থলে এই প্রকৃতির খণ্ডন করিয়াছেন । "এ স্থলগুলিতে প্রকৃত- 
পক্ষে প্রকৃতি খণ্ডিত হয় নাই, কেবল ব্িতন্ত্র প্ররুৃতিই 
খণ্ডিত হইয়াছে । কথাটা এই যে, তিনি জগতের উপাদানশক্তি 
প্রকৃতিকে স্বীকার করিতেন । কিন্তু তাহার উপদেশ: এই যে, 
প্রকৃতি ব1 জগত কেহই ব্রহ্মদত্ত। হইতে একান্ত “তন্ত্র নহে। 
ৃ কিন্তু প্রকৃতি ও জগৎ উভয়ই 'আগন্থক” বলিয়া, ব্রন্গ এই প্রকৃতি 
' ও জগণ্ড উত্তয় হইতেই স্বতনত। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত ক্। 


০০ লা ০৮০০৯ পি অপ ওত | পর ৯ পপষাশিপিকীপাভ ম এস শপ | ৮ সঞপািজ 





।আসরা যাহ] কলিলাম, সেই দি ক লক্ষা রাখিলে নিশ্চয়ই প্রীত হইবে যে, শক্ষর 
কেবল প্রস্থতির ব্বতশ্তাই মানিতেন ন11 এবং পকুতিকে আমাদের প্রদর্শিত প্রণা- 
লীতে “সভ্য ও $জ্েয়' বলিয়াও শ্বীকার করিতেন না। ইহাই সাংখ্য ও বেদাস্তে 
প্রন্তত বিরোধ | বস্ততঃ অন্য মুল বিষয়ে বিরোধ নাই। 

* আবরা প্রথম খণ্ডের অবতরণিকায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সাংখ্য 
যে 'প্রস্কৃতিকে' শ্বিতন্ত্র পদার্থ বলিয়াছেন, তাহ। কথার কথা মাত্র। চৈতন্যের 
সংযোগ বাতীত প্রকৃতি ষ্খন পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে না? একুতি-পুরুয়ের 
সংযোগ ব্যর্তীত খখন সট্ি হইতে পারে না, তখন সাংখ্যের প্রকৃতির “্ঘাধীন সত্তার 


কথাটা কথার কথা মাত । কিন্তু যাহারা এ বিষয়ে মারে! অধিক জানিতে ইচ্ছা 
রব, তাহারা এই গ্রন্থের প্রথম খও দেখিবেন। 
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উ। উপদেশ-সাহস্রী গ্রন্থে, মায়াশক্তির এই স্বতন্ত্র 
4 পি একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত 
নারী হইয়াছে । এই দৃষ্টান্তটা দ্বার! শঙ্করের 
শদ্ৈতবাদের তাতপর্ধ্যও সহজে ও 
স্বন্দররূপে বুঝিতে পারা ষায়। অদ্বৈতবাদটা বুঝিতে 
সাহাযা করিবে বলিয়া আমর! সেই দৃষটান্তটার এস্থলে উল্লেখ 
করিতেভি। 
সন্মুখবন্তী দর্পণে আমার মুখের একটী প্রতিবিম্ব পড়িল। 
দর্পণস্থ মুখটা আমার মুখ হইতে কিঞ্চিং বিকৃত। দর্পণের 
কাচ এবং আরো নানাকারণে উহা একটু বিকৃত হইয়া থাকে। 
কিন্তু কিঞ্িত*বিকৃত হইলেও, উহা! আমারই মুখ ব্যতীত অন্য 
কিছু নাহে। দর্পীস্থ মুখের নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই; 
শামার ( গ্রীবাস্থ) মুখেরই সন্তা ও স্ফুরণে»দর্পণস্থ সুখেরও 
সত্তা ও স্ফুরণ নির্ভর করিতেছে । মামার মুখের সন্তা ও 
স্কুরণ বাঙিরেকে, দর্পণস্থ মুখের যখন স্বতন্ত্র সত্তা ও স্ফুরণ 
নাই, তখন উহাকে একভাবে 'অসতা” বলা যাইতে পারে। 
উহা! “অসতা" কেন % যাহার নিজের স্বাধীন সত্তর! নাই তাহাই 
“অপতা"। কিন্তু তাই বলিয়া দর্পণস্থ মুখকে অলীক" বলিয়া 
উড়াইয়৷ দেওয়া যাইতে পারে নাঞ্ষ। কেননা, দর্পণে যে 
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* রামতীর্থ বলিয়াছেন--"নাপি এঅসৎ' (অলীকং) অপরোক্ষ প্রতিভামাৎ" | 
প্রত্যক্ষই ধধন প্রতিবিদ্গ দেখ] যাইতেছে, তখন উহ! “অলীক'ও মহে। . 
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আমার মুখের একট প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, তাহাতে ত কোন 
পন্দেহ নাই। এস্থলে আরো একটা তত্ব আছে। উহার 
“স্বতন্ত্র সত্তা” নাই বটে, কিন্তু আমার মুখ “ম্বতন্ব' থাকিয়াই 
যাইতেছে %। কেননা, দর্পণ ভাঙ্গিয়। ফেল, ব! দর্পণস্থ মুখের 
যাহাই কর না কেন, আমার মুখের তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি 
হইবে না। 
এই দৃষ্টান্তের সাহায্যে অদৈতবাদও সহজে বুঝা যাইবে। 
যদিও মায়াশক্তি ব্রঙ্গাসন্তা হইতে কিঞ্চিত বিকুত ( পরিণামিনী ), 
তথাপি উহা সেই ব্রঙ্গসত্া ব্যতীত “স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে। 
নির্বিবিশেষ ব্রঙ্গসত্ত। ব্যতিরেকে, উহার নিজের 'স্বতন্্গ সন্ত ও 
স্কুরণ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, উহা মলীকও নহে। আবার 
ব্রহ্মপত্তা, উহ! হইতে “্তন্ত্রঁই রহিয়া যাইতেছেন | 
এখন বোধ করি শঙ্করাচার্যোর অদৈহবাদের প্রকৃত তাত 
পর্ধ্য বুঝিতে পারা গিয়াছে । 
১০1 অনেকেরই একট! ধারণ। আছে যে, শঙ্কর জগতকে 
রিলারান দারা আলীক ও অসত্য বলিয়। উড়াইয়। 
উপাদান কেহই অলীক  দিয়াছেন। আমর! উপরে যে সকল 
নহে। আলোচনা করিলাম, তন্দারা কথাটা 
কিছু পরিষ্কার হইয়াছে বলিয়া! আশা 











* প্তন্মাচ্চ অথ মুখম্--রাষতীর্ঘ। 
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করি। কিন্ত্বী বিষয়টা বড়ই গুরুতর। এই জন্য এ সম্বন্ধে 
আমরা আর একটু বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিব। আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বীস এই যে শঙ্কর কোন স্থলেই জগতকে এবং জগতের 
উপাদান শক্তিকে অলীক বলিয়। উড়াইয়৷ দেন নাই। তবে 
তিনি অনেক স্থলে জগৎসম্বন্ধে, “অসত্য, “ুষা”, কল্পিত? 
প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করিঘাঁছেন। এই সকল শব্দপ্রয়োগ 
দেখিয়াই সম্ভবতঃ অনেকে ধরিয়। লইয়াছেন যে, শঙ্কর জগতকে 
একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন । কিন্তু এ কথা কি প্রকৃতই সত্য ? 
শঙ্কর কি যথার্থই জগতকে উড়াইয়া দিয়াছেন ? 
ব্রহ্ম--নিরবয়ব এবং সর্বপ্রকার বিকারবর্জিত। এই 
চিনা ৪ জগত--সাবয়ব এবং বিকারী । ব্রঙ্গ__ 
আলোটদা। চেতন, শুদ্ধ, একরস। এই জগং-_ 
অচেতন, অশুদ্ধ, অনেক। ব্রহ্ষ-_ 
সববপ্রকার বিশেষত্বশুন্য । জগৎ-_বিশেষত্বযুক্ত। এখন কথা 
হইতেছে, নিরবয়ব, চেতন, নির্বিবশেষ, নির্বিকার ব্রহ্ম হইতে 
কি প্রকারে এই সাবয়ব, জড়, বিশেষববযুক্ত, বিকারী জগত 
প্রাহুভূত হইল? ইহা যে একটা ইন্্রজালের মত অতি বিস্ময়- 
কর ব্যাপার, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে ? কিন্তু তথাপি 
ইহার একটা মীমাংসা আবশ্থাক | শঙ্কর ইহার কিরূপ মীমাংসা 
করিয়াছেন . 
শহর ব্রন্ষকে জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদানকারণ,, 
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রক্ধ_ভগতের নিমিততকারণ উভয়ই বলিয়াছেন। ব্রহ্ম না হয় জগ- 
এবং উপাদানকারণ. তের নিমিত্তকারণ হইতে পারেন। 
. উভয়ই। কুস্তকার ঘটের নিমিত্তকারণ। কুস্তকীর 
স্বতন্ত্র থাকিয়াই, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি 
দ্বারা ঘটনিম্াণের কর্ত। হইয়। থাকে । ব্রঙ্ধও স্বতন্র থাকিয়া, 
কোন উপাদান দ্বারা জগত্-নিন্মীণ করিয়াছেন। একথাট। 
বুঝিতে কোন গোল হইতে পারে না। কিন্তু, ব্রহ্ম জগতের 
উপাদান কারণ হইবেন কিরূপে ? এ জগংটা-_জড়, বিকারী, 
অচেতন। স্ুতরাণ ইহার যাহা উপাদান,যাহা হইতে 
জগণটা জন্মিয়াছে,--সেই উপাদানটীও নিশ্চই জড়, বিকারা 
ও অচেতন হইবে। ব্রহ্ষটচৈতন্য একূপ উপাদান হইবেন 
কিরূপে ঠ অথচ শঙ্কর ত্রক্ষকেই জ্গতের উপাদান-কারণ 
বন্ধিয়াছেন 1 শঙ্কর কি যাদুকর যে, তিনি অসাধ্য-সাধনে 
উষ্ঠত হইলেন ? 





1 শপ এবার ক «০ ০. 


* বেদান্তদর্শনের ১181২৩-২৬ সুত্রের ভাবো ব্রপ্ধকে জথতের নিথিত্ত কারণ এবং 
উপাদান কারণ, উভয়ই বলা হইয়াছে । ২৬ সুত্রের ভান্যে-“তদাতানং ছয়মকুরত" 
এই শ্তিবাক্যটা উদ্ধত হষ্য়াছে। শঙ্বর ইহার অর্থ করিয়াছেন “আত্মা স্বয়ং 
আত্জাকে জগদাকারে পরিণত করাইলেন”। “হাসা ত অগন্ধিণাধী। তবে কিরপে 
এই অর্থ সঙ্গত হয়? বেদান্তের ২১1১৭ সৃত্রের ভাষোও, এই শরতিবাকাটাই উদ্ধত 
করা হইয়াছে । সেস্থলে শঙ্কর বলিয়াছেন--*এই জগৎ হৃষ্টির পূর্ধে মত্রপে-নত্তা- 
রূপে-অবস্থিত ছিল। সেই 'সত্বাই' জগদাকারে গরিণত হইয়াছে । সেই সন্তাকে 
লক্ষ্য করিয়াই এই ক্রতিটা উক্ত হইয়াছে" । হৃতরাং এ স্থলে “মআত্মা' শব্দের অর্থ 
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শঙ্কর শ্রুতিতে বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ, উভয়ই পাইয়া- 
ছিলেন। শ্রুতিতে ব্রঙ্গকে যেমন নিরবয়ব বলা হইয়াছে ; 
তত্র ব্রহ্ম হইতে বিকারী, পরিণামী জগৎ প্রাদুভৃতি হইয়াছে,_ 
একথাও শ্রতিতে আছে। এই পরস্পর বিরোধী কথার একটা 
সামঞ্জস্তের নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। তাই, 
শঙ্করনামক যাছুকর, এীন্দ্রজালিকমন্ত্ে, সেই সীমগ্স্য করিতে 
উদ্যত হইয়াছিলেন। তাহার সামগ্রম্ত কি প্রকার ? 
কথাটার দুই প্রকারে সামগ্রস্ সন্তব। শক্তিকে ও জগতকে 
একেবারে উড়াস্বব। দিলে একরূপ সামগ্রস্তা হইতে পারে। 
অনেকে মনে করেন, শঙ্কর এইরূপ (1)986:901150 ) জাম- 
পস্যই করিয়াছেন । কিন্তু শক্তি ও জগণ্কে রাখিয়া কি ইহার 
'সহন্ধণ | সদ্বন্ধই নিজকে পারণত করাইলেন”-এই অর্থই আমরা পাইতেছি। 
আমরা ৩৭ পৃষ্ঠার দেখিয়াছি, ব্রদ্ধকে শক্তি দ্বারাই “সদ্বন্ধ' বলা খায়। শক্তি-রহিত 
গুদ ব্রহ্মকে “সন্থন্ধণ বলে না। "বীজাত্মকত্বমপরিতাজোব.....-সৎশব্দবাচ্যতা (শঙ্কর, 
গোৌঁড়পাদকারিকাভাধা, ১২) 1 প্রকৃতপক্ষে এই বীজশক্তি ত্রন্ধ হইতে “ম্বতন্তর' নহে। 
ইতরাং উদ্ধৃত হ্রুতিবাকাটার অর্থ এই দাড়া ইতেছে যে, ব্রন্মের আত্মভূত-্রক্ম হইতে 
অশ্বতন্ত্র--শক্তিই পরিণত কয়। এতরেয়-ভাষ্যে, শক্তিকে--"আ'ঘ্মভূতামায্সৈকশব- 
বাচ্যায্‌"--বলা হইয়াছে । অতএব এই শ্রুতির “আত্মা' শব্দের অর্থ “শক্তি” শীতাভাষ্যে 
(১০৬) আননগিরিও বলিয়াছেন--“আত্মাতিরেকেণাভা বাৎ....**ন কেবলং ভগব্তঃ 
সর্ধবপ্রকৃতিত্বং কিন্ত সর্ধজ্ঞত্বমিত্যাদি। তবেই আমরা দেখিতেছি যে, শক্তিই জগতের 
“উপাদান কারণ” কিন্তু আত্মা হইতে একান্ত “স্বতন্ত্র নহে বলিয়া, আত্মাকেই উপাদান- 
কারণ বল! হইয়! থাকে। পাঠক, এই ভাখগধাটী বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবেন । 


১০৮ উপনিষদের উপদেশ। 





সামপ্তস্য সম্ভব হইতে পারে না? আমরা দেখাইব যে, শঙ্কর 
শক্তি ও জগত--কাহাকেই উড়াইয়! দেন নাই। তাহার 
সামগ্রস্তের প্রণালী সেরূপ নহে। শঙ্কর ভারতের ব্রাঙ্গণ। 
কাহাকেও হিংসা করা, কাহারও প্রাণনাশ করা, ব্রাহ্মণের ধণ্ধ 
নহে। " বিশেষতঃ, শক্তি ও জগৎ বেচারার অপরাধ কি যে, 
এই সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ, অস্ত্রোন্ভতছব্ত যোদ্ধপুরুষের ন্যায়, উহাদের 


প্রাপবধের ব্যবস্থা করিবেন ? 
প্রথমেই শঙ্কর, এই জগতের ছুইপ্রকার অবস্থার কথ! 
উত্থাপন করিলেন। প্রথম অবস্থা-_-যখন এই জগতের বিকাশ 
হয় নাই, যখন জগ অব্যন্-শক্তিরূপে % ব্রন্দে বিলীন ছিল। | 
দ্বিতীয় অবস্থা--যখন এই জগতের বিকাশ হইয়াছে, হখন 
এই অব্যক্তশক্তি এই জগদাকারে দেখা দিয়াছে । 
ক। এখন কথা হইতেছে এই যে, যখন এই জগৎ শক্তি- 
্‌ রূপে ত্রন্দে অবস্থিত ছিল, তখন এই 
শৃক্তি দ্বারা ব্রঙ্মে ভেদ কেন হইবে না। 
্রন্দ ত সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত- 
-» দ্রলীয়মানপি চেদং জগৎ শৃক্কাবশ্রেষেরপ্রলীয়তে, শতিমুলমের চ প্রভবতি 
ইতরথ! আকশ্মিকত্বপ্রস্গাৎ--বেদান্ুভায্যে শঙ্কর; ১৩৩০ প্প্রলয়ে সর্বকাধ্যকরণ- 
শর়ীনাষবস্থানমভ্যুপশস্তব্যং, শক্তিলক্ষণস্য নিতাতবনির্ববাহায়"স-কঠভাহ্যব্যাধ্যায়া- 
মানন্দগিরিঃ। “ইদমের জগৎ প্রাগবস্থায়াং বীজশভ্যবস্থং অব্যজশবযোগ্যয্‌”-.. 
শঙ্কর, বেদান্তভাব্য। ১181২ ইহাই সৃষ্টির প্রাকালে ব্র্ধের “ব্যাচিকীরিতাবস্থা" বলিয়। 
'শারাচীর্য কর্তুক কথিত হইয়াছে। ' 


১। মায়াশকি দ্বারা ব্রদ্ধের 
'মঘিতীয়ত্বের কোন হানি হয় না। 


অবতরণিকা । ১৩৯ 


এ তর 
শপ পপি সকল এ ০২ সপ জপ সপ তা এত 


ভেদ রহিত। ব্রহ্ম ত অদ্বিতীয় । ব্রন্মে শক্তির অবস্থান স্বীকার 
করিলে বর্গের অদ্বিতীয়ত্বের হানি কেন হইবে ন!? এ প্রশ্নের 
উত্তর কি? 

শক্তি পরিগ্রহ করিলে কেবল যে গৃহীরাই বিব্রত হুইয়! 
পড়ে, তাহা নহে ; সন্নাসীঠাকুরদের বিপদ আরো৷ অধিক হইয়া 
উঠে !! এখন, এ বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় কি? এই 
গুরুতর প্রশ্নের উত্তর কিরূপ? শঙ্কর ও তীহার শিষ্যবর্গ 
নানাপ্রকারে এই প্রশ্নটার উত্তর দিয়াছেন। এখন আমর! সেই 
উত্তরগুলি দেখিব। 

(১) শঙ্করের প্রথম উত্তর আমরা কঠোপনিষদের (৩১১) 
ভাষ্যে দেখিতে পাই । এই ভাষ্য ইতঃপুবেবই উদ্ধৃত হইয়াছে 
শঙ্কর বলেন-_-“বটবাজে যেমন ভাবি বটবুক্ষের শক্তি 
ওতপ্রোতভাবে আশ্রিত থাকে, অব্যক্তশক্তিও তন্রপ পরমাত্ব- 
চৈতন্তে ওতপ্রোতভাবে আশ্রিত ছিল।” টাকাকার আনন্দগিরি 
শঙ্করের এই উক্তিটার ব্যাখা! করিতে গিয়া পূর্ব্বাক্ত প্রশ্নের 
তিনপ্রকার উত্তর দিয়াছেন। (ক) বটবীজে ভাবি বটবৃক্ষের 
শক্তি রহিয়াছে । সেই শক্তি আছে বলিয়! কি একটী বীজ দুইটা 
হইয় যায়? এইরূপ, শক্তি-সত্বেও ব্রদ্মের অদ্ধিতীয়ত্বের কোন 
হানি হয় না। (খ) ততকালে শক্তির সত্ব, রজঃ, তমঃ প্রভৃতি- 
রূপে বিশেষপ্রকারে অভিব্যক্তি ছিল না; উহা ততকালে একা- 
কার হইয়াই ব্রক্ষে অবস্থিত ছিল। সতরাং তন্বারা ব্রন্মে কৌন 


উপনিষদের উপদেশ ! 
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দ' আসিতে পারে না! (গ) ব্রঙ্গাসন্তা হইতে এই শক্তির 
রর “তন্ত্র সত! দীকার করা যায় না। মাত্মসন্তাতেই ইহার সন্ত । 
আত্মনত্তানেই যাহার সত্তা, তাহার নিজের কোন স্বতন্ত্র, স্বাধীন 

1 থাঁকিতে পারে না। সতরাং তদ্দার! ব্রঙ্গসত্তায় ভেদ 


আসিবে কিরূপে ? 
(২) আমরা প্রথম: উত্তর দেখিলাম। শঙ্কর, বেদান্ত ভাষো 


ও এভরেয় ভাষ্যে এবং তৈন্টিরীয়-ভাব্যে দ্বিতীয় উত্তর দিয়" 
ছেন। আমরা এস্বলে কেবল' এতরেয়-ভাষা অবলম্বন করিয়। 
শক্করের দ্বিতীয় উত্তরটার উল্লেখ করিব । শঙ্কর বলেন-_ 
“নাংখ্যদিগের “প্রকৃতি” পুরুষ জইতে “্বতন্থ” বস্ত এবং উহ 
“অনান্মপক্ষপাতী" 11 অ্তরাং শ্বতন্ত" বলিয়া, উহাকে “আনম 
শা দারা নির্দেশ করিতে পারা বার না। আমাদের অব্যনুঃ 


শত ০০শ  প উ০ পিপি পা পাপা শা বি অভ 7. পাপা ৯ 


পিপল এপ ও শাসপিনিপিসপ? আলাপ পিপিপি পালন পাপী পতল শশিিিশিল পি 


* শক্তিণত্ত্েন অবিতায়তাবিরে।দিজমাহ ।  ভাবিব্রৃক্ষশক্কিম্টবীজং শ্বশক্্যা ন 
স-ছিতীয়ং কথ্যতে, তদ্বৎ ব্ন্ষাপি ন সারাশক্তি-স-দিতীয়ম” | “সন্বাদিকূপেণ নিরপ্য- 
মানে ব্যক্তিরস্যনান্ততি অব্যজম্‌। তভো হব্যক্তশবাদপি অইৈতোবিরো ধিত্বম্‌”। 
“গৃথক্দৰে প্রমাণাভাবাৎ, লাগ্সুসত্তয়ৈৰ সত্তাবন্থা্চণ। 

+ *প্রাগুৎপত্তেরব্যাকৃতনাবরনপভেদম্‌ আন ভুতমা্সৈণনপ্রতারগোচরং জগৎ। 
ইদানীং ব্যাকৃতনামরূপভেদদ্বাৎ ঘনেকশবপ্রত্যয়গোচরমার্থেক-শক্-প্রত্যয়-গোচর- 
ফ্রেভি বিশেষ?” 1......ষখা,সাংধ্যানাধনাত্মপক্ষপাতি "তন্ত্র প্রধানং,.তখদিহ অন্- 
দাতনঃ ন কিঞ্দপি বধ ধর্িদযতে | কিং তহি? আত্মৈবৈকমা সীদিত/ভিপ্রায়ঠ'। শঙ্কর 
তৈত্তিরীয় ভাষ্যেও এইরূপই বলিয়াছেন। “ন হি আত্মনোহম্যৎ অনান্মতৃতং তখ।...... 
ততো নাযরূপে সব্বাবন্ছে ব্রঙ্গণৈব আত্মবী ? ন বন্ধ তদাত্মকম্"। [ অনাক্সপক্ষপাতী 
স্জর্থাতি আছ হইতে ( পুরুষটৈষ্ভহ্য হইতে ) গিতাস্ই শ্বতত্তবস্ত্র ]1 


অবতরণিকা। ১১১ 


এপ্রকার নহে। উহ! আন্ম! হইতে ন্যতত্ত্র কোন বস্ত নহে। 
আস্মসভ্তাতেই উহার সন্তা। স্তবতরাং উহাকে “মাত্মশব্দ' দ্বারা 
নির্দেশ করা হইয়া থাকে। বর্তমান সময়ে, জগৎ অসংখ্য নাম 
ও রূপে ( পশুপক্ষিতরুলতাদি ) অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে । 
স্থতরাঁং এখন আর জগঙকে কেবল এক “আত্মশবে” নির্দেশ 
করা যায় না। কিন্তু যখন এই জগৎ, সৃষ্টির পূর্বে অব্যক্ত- 
রূপে অবস্থিত ছিল, তখন কেবল এক আত্মশব্ দ্বারাই উহাকে 
নির্দেশ করা যাইত। তখন এই অব্যক্তজগতের কোন- 
নিক ররনারানারা প্রকার ক্রিয়ারও অভিব্যক্তি ছিল না%। 
তীয়, স্বজাতীয় ও গ্বগত ভেদ টাকাকার এই ভাষ্যটা বুঝাইতে গিয়া 
হয়না। পুরেবান্ত প্রশ্নের তিনপ্রকার উত্তর 
দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মায়া- 
শক্তি সত্ত্বেও ব্রন্মে যে বিজাভীর' ও “সঞ্জীতীয় ভেদ আসিতে 
পারে না, ভাষ্যকার তাহাই বলিয়! দিয়াছেন। 

(ক) যদিবল যে জড়জগতের উপাদান জড় মায়া ত 
বর্তমান আছে, সৃতরাং তদ্দীর বর্ষে বিজাতীয় তেদ ত হই- 
তেছে। এ আশঙ্কা অমূলক । কেন না, আত্ম-সত্তাতেই মায়ার 
সত্ত!। যাহা আত্মসত্তা হইতে “স্বতন্ত্র নছে,-ষাহা আত্মারই 
অন্তভূতি,_ষাহা আত্ম-শববাঁচ্য,_তাহা .ত কোনক্রমেই 
“বিজাতীয় বস্তু হইতে পারে না। (থ) মায়ার ততকালে কোন 
ক্রিয়াও ছিল না। মায়া তখন কেবল আত্মীকারে--জ্ঞানা- 





১১২ উপনিষদের উপদেশ । 





' কারে অবস্থিত ছিল। সুতরাং উহা ত আত্মা হইতে এবজাতীয়ঃ 
কোন বস্তব হইল ন!। % তার পরে, টাকাকার ইহাও বলিয়াছেন 
যে, মায়া-সত্ত্বেও, ব্রন্মে যে “সজাতীয়-ভেদ'ও আসিতে পারেনা, 
তাহাও তাধষ্যকার প্রকারান্তরে বলিয়া দিয়াছেন। (গ) 
অব্যক্তশক্তি (মায়াশক্তি) যখন প্রকৃতপক্ষে আত্ম। হইতে “স্বতন্ত্র 
কোন বস্তব নহে,_-উহা যখন আত্মাই,-তখন উহা! আত্মার 
“সজাতীয়' হইতেছে। কিন্তু তাহাতে আত্মার কোন ভেদ হইতে 
পারেনা। কেন পারে না? আত্মসত্তা হইতে, প্রকৃত পক্ষে, 
উহার “ম্বতন্' সত্তাও নাই__ত্ত্্র ক্রিয়াও নাই। আত্মারই 
সত্। ও স্ফুরণে__উহারও স্বত্ত। ও স্ফুরণ। সুতরাং উহা দ্বারা ব্রন্ছে 
সজাতীয়-ভেদও আসিতেছে না 1-। (ঘ) এসম্বদ্ধে উপদেশ 
সাহত্্ী” গ্রন্থে অন্য ভাবে একটা উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। এই 
উত্তরটা প্রকৃতপক্ষে শ্রুতির নিজেরই উত্তর। বৃহদীরণ্যকে 





* “নন জড়প্রগঞ্চস্য কারণীভূত। জড়া মায়! বর্ততে ইতি কথং বিজাতীয়-নিষেধ 
ইতি, অত আহ” । “আত্মাতিরিক্তং বস্ত ন সম্তাব্যতে, তম্মাদাক্মতাদাক্সোনৈৰ নাম- 
রূপয়োঃ সিদ্ধি£* | “জড়সা মায়িকস্য কদাচিদপি স্বতঃসভ্তাহযোগাৎ, আগ্মনোহ- 
দ্বিতীয় ন বিরোধঃ”। “অবাক্তাবস্থায়াং যায়ায়াঃ আত্মতাদাক্ত্যোজ্য। সাংখ্যাদিবৎ 
'্বতস্তত্ব নিরাসং | *মিবদিত্যনেন স্বতন্ত্রং ্বতঃসত্তাকমুচ্যতে, তথাবিধস্য ঢ নিষেধঃ 
মায়া তু ন তখাবিধা"। প্থায়ায়াং সন্তববেঘপি তদানীং ব্যাপাগ্জাভাবাৎ ব্যাপারৰতোই-” 
ম্যস্য নিষেষ+--ইত্যাদি। 

1 “ফঙ্জাতীয়ভেদ-স্বগতভেদনিরাকরপত্বেন পদদ্বয়যিতাভিপ্রেত্য বিজাতীয়ভেদ 
'বিরাকরণার্থন্ধেন 'নান্তৎ কিঞ্চনে ত্যাদি”। 


অবতরণিকা। ১১৩ 


আচার তাপ অপ টা টপ সপ এ রা পপ রর পা 


(৩৪৭ ) বল! হইয়াছে যে,-_-“যে ব্যক্তি দর্শনশক্তি, শ্রবণ- 
শক্তি প্রভৃতি শক্তি দ্বারাই আত্মার স্বরূপের সমগ্র পরিচয় 
পাইয়াছে মনে করে ; তাহাকে সম্যক্দর্শী বলা যায় না। সে 
ব্যক্তি নিতান্তই “অকৃৎসদর্শী' %। প্রকারান্তরে, এই শ্রুতিটী; 
সাহায্যেই উপদেশ-সাহঙ্ী” গ্রন্থে এইরূপ উন্তর প্রদত্ত হইয়াছে 
_-দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, মননশক্তি প্রভৃতিরূপে শক্তির" 
সজাতীয় ভেদ দৃষ্ট হয় ৭" ম্ৃতরাং এই সকল শক্তি দ্বারা ত 
আত্মচৈতন্যে ব৷ ব্রক্মচৈতন্যে সজাতায়ভেদ ও স্বগত ভেদ আসি- 
তেছে ; তবেই ত, আগ্কার অদ্ধিতীয়ত্বেরও হানি হইয়া উঠিল । 
এই আশঙ্কার উত্তর এই ষে, শ্রুতি নিজেই বলিয়! দিয়াছেন যে, 
এই সকল শক্তি দ্বারা আত্মার পুর্ণরূপ ব্যঞ্তিত হয় না। ব্রহ্ম 
স্বরূপতঃ পূর্ণস্বরূপ। তাহাতে সমুদয় শক্তি শক্তিরূপে একা- 





পা 
৭ লা ডা জা আদর লারা পপ (সপ জী ১ ০৮ আজ ৯ জা সা আপ জগ এ আ 1 


* ইতরেয়'অরণাকে (১৩) শঙ্কর স্বয়ং এই শ্রুতির ব্যাথায় বলিয়াছেন ষে, 
'প্রাণশক্তিই অবশ্য দেহের স্চল ক্রিয়ার মুল । কিন্ত ত্রন্ম-্প্রাণেরও প্রাণ । সুতরাং, 
ব্রঞ্ধ আছেন বলিয়াই দর্শন শ্রবণাদিশক্তি অন্ভূত হয়ঃ কেবল প্রাণদ্বারা এগুলি 
অনুভূত হইতে পারিত না' ৷ এতত্থারা ব্রহ্মকে পূর্ণশকিস্বরূপ বলা হইল। “প্রাণেন 
কেবলবাকৃসংযুক্তমাত্রেন মনস] চ প্রের্যামানো.....বনক্রিয়াং নান্নভবতি (লৌকিকঃ 
পুরুষ )। ঘদাপুনঃ স্থাত্স্থেন স্বতস্ত্রেন প্রাণেন প্রের্ধামানা বাক্কমনসাচাস্যযানোবদন- 
ক্রিয়ামন্্ুভবত্যেব” 

+ এ স্থলে আন্তরশকিগুলির মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু শবম্পর্শাদি 
বাহাশক্তি গুলিকেও এস্থলে বুঝিতে হইবে ! 

৮ 


১১৪ উপনিষদের উপদেশ । 


্রস্ সস জ+০-৬৯প-+ সত ৯৬০ সপ পপরপ জি পা পে পি আপ সপ আআ সপ শত কা ০ পাপ পপ শপ রা জা, 


কার হইয়া অবস্থিত। স্ত্ুতরাং তাহাতে সজাতীয়-ভেদ আসিতে 
পারে না।%। 

(৩) এসন্বন্ধে শঙ্করের আর একপ্রকার উত্তর আছে। এই 
উত্তরটা পরমার্থদশীর দৃগ্তি হইতে প্রদত্ত হইর়াচে, একথা পাঠক 
ভুলিবেন না। সে উত্তর এই প্রকার ;_ 

“যাহার নিজের “গতগ্র' সম্ভ নাই ; যাহার সন্ত! অন্যের 

ই 


সম্ভার উপরেই সম্পূণ ণিভর করে, 
মায়াশক্তিকে কেন 'অপতা? ও 


তাহাকে “কলি অসত্য ও মিথা বল 
কক্সিত' বলা হইয়াছে ? তাহাকে কাল ] মথা। বলা 


ক্ষ 


বার। সুতরাং যাহা কল্পিত যাহ। 


পারে ন'। শঙ্করাচার্ধা, অলীক বা অনশ বা একেবারে শুহ্য-- 
এই অভিপ্রায়ে অসত্য" “কল্পিত” শ্রভীত শক ব।খভার করেন 
নাই। একথা আমর। পরে বিস্ত/রিত ভাবে আলোটনা করিয়। 
দেখিতেছি । এস্থলে কেবল সংক্ষেপে কি অভিপ্রারে শঙ্কর এই 
শব্দগুলির প্রয়োগ করিয়াছেন, কেবল ঠাহাই দেখাইব। 
তত্তিরীয়-ভাষো আমর! দেখিতে পাই, 
শঙ্কর অনত্য ও অর্াকে স্ডেদ , ির্ানরাারিন্করদ 
. শঙ্কর “অসত্য'এবং “অলাক'এই উভয়ের 
স্বীকার কনিয়াছেন। রর 
মধ্যে ভেদ স্বীকার করিয়াছেন । তিনি 
* তথাপি নাগনোহস্বিতীগত্মূ দষটিশর্তীত্যাদিশজিরপস্য স্বগতভেদপ্য সবাৎ 
সজাতীয়ভেদোপপত্তেন্ উত্যাশক্ক্যনৈন মিত্যাহ। তথাচ শ্রতিঃ-“অরুৎস্পোহিসঃ 
প্রাণের প্রাণোনাম ভবভীত্যাদি*--উপঃসাহস্রীচীক।। পাশ্চাত্যজাতি অতি অল্প 


দিন হইল বুঝিতে পািয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন শক্তিগুলি মূলতঃ একই শক্তির রূপা" 
স্তর এই মৃহাতন্ব ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই জান! ছিল। 








আঅবতরাণক।। ৮১৫ 





দেখাইয়াছেন য়ে, আকাশকুস্থম, মৃগতৃষ্ণা, শশবিষান প্রভৃতি 
একান্ত অলীক এবং অস পদার্থ। এই সকল অলীক পদার্থের 
তুলনায় জগৎকে “ত্য” বলা যায় । পাঠক তবেই দেখুন শঙ্কর 
জগণ্কে আকাশকুনুমাদির ন্টায় অলীক বলিয়! উড়াইয়! দিতে- 
ছেন না। তিনি সেই স্থলে ইহাঁও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মই 
একমাত্র নিতা “সত্য” বস্তু । কেবল ব্রন্ষের তুলন।তেই জগৎকে 
“অসত্য” বল! যায় ক? পাঠক তাহা হইলে বুঝিতেছেন যে, 
শঙ্কর অসত্য ও “মিথ্য। প্রভৃতি শব্দ দ্বারা একেবারে “অলীক বা 
শুন্য বলেন নাই । যদি তাহাই হইত, তাবে শঙ্কর কিরূপেই ব| 
একথা বলিলেন ঘে, যদ্দি জগতের উপাদান একান্ত 'অসহই" 
হইত, তবে আফর!। জগকেও “অসত+ বলিয়া বুঝিতাঁম; কিন্তু 
জগতকে ত আমরা “অসণ্ বলিয়া বুঝি না ৭ । পাঠক, 
এস্থলেও দেখুন, অসত্য 'কল্লিত” প্রভৃতি শব্দ গুলিকে তিনি একে- 
বারে “অলীক' বা অসৎ ব! “শুন্য” অর্থে ব্যবহার করেন নাই। 
তীহার টীকাকারগণও কেহই অসত্য, কল্পিত প্রভৃতি শব্দের 
“অলীক” অর্থ বুঝেন নাই। টাকাকারগণের কয়েকটা উক্তিও 
এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। পাঠক তাহা হইতেই আমাদের কথার 
যাথাথ্য বুঝিতে পারিবেন; -- 


* “একমেবহি পরহার্থ 'ত্যং রন্ধ। ইহ হু পুনর্ব্যবহীরবিষয়মাপেক্ষিকং সাং ২ 
সুগতৃষ্িকাদানুত্ভাপেক্ষয়। উদকাদি সতাম্‌ উচ্যতে,-অনৃতং তদ্িপরীতম্‌্” ইত্যাদি । 

1 “অসচ্চেনামর্পাদিকংকীর্ধাং নিরাত্বকত্বাননোপলভোত”। অসতশ্চেৎকার্ষাং 
গুহামান যপি অসদহ্থিতমেব স্যাঁথ নচৈবহ্‌” | 


১১৬ উপমিধদের উপদেশ 


“তন্যাঃ পরকার্পত-সত্য-ন্বতন্ত্র-প্রধানাদ্ধেলক্ষণ্যঘাহ আবগ্ভাদন।। 

মায়াময়ী মায়াবৎ পরতন্ত্রা”-___বল্রপ্রভ1। 

“তশ্যাশ্চ আত্মতাদাস্ত্যোক্য। সাংখ্য-ষতবৎ স্বততন্ত্রত্বনিরাসেন 

তত্র 'কল্পিতত্বং সিধ্যতি”___জ্ঞানামৃক্তযতি। 

দ্যন্ন স্বতঃ-সিদ্ধং তৎ 'কল্পিতং-___বরামতীর্ঘ। 

«“আন্মৈবেতি স্বতন্ত্রত্বনিষেধেন স্বতঃ-সত্তানিষেধাৎ 'মৃধাত্বমপি 

জ্ঞানামৃত | 

«“অধিষ্ঠানাতিরেকেন সন্ভ। স্ফুর্ত্যোরভা বান্মুযাত্বম্‌”__-আনন্দগিরি | * 

এই সকল উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা, টাকাকারেরাও কি অর্থে 
শৃঙ্করের ব্যবহৃত “অসত্য, কল্পিত" প্রভৃতি শব্দকে বুঝিতেন, 
পাঠক অবশ্যই তাহা দেখিতেছেন | ৃ 

স্থতরাং শঙ্করাচাধ্যের এই সকল উত্তর হইতে আমরা এখন 
স্পষ্টই বুঝিতেডি যে, মায়াশক্তিকে মঙ্গাকার করিয়া লইয়াই 
তিনি সামঞ্জস্য করিতে পারিয়াছেন। মায়াশক্তিকে উড়াইয়। 
দিয়! তাহাকে সামগ্তম্ত করিতে হয় নাই। শঙ্করাচাধ্য ব্রঙ্গে 
মায়াশক্তিকে স্বাকার করাতেও, ব্রন্মের অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয় 
নাই। তিনি মায়াকে উড়াইয়াও দেন নাই ১ আবার, মায়াকে 








৩০” প৯ চাপ নপগ 


* টাকাকারগণের কথাগুলিন্ তাথপধ্য এহ বে, বন্ধমতাতেই,ফখন মায়াশক্ির 
সত্তা, তধন ব্রক্মসন্তাব্যতিরেকে উহার “স্বতন্ত্র সন্ত নাই। যাহার “স্বতন্ত্র মতা! নাই, 
ত(হাকেই ন্মদত্যা “কল্পিত” ও মিথ্যা নল বায়। ইহার সত্তা তজ্ধপত্তার নিতান্ত 
অধন হলিয়াই ইহাকে “মায়া, বল! | | 


& 


অবতরণিকা। ১১৭ 


টির ররানিগিারগারিরারারারিরারারারার 
্রদ্ধের সহিত এক বা অভিন্নও বলেন নাই %। পরমার্থ দৃষ্টিতে 
তিনি কেবল ইহাই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-সত্তাতেই মায়ার সত্তা ; 
মায়ার “স্বতন্ত্র সতত! থাকিতে পারে না। ূ 

খ। জগতের উপাদান 'মায়াশক্তির” কথা বলা হইল। 

এখন আমরা জগতের কথা বলিব। 
২। বিকারি জগতের দ্বারাও 

্রন্ষের অদ্িতীয়ত্বের কোন যখন ব্রন্দে অবস্থিত এই অব্যক্ত মায়া- 
হানি হয় না। শক্তি জগদাকারে-__বিবিধ নাম-রূপে 
অভিব্যন্ত হইয়া পড়িল, তখন তদ্দার। 
ত্রন্মের অদ্বিতায়ত্বের কোন হানি হয় কি না, এ প্রন্নেরই বা 
শঙ্কর কি প্রকার উত্তর দিয়াছেন এই অংশটুকু দেখ! বাকী 

আছে। এখন আমর তাহাই দেখিৰ। 

( ১) “স্ষ্টির পূর্বের, জগ যখন অব্যক্ত ভাবে__বীজশক্তি 
রূপে ত্রঙ্গে অবস্থিত ছিল, তখনও যেমন উহা! আত্মভূত ছিল ণ' 
এখন যে বিবিধ নামে ও বিবিধরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, 
এখনও উহা! আাত্ম-স্বরূপকে পরিত্যাগ করে নাই”। শঙ্করাচাধ্য 
তৈত্তিরীয় ভাষ্যে এবং বেদান্ত ভাষ্যে, এই কথাই আমাদিগকে 


০৯ শ্প্াপপস 





১ ৩ উর াা স৯পীি এ আল জি নক সরা শপ ২ শি স্ব ৯ পা সাপ পপ লাজ! 


* ব্রহ্ধ নিতাসিদ্ পদার্থ | কিন্ত মায়াশকতি-_আগন্তক নাত্র। সুতরাং ব্রন্দ- 
মায়া হইভে গ্বতন্ত্র। এইজন্য বদ্ধও মায়াশক্তি একেবারে 'একও' মহে। নিত্যশক্তি 
ও পরিণাষিনী শক্তিকে 'এক' বলা যাইতে পারে না। “অন্ুভাব্যে নাষরূণে 
অন্থৃভবাত্মক ব্ন্ষরূপে কথ্যতে, নতু উক্যাভিপ্রায়েণ” ( জ্ঞানামৃত )। 

1 আত্মতৃত--আত্মসতা। হইতে “তন্ত্র নহে। 


১১৮ উপনিষদের উপদেশ । 








[রে দিয়াছেন, |  কার্য্যাকার ধারণ করাতেই কি কারণ- 


ক্তি স্বীয় শ্বাতন্র্য হারাইয়া ফেলে ? তাহা! কখনই হইতে পারে 
| ন1। কাধা, কারণেরই আকার ভেদ 
কাধ্যগুলি-কারখেরই অবস্থা 
শৈষ মাত্র; একান্ত মার অবস্থা বিশেষ মাত্র । বিশেষ 
স্বতন্ত কোন বস্তু নহে। একটা অবস্থাস্তর হওয়াতেই কি উহা 
কোন “স্বতন্ত্র বস্ত হইয়া উঠিয়াছে ? ৭" 
শঙ্করের এই উত্তর বিজ্ঞানানুমোদিত। বিজ্ঞান প্রমাণ 
করিয়াছে যে, শক্তির অবস্থান্তর (1]7877807))00%) ) ঘটে 
মাত্র, কিন্তু তদ্ছার৷ শক্তি স্বাতন্ন্য হারায় না, শক্তির ধ্বংস হয় 
না। ওজন করিয়া দেখিলেই, অবস্থান্তরের মধোও শক্তির 
পরিমাণ যে ঠিকই আঁচে, তাঁহ। বুঝিতে পারা যায় %। যাহারা 
অবৈজ্ঞানিক, সাধারণ লোক, তাহারাই কেবল মনে করে যে, 
অবস্থান্তর হইলে, রূপান্তর ধারণ করিলে, বস্তুটা একেবারেই 
পৃথক্‌ হইয়া যায়। কিস্কু বৈজ্ঞানিক জানেন যে, শক্তির 


৯ ২০০৯ শপ ও জা টপ সস পাপী 





* “যদ আত্মস্থে অনভিব্যক্কে নামরণপে ব্যাক্রিয়েতে, তদা'নামরূপে আত্মন্মরূপা- 


পরিত্যাগেনৈব.-...১-, সর্ববাবস্থাক্ ব্যক্রিয়েতে"--তৈত্রীয়ভাষা, ২1৬1২ অর্থাৎ কোন 
অবস্থাতেই নামরূপ আম্মসত্ত! হইতে একান্ত ্যতন্ত্র' নহে | “যখৈব হি ইদানীমপীদং 
কার্ধ্যং কারণাম্বন! সৎ, এবং প্রাগুৎপতেরপীতি”--বেদান্তভাষা, ২১1৭। 

+ “কার্ধ্যাকারোংপিকারণস্য আজ্মভূত এব |. ন চ বিশেষদর্শনমাক্রেন বস্ন্যতং 
ভবভি...স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ-বেদান্তভাষা, ২1১।১৮। 

4£ ওজন করিয়া দেখিলে শক্তির পন্গিমাণ নির্দারিত হইতে পারে এই বৈজানিক 
তত্ব সাংখোও তৃষ্ট হয়”। 


অবতরণিক।। ১১৯ 


পপি সপ শী আপি পেশ জট এ আট 





২ 


রূপান্তর হইলেও, শক্তি ঠিকই থাকে । কেবল রূপ বা আকার 
গুলি মাত্র মিরত পরিবর্তিত হইতেছে; এক আকার চলিয়া 
গিয়, অন্য "আকারে দেখ! দিতেছে & 1 মৃত্তিকা হইতে ঘট 
উত্তপন্ন হহল। প্রকৃত পক্ষে, ঘট কি মৃত্তিক। হইতে একেবারে 
একট। ব্বতগ্ন বস্তু) ঘট-_স্ুত্তিকারই রূপান্তর, অবস্থা-বিশেষ 
মাত্র। মুন্তক! কি তাহাতে আপন সম্বাতন্্া হারাইয়াছে 
তাহা কখনই হঠচে পারে না। ঘট ভাঙ্গিয়। ফেল, পুর্ন্বেও ষে 
মুন্তিকা, এখনও সেই মুত্তিক।। অভএব, শক্তি জগদাকার 
ধারণ করিয়াছে বলিয়া ও, উহ স্বতস্ব একটা বস্ত হইয়া উঠে 
নাই। সুতরাং সির পূর্বেও যেমন মায়াণক্তি দ্বার! ব্রন্মের 
মদ্বিহারস্তের কোন হানি: হইয়াছিল ন। ; স্থির পরেও এই 
জগতের দ্বার। তীহা'র অদ্বিগায়স্ত্বের হানি হইতেছে না। পাঠক 
দেখুন, জগৎকে উড়াইয়া দিবার কোন প্রয়োজন হইল না। 
শঙ্করাঢাধ্য এইরূপে কাধ্য ও কারণের অনন্যত্ব* দ্বারা এই 
উত্তর প্রদান করিয়াছেন "'£ এতদ্বাহীত শঙ্করের অন্য এক 
প্রকার উত্তর আাঁচে। এখন শামর! সেই উত্তরটা দেখিব। 


পাপ পো পি এগ পক্ষ পিক 





* ছান্দোগ্যভাষ্ে (৮618) আবিকল এই কখ। আছে--“বিকারগুলি “আকা? 
রের' দ্বারাই অসতা, কিন্তু 'ত্র্দশক্তি ন্বাপে সতা” | 

+ পাঠক বেদান্তার্শনের ২১১৪ ভাষ্যে দেখিতে পাইবেন, শঙ্কর কার্ধ্য ও 
কারণের সন্বন্ধবের কথা প্রথমতঃ বলিয়া দিয়াছেণ। প্রকৃতপক্ষে, কাধ্য থে উহার 
কারণ হইতে একান্ত কোন "স্বতন্ত্র বস্তু নহে, তাহাই শঙ্বর বলিয়া দিলেন। তৎগরে 
ক্্রটন্ধবোং অর্বং। “আট্মৈবেদং সর্ব “উতদীক্সমিদং সর্ধবং। “নেহ নানাঞ্ি 








। ১২০ উপনিষদের উপদেশ । 





(২) শঙ্করের এই দ্বিতীয় প্রকারের উত্তর হইতে ' আমরা, 
জগৎ কোন্‌ অর্থে, শঙ্কর মতে, “অসতা; 
জগৎকে কেন “অসতা ও « 
কারি, € ৯... 
জী ললিত? এবং “মিথ্য/১--তাহাও বুঝিতে 
পারিব। আমর! মায়াশক্তির তত্ব 
বিবেচনা করিবার সময়ে দেখাইয়াছি যে, শঙ্করাচাধ্য, “অসত্য: 
এবং “মলীক* এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করিতেন এবং 
তিনি জগৎকে শশবিষাণ, আকাশকুম্ম প্রভৃতির ন্যায় অলীক 
বলেন নাই। আমরা এ স্থলেও শঙ্করের সেই সিদ্ধান্তটা 
সর্বাগ্রে পাঠকের মনে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। (ক) 
শঙ্করা চার্ষ্য শ্রুতিতে একট! তত্ব পাইয়াছিলেন যে, “বিকারগুলি 
কেবল নাম মাত্র, হারা “অসত্য ; বিকারগুলির যেটা উপাদান- 
কারণ, কেবল তাহাই “সত্য'। শ্রুতিতে “সত্য” এবং অসত্য? 
কিঞচনণু_ এই সকল ক্রুতিবাক্য উদাহরণ স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 'আত্মাই সকল" 
ব্রহ্ধই জগৎ'_-এই সকল প্রয়োগের প্রকৃত অর্থ তবে শঙ্কর-মতে এইরূপ যে, জগতের 
ৰা জগতের কোন পদার্থেরই পরমার্থতঃ ব্রহ্ষসতা হইতে “তন্ত্র সপ্ত নাই। এক ব্রহ্ধ- 
সন্ভাই জগতের প্রতোক বিকারের মধ্যে অন্ুস্থাত হইয়া রহিয়াছে । বিকারগুলির 
স্থির-সত্তা নাই; উহার প্রতিযুহর্তে 'আকার' পরিবর্তন করিতেছে । কেবল উহ্না- 
দের মধ্যে অন্ভুগত 'সভভানই স্থির আছে। সুতরাং এ আকারগুলির শ্রীয় কোন স্বাধীন 
সত্তা বা সত্যতা নাই। এই অর্দেই তবে শঙ্কর এ দমকল ক্রুতিবাক্যের তাৎপধ্য 
নিষ্ধীরণ করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করের অছৈতবাদের এরূপ মন্ত্র কয়জনে উপলব্ধি 
করিয়াছে? লোকে ত মনে করে যে, 'বরহ্ধই জগৎ, "রন্ধ ছিন্ন কিছুই নাই'-_এ 


সকল কথার অর্থ এই যে, ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন । অথবা মনে করে যে, জগৎ বলিয়! 
কোন পদার্থ ই নাই। শক্ষরের এইরূপই ছুরঘুষ্ট 1 
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পিস পীর 





৪ সস পা সা পপ পপ পপর 


-_এই শব্দ দুইটার এই প্রকারে ভেদ নির্দেশ কর! হইয়াছিল। 
কারণ ও কাধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ? কারণ-_কাধ্যাকার ধারণ 
করিয়াও স্বীয় দ্গাতন্ত্র হারায় না; সুতরাং কারণ__-উহার 
কাধ্য গুলি হইতে “ম্বতন্ত্র' | কিন্তু কাধ্যগুলি, স্বরূপতঃ উহাদের 
কারণ হইতে একান্ত "স্বতন্ত্র হইতে পারে নাক্ষ। ম্ৃত্তিক! 
ঘটের “কারণ” ; ঘট মুন্তিকার “কাধ্য” ৷ ঘট কি প্রকৃতই মুত্তিকা 
হইতে একেবারে একট! স্বতন্ত্র পদীর্থ? ঘট-_মৃত্তিকার 
অবস্থাস্তর, আকার-বিশেষ মাত্র । সুতরাং বদি ঘটকে মৃত্তিকা 
হইতে একটা শ্বতন্ত্র' বস্তু বলিয়া মনে কর, তবেই তুমি ভুল 
করিলে । আর যদি ঘটকে বস্তুতঃ মৃত্তিকা বলিয়াই মনে কর, 
তবেই তুমি ঠিক বুঝিলে। ঘটাকার ধারণ করাতে, মৃত্তিকা 
বস্তৃতঃ একটা কোন “তন্ত্র পদার্থ হইয়া উঠে নাই; উহা 
মৃত্তিকাই রহিয়াছে। এইটাই প্ররুত বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি। 
স্থতরাং “স্বতন্ত্র একটা বস্তুরূপে ঘট নিশ্চয়ই “অসত্য” বা 
“মিথ্যা” । শ্রুতি এই জন্যই বলিয়া দিয়াছেন যে, “ম্ৃত্তিকাই 
ত্য, ঘটাদি বিকারগুলি মিথ্যা” "*। “সত্য” ও “মিথ্যার এইরূপ 
তাণপধ্য নির্ণয় করিয়। দিয়া, শঙ্করাচাধ্য বেদান্ত দর্শনের 
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* অনন্যত্বেহপি কাণ্যকারণয়োঃ, কার্ধাসা কারণান্মত্বং ন,তু কারণন্ত কাযা 
'বেদাতুভাবা, ২১1৯ । 

1 "ন কারণাৎকাধ্যিং পুথগান্ত অতঃ “অসতায্‌। কারণংকাধ্যাৎ পথক সন্তাকমতই 
*মতামু ্রত্বপ্রভা | 
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(২১১৪) ভাষো,--রক্ধৈবেদং সব্বং” € এই জগৎ ব্রক্মই )--এই 
সকল শ্রুতিবাক্য উপস্থাপিত করিয়াছেন | অর্থ এই যে, ব্রঙ্গ- 
ব্যতিরেকে শ্বিতন্ত্র ভাবে % কোন পদার্থ সিদ্ধ হইতে পারে 
নাণ'। জগত ব্রলসন্তা হইতে বস্তুতঃ কোন “তন্ত্র পদার্থ 
নহে । ব্র্গসন্তা জগদাকার ধারণ করাতে ও একেবারে স্বতন্ধ' 
কোন বস্তু হইয়া উঠে নাই। ন্ুরাং ব্রলনন্তাজপেই জগ 
“তা”; স্বতন্ত্র বস্করূপে জগত “অসত্য” । পাঠক দেখুন এ 
সিদ্ধান্তে জগৎ জলীক হইয়া উড্ডিয়া যাইতেছে না; ব্রলও, 
জগৎ হইয়া পড়িতেছেন না । (খ) ভৈন্ছিরায় ভাষো (২১) 
শঙ্কর ব্রঙ্গের অনন্ততার ব্যাখা! করিতে গিয়া ঘে ভাবে জগন্দের 
কারাগুলিকে “অসতা" বলিয়াছেন, তাহ।ও বিশেষন্ূপে অনুধাবন 
করা আবশ্যক । বিকার ব। কাবাগুলি ব্রঙ্গ হইতে শ্বতত্্ বা 
ভিন্ন নহে । কেন ভিন্ন নহে ? ব্রত মকল বিকারের “কারণ? ১ 

এই জন্যই বিকারগুলি ভিন্ন নৃহ। বর্গ কারণ হইলেই বা 
বিকারগুলি কেন ভিন্ন" হইবে না? হইবে না এই জন্য যে, 
কার্যযগুলি ত কারণ হইতে বস্ক্ঃ ভিন্ন নহে। কার্ধোকি 
কারণ-বুদ্ধি লোপ পায়? কখনই না। কারণই ত কার্ধ্যাকারে 
দেখ! দেয়। কারণটাত আর নিজের স্বাঁতন্্য হারাইয়। কার্ধারূপে 


০ শপ কপি 


স্্ 








এ পিপাসা পাচ জা পাস 


ক হৃতন্রভাবে”৮৫ [00617960115 01204 07615001560 জন্চসভা। 
+ শছুষো বিদ্যাবস্থায়াং সর্বামাগ্ুধাত্রং নাতিরিজমন্তীতি ) বিদাযানধারা খৈতপ্য 
আত্মমাতন্বাং" মান্তক্য *। 
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কাস এ. পপর 
স্পা আস পি পর পার্ক আপ পপ পর পা, আও লিপ এ পল জা পি 


দেখা দেয় না। স্থৃতরাং কাধ্যগুলি উপস্থিত হইলেও, কারণ- 
বুদ্ধি তদ্বারা বিলুপ্ত হইয়া যাঁয় না! স্থতরাং “কাধ্য* কোথায় 
যাহাকে তুমি “কাধ্য' বলিতেছ, উহা ত প্রকৃত পক্ষে “কারণ'ই। 
অতএব কাধ্যাকার ধারণ করিলেও, খন কার্যে কারণ বুদ্ধি 
চলিয়া যায় না; তখন কোন কার্য দ্বারা ব্রদ্মের অনস্তভার বাধা 
হইতে পারে না। কেন না, ব্রঙ্গও “কারণ' এবং কার্ধয গুলিও 
প্রকৃতপক্ষে কারণই”। স্ত্ুতরা নিজের দ্বারাই নিজের 
অনন্ভতার বাধা হইতে পারে না। ব্রদ্দ ভিন্ন কোন বস্ত 
থাকিলে, তবে ত ব্রন্গের অনন্ততার বাধা হইবে? *1 পাঠক 
দেখুন কেমন স্ন্দর যুক্তি ! শঙ্করের এই প্রকার উক্তি দ্বার! 
কি কার্ধাগুলি না জগতের বস্তগুলি মিথ্যা বা অলীক হহয়া 
উড়িয়া যাইতেছে ? (গ) “অপত্য” শব্দের আর এক প্রকার 
অর্থ শঙ্কর তৈস্ডিরীয়'ভাষো উল্লেখ করিয়াছেন। “যাহার স্থির- 
সত্তা নাই, যাহা সর্ববদ। আকার পরিবর্তন করে তাহাকে অনুত 
বা অসত্য বলা যায়। আর যাহার কদাপি রূপান্তর হয় না, 
তাহাকেই সত্য বল! যায়” ণ'। পাঠক এই কথাগুলি বিশেষ 


+ পঅনৃতব্বাৎ কাধ্যবস্তনঃ। নহি কারণব্যতিরেকেণ কার্ধ্যং নাম বস্তুতো হস্তিঃ 
যতঃ কারণবুদ্ধিরিনিবর্তেত। অতঃ কার্ধ্যাপেক্ষয়া বস্ততঃ শ্রন্মণোইস্তবত্বং নান্তি”-- 
ইত্যাদি। 

+ “যন্্রগেণ যন্লিশ্চিতং তন্ত্রপং ন ব্যতিচরতি, তৎসত্যম্‌। ষজ্জপেণ নিশ্চিত 
যৎ তব্রগং বাভিরতি, তদনৃতযিভ্ুগতে"। * 
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রূপে লক্ষ্য করিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। অনৃত ব! 
“অসত্য কাহাকে বলে? যে বস্ত্র সর্ববদা স্বীয় রপ বা আকার 
পরিবর্তন করিতেছে, তাহাই অসত্য । যাহার রূপ নিশ্চিত, 
চিরদিন যাহার স্বরূপ স্থির থাকে (7078186), তাহাই সত্য। 
বৈজ্ঞানিকের। জানেন যে, বিকার বা কাধ্যগুলি সর্বদা নিজের 
আকার পরিবর্তন করিয়। থাকে। এখন যাহা “তাপ” (৮1996) 
অবস্থাভেদে তাহাই বিদ্যুৎ? (151909:101%৮ )১; আবার 
উহাই পরমুহুর্তে 'আলোকঃ (14876) রূপে দেখা দেয় %। 
স্থতরাং ইহাদের কোন স্থির-সত্ত। নাই। কিন্তু ইহাদের মধ্যে 
অনুগত “শক্তি” চির-স্থির। এক শক্তিরই উহারা আগন্তক 
আকার। নুতরাং আকারগুলি অসত্য ; শক্তিরূপেই কেবল 
ইহারা সত্য । (ঘ) গীতা-ভাষ্যে (২১৬) শঙ্কর “সত্য' ও 
'অসত্যং শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়! দিয়াছেন ণ। এস্থলে, 
তাহাও উল্লিখিত হইতেছে । মনে কর মৃত্তিকা হইতে ঘট, মঠ 
এবং স্বগ্নয় হস্তী নিশ্িত হইল। এস্থলে আমর! কি দেখিতে 
পাই? একই ম্ৃত্তিকাঁ_ঘট, মঠ ও হস্তীতে অনুস্যত হইয়। 
রহিয়াছে। এগুলি উৎপন্ন হইবার পূর্বেও স্ৃত্তিকা ছিল? 


বাস্মপিাউসরারা 








হক পরপর এ ৩. তত খপ জা বা পপ 





%. 11027 979871051 প্রণীত চ7750 70710010195 নামক গ্রন্থের ০02001 
চি দেখ। 
৷ + শ্যদিষয়! বুদ্ধি ন” ব্যভিচরতি। তৎ “সৎ'। যছিষয়া ব্যভিচরতি, তৎ “অসৎ । 
১... .সন্‌ ঘটঃ সম্‌ পটঃ সন্‌ হস্তী ইত্যেবং সর্বত্ধ | তায়োবুদ্ধ্যোর্ঘটাদিবুদ্ধিব্যভিচরতি 
নতু 'সহ্দ্ি' |-- ইত্যাদি দেখ। 
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এগুলি ন্ট হইয়। গেলেও মৃত্তিকা থাকিবে। শাবার যখন 
ইহারা নির্মিত হইল, তখনও ইহাদের মধ্যে মৃত্তিকা অনুসৃত 
থাকে । ম্ুৃতরাং মৃত্তিকার সত্তার কদাপি অন্যথা হইতেছে না। 
কিন্তু ঘট, মঠ প্রভৃতি আকারগুলির অন্যথা সর্বদাই হইতেছে! 
কেননা, আজ তুমি ঘট, মঠ, হস্তা নির্মাণ করিয়াছ; কল্য 
আবার আরো কত আকারের মৃগ্নয় পদার্থ নিম্মাণ করিতে 
পার; আবার, ঘট, মঠ প্রভৃতিকে ভাঙ্গিয়াও ফেলিতে পার। 
স্তরাং এই আকারগুলির মোটেই স্থিরতা নাই। স্তুতরাং 
এই আকারগুলি “মস ; কেবল মৃত্তিকাই “সৎ, | শঙ্করাচার্ধ্য 
গীতা-ভাষ্ে এই প্রকার কথাই বলিয়াছেন। ইহা দ্বারাও 
তিনি যে ঘট, মঠ প্রভৃতিকে একেবারে উড়াইয়। দিতেছেন, 
তাহা আমর! পাইতেছি না। তিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের ন্যায় 
মীমাংসা! করিয়াছেন মাত্র। 
(ড) এসম্বন্ধে বোধ করি জার অধিক ভাষা উদ্ধৃত 
এ সম্বন্ধে গীকাকারগণেরই কপ্িবার আবশ্থীক নাই। বি 
বা অভির কিরূপ!  শঙ্করের ছুই একজন টীকাকারের এ 
বিষয়ে অভিপ্রায়ই বা কিরূপ, তাহা 
দেখাইয়া, এ বিষয়ে বক্তব্য শেষ করিব। টীকাকার জ্ঞানামৃত্ 
এতরেয়-ভাষ্যের একটা অংশ বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন-_ 
“এখনত জগৎ বিবিধ নাম-রূপে অভিব্যক্ত। স্ৃতরাং যখন 
নামরূপগুলি প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তখন ইহাদিগকে একে- 


৬২৬ উপাঁন্ঘদের উপদেশ। 


বারে মিথ্যা বলা যায় না। কেননা, ্রতাক্ষের অপলাপ 

রণ সম্ভব নহে । তবে একভাবে ইহাদিগকে 

সি 'মিথ্যা” বলা যাইতে পারে। এই 
নামরূপগুলি স্থষ্টির পুর্বে ছিল না; ইহারা কেবল বর্তমানে 
আসিয়াছে মাত্র । ম্থতরাং ইহারা “আগন্তক” । আগন্থুক 
বলিয়াই ইহাদিগকে, রজ্জ,সর্পের ন্যায়, “মিথ্যা” বলা যাইতে 
পারে” *। পাঠক দেখিতেছেন, নামরূপগুলিকে একেবারে 
অলীক বলিয়। উড়াইয়া দেওয়। হইল না। কিন্তু ইহাদিগকে 
কেবল “মাগন্থক” বলিক্বাউ “মিথা।? বলা হইল] “লাগন্থুক” 
কথাটার অর্থ কি? শঙ্করপ্রণীত উপদেশ-সাহস্্া গ্রন্থের টীকা" 
কার এই "আগন্জক' এবং “কল্িত” শব্দের বাখা করিয়। 
টি তিনি বলিয়াছেন নিস “আাগন্তুক,” ভাভার 


ঈ পন উ সাক্ষানিদানাহ ৭ এব আসাস্নত্রেন মুধান্বঘুজাতামিতি বাচান । ইদানীং 


প্রত্যক্ষাদি-বিরোধেন তথা বোধগ্িতুমশকাত্বাৎ.১.ইদানীমের বিদানানত্বেন “কাদা- 
চিৎকাদপি” রজ্ঞ,সপবন্থুযাত্ামতি”। 
বেদান্তে রঞ্,সপ্পের দৃষ্টাগুটা প্রপিনদ্ধিপাভ করিয়াতে। ইহার? তাৎপর্য বুঝিতে 


অনেকে গোলযোগ করিয়াছেন । ভাৎপর্া এই দে রুজ্জর সন্তাকে অধলম্বন করি” 
স্নাই, সেই সন্তাতে একট! “আগন্তৃক' সর্পের বোধ হইয়া থাকে । এইরূপ, ্রহ্ষসত্তাকে 
অবলম্বন কনিয়াই, কতকগুলি 'আগন্তক" বিকারের বোধ হইয়া থাকে। “রজ্জ,বর্পা- 
দীনাং রজ্জাদ্যাতনা মন্থং। নহি নিরাস্পদ রজ্জ,সরমুগভূঞ্চিকাগয়ঃ ক্কচিহ্পলভ্যতে 
কেনচিৎ...এবং সর্বভাবানামুৎপত্তেঃ প্রাকৃপ্রাণবীজাখনৈৰ সত্ত্বম-শঙ্কর-গৌড়পাদ- 
কারিকাভাষ্য, ১৬1 


অবতরণিক1। ১২৭ 


হিপ জী শা সপ জপ পলা আপ শি 


নিজের সত্তা নাই” ক। তিনি আরও 
বলিয়াছেন বে,_“ষাহী পূর্বেও “ছিল, 
পরেও থাকিবে, তাহাকে “ম্বতঃসিদ্ধ” বলা যায়; কিন্তু যাহা 
পূর্সেবও ঠিল না, পরেও থাকিবে না, কেবল বর্তমানে আঙি- 
ঝাছে, তাহাকে “কল্পিত বলা বায়” প'। পাঠক, এই 
কথাগ্তা বিশেবরূপে অনুধাবন করিয়া দেখুন। নাম-রূপ- 
গুলিকে কেন “আগন্তক ও কল্পিত" বলা হইয়াছে ? এই 
ন[মরূপাদি বিকারগুলি, স্থগ্ঠির পুর্ণেবও এভাবে ছিল না; 
ইহার। প্রলয়েও এ আকারে থা।কাবে না। কেবল ইহারা 
বন্ুমানে আসিয়াছে মাত্র। সুতরাং ইহাদিগকে স্বতঃসিদ্ধ বা 
চির-সিদ্ধ। বল! বাইতে পারে ন।। ব্রহ্ধই একমাত্র ্তসদ্ধ 
বন্ত্ব। শ্বঙঃলিদ্ধ নয় বলিরাই, নামরূপাদি বিকারগুলিকে 
“আআ গন্ুক” ও পকল্লিঠ” বল। হইয়াছে। ইহারা স্বতঃসিদ্ধ 
নহে ; হহাদের স্রূপ-সভাও নাই খু | অতএব ইহার। 'অসত্া। 
ইহারা অন্ধের স্যার সভ্য নহে।, 


স্্পি 


মতীর্থ। 


শপ সপ পপ এ এপাগ পাচ সি শা সলিল স্পা পাশ শী পাপী পি বাশীপিপাগ। শিপ পাশ শি লি পি পিস পইরা 


॥ “আাগন্তকতয়া সবূপসত্ভাইভাবাং”_-১৯1১৩। 
₹ *যৎ প্রাগেব সিদ্ধং......পশ্চাদপাবশ্বষামানং, তন্ন “কন্সিভং', কিস্তু স্বতঃ- 
সিঞ্ধম”।| “যন শ্বতঃসিদ্ধং তৎ কল্পিতম্‌”। 

1; জগতে পশুপক্ষিতরূলতাদি বিবিধ নাখরপাত্বক বিকার দেখ] যাইতেছে। 
ইহারা সবষ্টির পূর্বে ছিল ন1 ( এই আকারে ছিল না); ইহার! পরে আসিয়াছে মাত্র। 
এবং বর্তমানেও ইহাদের আকারের কোন স্িরত্তা দেখ! যাইতেছে না; কেন না, 
ইহারা প্রতিক্ষণে রূপান্তরিত হুইতেছে,-আকার পরিবর্ডন করিতেছে। আবার, 


১২৮ উপদিষদ্ধের উপৃদেশ। 


গ। শ্রিষপাঠক, এই সকল উদ্ধৃত অংশ হইতে ইহা 
অৈত-বাদের আলোটদায় নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই 
আমরা কিবুষিলাম? প্রকার অর্থেই বিকারগুলিকে “অসত্য” 
বল! হইয়াছে । শঙ্কর স্বয়ং এবং 

শঙ্করের সম্প্রদায়--বিকার ব৷ কাধ্যগুলিকে, অলীক বলিয়া, 
অসৎ বলিয়।, শুন্য বলিয়া উড়াইয়া। দেন নাই। এই বিকার- 
বর্গের উপাদান . মায়াঁশক্তিকেও তাহারা অলীক বলিয়! উড়া- 
ইয়া! দেন নাই । শঙ্কর-দর্শনে জগতের্‌ও স্থান আছে, শক্তিরও 
স্থান আছে। পূর্ণব্রহ্ষ-সত্তা চির-নিভা, চিরস্থির, চির-স্বতন্ত্র। 
জগদ্বিকাশের নিমিত্ত এই নির্বিবশেষ সত্তারই যখন একটা 
বিশেষ-অবস্থার %* উদয় হইয়াছিল, তখনও এই নির্বিবশেষসত্তার 
কোন হানি হয় নাই ; আবার যখন বিবিধ নাম-রূপে এই 
জগতের স্থল বিকাশ হইল, তখনও তদ্দারা সেই নিতাসন্তার 
কোন হানি হয় নাই। ইহাই পরমার্ টি! পরমার্থদর্শীর 


পাশ পক লা পাপ শিপবপ শালা সমাস কপ লা সাল আচ ক 


প্রলয়েও ইহাদের এ আকার বাকি না। অতএব এই বিকার বা আকারগুলিকর 
, নিজের কোন সত্তা নাই। সুতরাং ইহার স্বতঃসিন্ধ নহে। এই আকারগুলির মধো 
অনুগত ব্রন্ধসত্তাই নিয়ত স্থির। এই রক্ষসভা পূর্বেও যেমন ছিলেন, বর্তধানেও 
 তত্রপ আছেন, পরেও তজ্প থাঁকিবেন। মায়াশক্কি বা জগৎ--কাহারই দ্বারা এষ্ট 
ব্রন্মসভার স্থিরতার কোনও হাদি হয় ন|। 
ক শর ইহাকে ্যাচিকীর্ধিতাবস্থা' ব1! অভিব্যক্তির উন্মুখ অবস্থা বলিয়াছেন । 
পূর্বে আমরা ইহ! দেখাইয়াছি। টীকাঁকারগণ ইহাকে সিরাত অবস্থা 


সবলিয়াছেন। 


অবতরণিক]। ১২৯ 


প্রকৃত সিদ্ধান্ত এইরূপ। কিন্ত্ব এই সিদ্ধান্তে জগৎও উড়িয়৷ 
যায় না, জগতের উপাদান-সন্তাও উড়িয়! যায় না। এই 
উপাদান-সত্তা--ব্রক্গসত্তারই একট! আগন্তক আকারবিশেষ। 
কিন্ত এই আগন্তক আকার দ্বারা সেই ব্রহ্মসত্তার স্বাতন্ত্র্যের'ও 
কোন হানি হয় নাই; ব্রদ্ষসন্তাই উহাতে অনুস্যত ; ব্রঙ্গ- 
সত্তাতেই উহার সন্ত! ; উহা! একান্ত “ভিন্ন কোন বস্ত নহে। 
্রহ্মসত্তাতেই য়ে উপাদানের সত্তা, তাহার নিজের সত্তা থাকিতে 
পারে না। এই ভাবেই উপাদানসত্ত! বা মায়াশক্তিকে “অসত্য 
বলা হইয়াছে । জগতকেও এই ভাবেই “অসত্য বল! হই- 
যাছে। জগত বা জগতের বিকারগুলি--কাধ্যগুলি-__-নিয়ত 
রূপান্তরিত হইতৈছে, প্রতিক্ষণে উহাদের আকারের পরিবর্তন 
ঘটিতেছে। কিন্তু উহাদের মধ্যে অনুস্যুত সত্ত৷ স্থির রহিয়। 
বাইতেছে। সেই অনুস্যৃত সত্তাকে অবলম্বন করিয়াই বিকীর- 
বর্গ অবস্থান করিতেছে। স্থৃতরাং এই অনুস্যুতসত্তাতেই, 
উহাদের সত্তা। অতএব বিকারগুলির নিজের কোন “স্বতন্ত্র 
সন্ত! নাই। এই মহাতত্ব নির্দেশ করিবার জন্তাই “অসভ্য”, 
“কল্পিত, মিথ্যা” আগন্তক*--প্রভৃতি শব প্রয়োগ করা 
হইয়াছে । জগৎকে বা জগতের উপাদান-সত্তাকে উড়হিয়! 
দিবার জন্য নহে। অনেকে শঙ্করের এই মহাসিদ্ধান্তটা বুঝিতে 
গোলযোগ করিয়া, শন্বরকে মায়াবাদী, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রস্ৃতি 
বিবিধ স্ুতশ্রারা :আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছেন! | অনেকে 


১৩৬- উপনিষর্জের উপদেশ! 





ইহাঁও বলিয়াছেন যে, শঙ্কর জগতকে ও জগতের ক্রিয়াকে 
উড়াইয়৷ দেওয়াতেই হিন্দুজাতির অধঃপতন হইয়াছে!!! 
কিন্তু শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অতীব বৈজ্ঞানিক । ইহা বৈজ্ঞঞ।নিক 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে নুসংস্থাপিত। আমরা ইহাই প্রদর্শন 
করিবার জন্য তীহার অদ্বৈভবাদের একটু বিস্তৃত আলোচনা 
করিলাম। আশা করা যাইতে পারে যে, শঙ্করাচার্যের উপরে 
আঁর কোন অলীক অপবাদ আর কেহ আরোপ করিবেন ন!। 
আমর! যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে পাঠক ইহাঁও 
দেখিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্ধ্য পরমার্থদর্শীর চক্ষে ভাষ্য রচনা 
করিয়াছেন । অঙ্ভানী সংসারের লোক-_অবিষ্যাচ্ছন্ন সাধারণ 
মানুষ--যেমন জগতের প্রত্যেক পদার্থকে এক একটা “মতততর 
পদার্থরূপে ধরিয়া লইয়! তাহাতেই বিষুগ্ধ হইয়! পড়ে ; পরমার্থ- 
দৃষ্টি জন্মিলে এই অজ্ঞানতা দূর হইয়! যায়। তখন জগতে 
এবং জগতের সর্বত্র, সর্বাবস্থায় ব্রঙ্গদর্শন আরস্ত হয়: তরঙ্গ 
সত্ত। হইতে তন্ত্র বলিয়া তখন আর কোন পদার্থকেই বোধ 
করিতে পারা যায় না। কিন্ত পরমার্থদৃষ্টি জন্মিলেও, এই 
সসাগরবনশৈল। মেদ্দিনী অন্তহিত হুইয়। যায় না,জগত বা 
জগতের উপাদানশক্ভি--অলীক হইয়া উড়িয়। যায় না। জগৎ 
জগণ্ই থাকে, শক্তিও শক্তিই থাকে । ইহাই শঙ্করের দিদ্ধান্ত ! 
তৰে তখন কি হয় ? পরমার্থর্শী জানেন হে, ব্রঙ্গসতাই জগতে 
অন্ুপ্রবিষ 7--্রক্মসত্তাই সকল বিকারে অনুম্যুত হইয়! 


অবতরণিকা। ১৩১ 





রহিয়াছে। যে আকারই ধারণ করুক্‌ না কেন্ছু ব্রহ্মসত্তার 
তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। ব্রহ্মদতা কদাপি আপন 
“স্বাতন্ত্র্য হারায় না; বিবিধ আকার ধারণ করিয়াও ব্রহ্ধসন্থা, 
একেবারে একটা “স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়া! উঠে না। সমস্ত জগত 
ব্রদ্ষমেরই সত্তায় পুর্ণ ;--সকল বিকারে তাহারই সন্ত! জাগরিত 
হইয়া রহিয়াছে । এই বিকারগুলি কেহই তাহার সত্ত। হইতে 
747 সির উরি! পরমার্থ-ৃষ্টি জন্মিলেও 
জ্ঞান জন্মিলেও জগৎ অলীক যে জগ উড়িয়! যায় না, ততসন্বন্ধে ছুই 
হইয়া! উড়িয়া মার না। একটী প্রমাণের উল্লেখ করিয়া আমরা 
এই অদ্বৈতবাদের আলোচনা শেষ 

করিব। শ্রীম্ড শঙ্করাচাধ্য বেদান্ত-ভাষ্যে আমাদিগকে স্বয়ং 
এই কথ! বলিয়াছেন যে,_-“অভ্ঞান"চ্ছন্ন মুঢ় ব্যক্তিরাই 
আত্মাকে দেহ ও ইন্জ্রিয়াদির সহিত অভিন্ন বলিয়া! বোধ করে। 
ইহারা আত্মার “স্বাতন্ত্রোর কথাটা 

মোটেই অবগত নহে। ইহারা জানেনা 

যে, জগতের সকল বিকারের মধ্যেই আত্মসত্ত। অনুস্যুত ; 
কোন বিকারই সে সম্তীকে বিকৃত করিতে পারে না; উহা! 
বিকারগুলি হইতে চির-স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্রতার কথ। না জানাতেই 
অজ্ঞানীরা দেহাঁদিতে আত্মীয়ত স্থাপন করে, অহংবুদ্ধির অর্পণ 
করে। এবং ইহারই কলে আত্মাকেও ভয়শোকাদি দ্বারা আচ্ছন্ন 
বলিয়া মনে করিতে থাকে । কিন্তু প্রকৃত তত্বজ্ঞানের উদয়ে, 


শঙ্কর । 


লাগ 


১৬২ উপনিষধদের উপদেশ। 





প্রকৃত ব্রঙ্গান্কা-ভ্ঞান জন্মিলে, এই ভ্রম বিদুরিত হইয়া যাঁয়। 
তখন, দেহাঁদি বিকারবর্গে আক্মবোধ থাকে না। তখন, আতু- 
সত্তা যে সকল বিকারে স্বতন্ত্র থাকিয়াই অনুস্যুত, এই বোধ দৃঢ় 
হওয়ায়, জড়ীয় ক্রিয়া ব৷ বিকার দ্বার! আত্মাকে বিকৃত বলিয়া! 
আর মনে হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি এই প্রকারে সংসার-দর্শন 
করেন” *%। শঙ্করাচার্ধ্য এই প্রকারে প্রকৃত পরমার্থদশ্শীর 
বর্ণন করিয়াছেন। পাঠক অবশ্যই দেখিতে পাইতেছেন যে, 
শঙ্কর এই পরমার্থ-জ্ঞানের অবস্থাতেও ; সংসারকে অলীক 
বলিয়া উড়াইয়া দিলেন না। প্রশ্নৌপনিষদে এই পরমার্থ-ৃষ্ট 
ও ব্যবহারিক-দৃষ্টি বুঝাইতে "গিয়া, মহামতি আনন্দগিরি একটা 
ঘৃ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। আমর! এস্থলে তাহারও 
তাৎপধ্য লিপিবদ্ধ করিতেছি । আনন্দ- 
গিরি বলিয়াছেন-_“সমুদ্রজল সূর্া- 
কিরণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মেঘাঁকার ধারণ করে এবং মে 
হইতে সেই জল অতিবর্ষিত হইয়া গঙ্গা, সিন্ধু, যমুনাদি নদীর 
জলে পতিত হয়।. তখন আর তাহাকে সমুদ্রজল বল! যায় না। 
তখন গঙ্গা, সিন্ধু, যমুনাদির জল বলিয়াই লোকে তাহাকে 


আনন্দগিরি। 


* “নহি শরীরাদ্যভিমানিনো হুখভর়াদিমত্বং দৃষ্টবিতি, তট্তৈব বেদ প্রধাণজনিতত 
বঙ্গাক্সীবগ্ে তদভিযানদিবৃতো তদের নিিভিরিনিত ছুঃখভয়ারিমষং ভবতীতি 
শা, কররিতুয্‌"”১1১1$ 


অবতরণিক।। ১৩৩ 





ব্যবহার করিয়া থাকে । এ অবস্থায় এই জলগুলি অবশ্যই 
সমুদ্র-জল হইতে “ভিন্ন” বলিয়াই প্রতীত হইতে থাকে । কিন্তু 
স্বরূপতঃ এই জলগুলি সমুদ্রজল ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তার 
পরে, যখন এই নদীগুলি বহিয়া সেই সাগরে পতিত হয়, তখন 
আর গঙ্গাদিনদীর জলগুলির সেই “ভিন্নতা থাকে না; এখন 
তাহারা এক সাগর-জল রূপেই পরিণত হইয় যায়। এই 
প্রকার বিবিধ নামরূপাদিবিকারগুলিকে আত্মস্বরূপ হইতে “ভিন্ন 
বলিয়াই লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে । ইহার! প্রকৃতপক্ষে 
আত্ম-সত্ত। হইতে “ভিন্ন নহে, তথাপি লোকে ভিন্ন বলিয়াই 
ব্যবহার করিয়৷ থাকে । প্রকৃত জ্ঞানোদয়ে, যখন অবিস্তা 
দুরীভূত হয়, তখন আর এই নামরূপাঁদি বিকারগুলিকে প্রকৃত- 
পক্ষে আত্মস্বরূপ হইতে “ভিন্ন” বলিয়। বোধ থাকে নাগ ₹। 
পাঠক এম্থলেও দেখুন, নামরূপ গুলিকে উড়াইয়া দেওয়৷ হইল 
না। দৃষ্টীন্তের উল্লিখিত গঙ্গা, ষমুনাদি নদীগুলি যেমন অলীক 
নহে; নামরূপাদি বিকারগুলিও তন্ত্রপ অলীক নহে। পরমার্থ- 
দৃষ্টি উৎপন্ন হইলে জগ উড়িয়! যায় না। কেবল “ম্বত্্রতার' 
বোধন্রী থাকে না মাত্র। শঙ্কর-প্রণীত স্বপ্রসিদ্ধ “বিবেক- 


₹ ব্রি পপ আপ 


* স্যধা সমুদ্ন্বর্পভূতং জলং মেধৈরাকৃষ্য অভিবৃষ্টং গঙ্গাদিনামরূপোপাধিন! 
সমুস্তাত্তি্রমিব ব্যবস্জিয়মানং তদ্ুগাধিবিগদে সমুকরদ্বরূপযেব প্রতিপদ্যতে । এবং....** 
আগানে ঠি্মিব স্থিতং সর্বং জগৎ অবিদ্যয়া, অবিজ্যা কৃত-নাধরূপবিগষে বন্ধমাত- 
তয় অবশিষ্যতে ইত্য্থ2' ৬1$ 


১৩৪ উপনিধদের উপদেশ। 


সর সস পা পাস, ৯১৮৯০ 4. এসিয়ান 


টানা চুড়ামণি” গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য বলিয়া 
দিয়াছেন ;__“ষখন পরমার্থ দৃষ্টি উৎপন্ন 
হয়, তখন ছুঃখজনকপদার্থগুলি চিত্তের উদ্বেগ জন্মাইতে সমর্থ 
হয় না” 1 “উপদেশ-সাহআী” গ্রন্থেও নানা স্থানে এ তত্ব 
উল্লিখিত হইয়াছে । আমর! একটীমাত্র 
স্থল উদ্ধৃত করিতেছি । টীকাকাঁর 
বলিতেছেন ;--“প্রকৃত ব্রক্মাত্মবোধ উপস্থিত হইলে, বাহা ও 
আস্তর কোন পদার্থকেই আত্মন্বরূপ হইতে “পৃথক্‌*রূপে, “ভিন্ন 
রূপে বোধ হয় না ৭৮ | “বেদান্ত পরিভাষা” গ্রস্থের শেষাংশের 
টাকা মহামহোপাধ্যার কৃষ্ণনাথ শ্যায়- 
পঞ্চানন, এইরূপে পরমার্থদৃষ্টির তত্ব 
বুঝাইয়াছেন__এক্রক্ষাত্ববোধ জন্মিলে, জীবনম্মুক্ত পুরুষ এই 
জগৎ-প্রপঞ্চকে যে দেখিতে পান ন!, তাহা নহে, তবে সাঁংসা- 
[রক লোকের ম্যায় জগৎকে দেখেন না এইমাত্র” ঘট । 
১১। সর্বত্রই এই একই কথা! পরমার্থ দৃষ্টিতে জগ 


উপদেশ -সাহম্ী। 


বেদান্ত-পরিভাষা । 


থপ এ পপ চা গা পন আপ সাপ এম ৭ এপার পা আকা 


* “বৃইভ্ঃব্ষেহৃষ্েগে। বিদ্যায়া প্রস্কতং ফলয্‌” ইত্যাদি । 

1 *ন ততঃ পৃগন্ীতি প্রত্যক্তেহবধার্ধ্যমানে, বাহ্াধ্যাত্মিকাদি_ ভেদে 
রনবকাশাৎ, প্রত্যগাক্মব্রক্গ-তাবল্লারমবশিষাতে-+১1২ “জনাবস্থায়াং কদাচিৎ প্রাণ।- 
দ্যাকায়াংমায়াং পঞ্ঠন্‌ অজ্গানাবস্থায়ামিব ন ব্যামূহাতি”। 

: ক *প্রপকংপন্ঠন্তোহপি গারমার্ধিকত্বেন ন জানন্তি, ন তু প্রপঞ্চংন পশ্বাত্তীতি”। 





অবতরণিক]। ১৩৫ 


লজ 


উড়িয়। যায় না। জগতের বিকার- 
গুলিতে ত্রক্ষদত্তাই অনুসৃত রহি- 
যাচে, এই বোধ দৃ়ীভূত হয়। 
ব্রহ্মসত্তাতেই জগতের সন্ত, এই জ্ঞান পরিপক হয়। পরিশেষে 
আর একটী কথা বলাও আবশ্যক । বেদান্ত-ভাষ্যে একটী 
শহকরোক্তি * দেখিয়া, অনেকে আবার ইহাও মনে করেন 
যে, "শঙ্কর-_স্থটিতত্ব এবং ঈশ্বরকে পর্যান্ত মায়াময় ও অসত্য 
বলিয়! উড়াইয়। দিয়াছেন” । আমাদের কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, 
ইহাও নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা । শঙ্করের অদ্বৈত-বাদের তাৎপর্ধ্য 
ধাহার! বুঝেন না, তাহারাই শঙ্করের নামে এই সকল অন্যায় 
কথ বলিয়া প্বেড়ান। আমরা এতক্ষণ দেখিয়া আসিলাম যে, 
শঙ্কর জগতকে এবং জগতের উপাদানশক্তিকে উড়াইয়! দেন 
নাই এবং পরমার্থ দৃষ্টি উৎপন্ন হইলেও জগত অলীক হ্হইয়া 
উড়িয়া যায় না। যাহারা আমাদের এই সকল আলোচন৷ 
বুঝিয়! দেখিবেন, তাহারা! এই বিষয়টাও অতি সহজে বুঝিতে 
পারিরেন বলিয়। আমরা আশ! করি। আমরা দেখিয়াছি, 
স্থির প্রাক্কালে নির্বিিশেষ ব্রহ্মসত্তারই একটা! সর্গোশ্মুখ বিশেষ- 


পহ্ছর-মতে, স্ঠিতত্ত্ব এবং ইশ্বর, 
অলীক নহে। 











০ 


০ সেইস্থলগুলি এই--“উপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষামেব ঈশ্বয়স্য ইস্বরতং......ন 
পরমা্তিং' | “যা অভের্ঃ প্রতিবোধিতোভবতি, অপগতং ভবতি তদা...+. 
অঙ্ধাণঃ আষ ত্বদ্"বেদাস্তভাব্য, ২1১১৪ ও ২১ | ] 


| ১৫৬ উপনিষদের উপদেশ । 


অবস্থা হয়। কিন্তু তদ্দারা ত্রন্মদতা একট। “স্বতন্ত্র বস্তু হুইয়! 
উঠে না। পরমার্থদর্শী জানেন যে, একট। অবস্থাবিশেষ উৎপন্ন 
হইলেই, বস্তরটী একটা কোন “অন্ত* বস্ত হইয়া উঠে না। এই 
জন্যই স্ঠিকেও, তত্বদর্শীর নিকটে, একটা কোন "স্বতন্ত্র অবস্থা 
বলিয়! মনে হয় না।. কেননা, তখনও যে ব্রহ্মসত্তা, ততপূর্বেবও 
সেই ব্রহ্গ-সত্বা। আমরা ইতঃপূর্বেব দেখিয়া আসিয়াছি যে, 
স্ষ্ির প্রাক্কালে আগন্তক" মায়াশক্তি দ্বারাই ব্রহ্মকে “সগুণ' 
ব্রহ্ম বা “ঈশ্বর” বল! হইয়া থাকে । কিন্তু এই ঈশ্বর কি, ব্রহ্ম 
হইতে কোন "্বতন্্ পদার্থ? শ্বতরাং পরমার্থদর্শীর চক্ষে ঈশ্বর 
£অসত্য' হইতে পারেন না । ওকন না, তিনি জানেন যে, একটা 
অবস্থাবিশেষ হওয়াতেই উহা কোন ম্বতন্ত্র বগ্ হইয়া উঠে 
নাই। পূর্বেবেও যে ব্রঙ্গ ছিলেন, এখনও তিনি সেই ব্রন্বই 
রহিয়াঁছেন। সর্গোস্ুখ অবস্থা হইল বলিয়াই তিনি যে স্দ্ীয়, 
“স্বাতন্র্য” % হারাইয়াছেন তাহ! নহে। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত । 


সস পা ক পপ ২৯ সপ সপ এ তখন? ০০০ 
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৯1১1২৭।"কক্মিভাৎ......চিগ্বাত্র ঈশ্বরঃ পৃথক অন্ভীতি ন মিখ্যাত্বয্‌--রতুপ্রভ। 
১1১১৭ “কপ্পিতস্য অধিষ্ঠানাৎভেদেপি, অধিঠীনস্য ততো! ভেষব:” | “76811515611 
15 8017 200722846) 2 & ঘহাতিনত। 2/0 স0095৩ [2670051850800 01 
& 00600 27৫ £60618]1 721277% 60 580৮ 062৩7 2015 হি০ 0055 701 
৩300৩ 016576121811070--0017 01665215850 0055 201 03620 59277120 
(-প্বতক্্রতা ) 210 150120010) 00৮ ৪ 1151718 7915007 0 06 আ016.- 
চ৪8182 (17102 75143001-). এ হন্ধসত্তাতেই অগতের দক্কা)। 


অবতরণিক। | ১৩৭ 


এ সিদ্ধান্তে “ঈশ্বর বা “স্থস্টি* অলীক হইয়া উড়িয়া যাইতেছে 
না। ' এই সিদ্ধান্তে আমরা কেবল এই মহাতত্বই পাইতেছি ষে, 
তত্বদর্শীর চক্ষে সৃষ্টিও একটা “ম্বতন্ত্র কোন অবস্থা নহে; 
“ঈশ্বরও” নিগুণ-্রক্ষম হইতে ন্বতন্্র কোন বসন্ত নহেন। তিনি 
ঈশ্বরকে, নিপু ব্রহ্ম বলিয়াই স্বরূপতঃ মনে করিয়া থাকেন। 
স্ষ্ঠিকেও একট! কোন তন্ত্র অবস্থা বলিয়া মনে করেন না। 
কিন্তু তাই বলিয়৷ স্থষ্টি ৰা ঈশ্বর কেহই, অলীক হইয়! উড়িয়া 
যান না। যাহার! স্যষ্টিকে এবং ঈশ্বরকে, ব্রহ্ম হইতে “তন্ত্র 
বস্তু বলিয়৷ মনে করে, তাহার! অন্ঞানী, অবিষ্তাচ্ছন্ন। এই 
অজ্ঞানীরা, ঈশ্বর যে নিগুণ-ক্রহ্ধ ব্যতীত “অন্য” কেহই নহেন,-. 
এ তত্ব বুঝিতে পারে ন। এই অভিপ্রায়েই শঙ্কর বলিয়াছেন 
যে, অবিষ্থাচ্ছন্ন দৃষ্টিতেই কেবল স্থষ্টি ও ঈশ্বরকে নিপুণ ব্রহ্ম 
সত্ব হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। শশ্করাচার্য্যের এই সঁফল 
অদ্বৈতবাদের তত্ব অনেকেই তলাইয়। দেখেন না। তলাইয়! 
দেখেন না বলিয়াই, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে কত অপ্রকৃত 
কথ! দেশে ও বিদেশে প্রচলিত হইয়। পড়িয়াছে। আমরা শঙ্করের 
বিবিধ ভাষ্য-গ্রস্থ হইতে, তাহারই নিজের উক্তি উদ্ধত করিয়া 
ডাহার অস্বৈতবাদের প্রকৃত দিদ্ধান্ত দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। 
যদি কৃতকার্ধ্য হইয়! থাকি, তবে এই শ্রমস্বীকাঁর সফল বোধ 
করিৰ। | . 
আমরা আর একটামাত্র প্রমাণের উল্লেখ করিয়া, 


১৩৮ উপনিষদের উপদেশ । 








এ বিষয়ের আলোচনা শেষ করিব। 

০ উপরের অংশগুলি হইতে পাঠক দেখি- 
শঙ্ধরের কোন হুশ্প্ট: তেছেন যে, শঙ্কর-মতে জগৎ অলীক 
উজিজাছে কিনা? বস্তুনহে। অজ্ঞানীর! জগতকে তরঙ্গ 
সত্ত। হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া বোধ 

করে? কিন্তু পরমার্থদর্শী ব্যক্তিগণ, ব্রহ্মসত্তা হইতে জগতের 
স্বতন্ত্র সত্বা আছে এরূপ বৌধ করেন না। ইহাই শঙ্করের 
প্রকৃত সিদ্ধান্ত। শঙ্কর যে জগৎকে অলীক বলিয়! উড়াইয়া 
দেন নাই--তিনি'ষে জগতের কোন পদীর্থেরই উচ্ছেদ-সাধন 
করেন নাই,_-এই কথাটা তিনি জয়ং মাগুক্যকারিকার (61৫৭) 
ভাষ্য স্পট বলিয়৷ দিয়াছেন। আমরা পাঠককে সেই স্থলটাও 
দেখিতে অনুরোধ করিতেছি । তথায় শঙ্কর বলিয়াছেন 
যে._“জগতের সকল পদার্থ কার্ধ্য-কারণ সম্বন্ধ দ্বার! বিধৃত। 
সংসারের সকল বন্তই উত্পত্তিবিনাশশীল। যাহার! অজ্ঞানী, 
বাহাদের পরমার্থ-দৃষ্ঠি জন্মে নাই,__তাহার৷ সংসারকে কেবল 
এইরূপেই দর্শন করিয়া থাকে। এ সংসারে যে একটা নিত্য 
বন্ত আছে, তাহা৷ তাহার! দেখিতে পায় না। কিন্তু যাহার! 
তত্বদর্শী, তাহাদের চক্ষে, এই জগণ্ড আত্মসত্তা হইতে শ্বতন্্ বস্ত 
খলিয়! বোধ হয় না। সুতরাং কাধ্যকারণাত্ক কোন পদ্ার্থেরই 
উচ্ছেদ হইতেছে না” %। ইহারই টীকায় আনন্দগিরি বলিয়া- 


: & সন আক্মনোহগ্তৎমান্ত্েব তৎকথং হেতুফলয়োঃ 'সংসারসা উৎপতিবিনাশা- 
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ছেন যে, পসংসার-সবেও পরমা্থ-ৃষ্টি জন্মিতে প জন্মিতে পারে। বস্তুত: 
ংসারিক লোকের দৃষ্টিতে ও পরমার্থরষ্টিতে কোন বিরোধ 
নাই। ভ্রান্ত ব্যক্তি রজ্জ্ুকে সর্প মনে করিয়া ভীত হয় ও 
পলায়ন করে ; এটী তাঁহার নিজের মূর্খতামাত্র। কিন্তু বাহারা 
বিবেকী ব্যক্তি তাহারা জানেন যে, রজ্দ্র রঙ্ছুই আছে; উহা! 
সর্প হইয়া যায় নাই। তত্বদর্শী জানেন যে, জগতে ত্রচ্ষমেরই 
সতত! সর্ববপদার্থে বিরাজিত আছে । অজ্ঞানীরা এই সত্তার কথা 
ভুলিয়া! যায় এবং জগতের স্বতন্ত্র সত্ত/ আছে বলিয়াই বোধ 
করিতে থাকে । অতএব পরমার্থদৃষ্টিতে এবং অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে 
কোনই বিরোধ নাই” *%*। এস্বলে শঙ্কর এবং আনন্দগিরি 
উভয়েই জগতকৈ উড়াইয়৷ দিতেছেন না । জগত্-সন্বেও ষে 
তন্বদর্শী ব্যক্তি জগতে ব্রহ্মসত্তারই কেবল অনুভব করিতে 
পারেন, এই কথাই ইহার! উভয়ে বলিয়৷ দ্িলেন। এই স্থলেই 
৫৪ কারিকার ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়। দিয়াছেন যে, “ঘট পটাদি 


পিস সস 








বুচ্যেতে ত্বয়।। শুরু 1... অবিদ্যাবিষয়ো! লৌকিকধ্যবহার শ্তয়া সংবৃত্যা জায়তে 
সর্ধবং ; তেন অবিদ্যাবিষয়ে শাঙ্বতং নান্তি বৈ। অতঃ উৎপত্তিবিনাশলক্ষণঃ সংসার 
আয়াতঃ। পরমার্থ-স্ভাবেন তু অজং-সর্বমাটসৈব যন্মাং। অতঃ..-উচ্ছেদঃ তেন 
নাস্তি বৈ কসাচিদ্ধেতু-ফলাদে£”। বেদাস্ততাষ্যে (২/১/১৪) শক্কয় বলিয়াছেন যে 
“সর্বষাট্মৈষ' এই সকল শ্রুতির অর্থ এই যে কার্ধ্য-জগৎ পরধকারণ ব্র্গ হইতে 'অন্ত 
বা “স্বতন্ত্র নহে। 

ক ৭8 পৃষ্ঠার ীকায় নত কথাগুলি উদ্ধত হইয়াছে) তজ্জন্য এ স্কুলে কেবল 
অন্থবাদ প্রদত্ত হইল! 


১৪% উপনিষদ্ধের উপদেশ। 


বাহ্থা পদার্থগুলি যে কেবল চিত্তের বিকারমাত্র--কেবল বিজ্ঞান- 
মাত্র (1988) তাহা নহে” & । আনন্দগিরি এই ভাষ্য বুঝাইতে 
গিয়া! বলিয়াছেন যে--ণ্যাহা প্রথমে মনে জ্ঞানাকারে থাকে, 
তাহাই ক্রিয়ার আকারে বাহিরে প্রকাশিত হয়। বাহিরে 
প্রকাশিত হওয়ার পর, জ্ঞান ও ক্রিয়া যে একই বস্ত,_-তাহা 
বুঝা বায় না। তখন উভয়কেই পুথক্‌ বলিয়।৷ লোকে ব্যবহার 
করিয়া! থাকে । কেবল যিনি তন্বদর্শী, তিনিই ক্রিয়াকে জ্ঞান 
হইতে “অন্থা+ বা “স্বতন্ত্র বলিয়া! বোধ করেন না” ণ*। পাঠক 
দেখুন, কতদূর স্পট কথা। এ সকল কথায় জগৎ উড়িয়৷ 
যাইতেছে না। কেবল দুই" চারিটা তত্বদর্শী, জগতকে ক্রহ্গ 
বলিয়া-_-জগত ব্রহ্গসন্তা হইতে স্বতন্ত্র নহে বলিয়া_-বোধ করিয়। 
থাকেন মাত্র । ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত দাড়াইতেছে। 

জগণ্কে যেমন শঙ্কর উড়াইয়া দেন নাই, জগতের উপাদান 


পি 





* “ন চিতজা! বাহবা" ইত্যাদি | ০০ | মুলগ্রস্থ, দ্বিতীয় 
অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দেখ। 

1 “চিকীধিতকুস্ত-সংবেদন'-সমনস্তরং কুত্তঃ সম্ভবতি। সভুতস্চাসে। কর্দতয়া 
ক্বসংবি্ৎ জনয়তীতি ব্যবহারেোনোপগদ্যতে | কম্যচিদপি বিদ্বদুদৃষ্ট্ন্থরোধেন 
অনশ্রত্বাদিতযাহ”।. কেধল বিছধ্‌দৃষটি বা তত্বদর্শার চক্কৃতেই জান ও ক্রিয়া (শক্তি) 
অন্ত নহে। একথায়, জান ও শক্তি কেহই উড়িয়া যাইতেছে না। ইথারই পর- 
কারিকায়, আননগিরি স্প্ই বলিয়াছেন যে-*কার্ধ্য হইতে কারণ বা কারণ হইতে 
কার্ধ উৎপর্ হয় না"--এই প্রকার কখাগুলি কেবলমাআ “ততদূ্ির কথা। “তদ্ব- 
ু্টিন্ঠেই' কেবল কাহাকেই বন্ধ হইতে স্বতস্ত্র বলিয়া বোধ হয় না। 


অবতরগিকা ৷ ৯৪১ 


মায়াশক্তিকেও শঙ্কর অলীক বলিরা--বিজ্ঞানমাত্র (1998) 
বলিয়া উড়াইয়। দেন নাই, পাঠক তাহাও আমরা দেখিয়া 
আসিয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধেও আমরা শঙ্করের সুস্পষ্ট উক্তি 
উদ্ধৃত করিয়। শুনাইতেছি। এই মাণুক্য-কারিকার (১২) 
ভাষ্যে শঙ্কর স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, “কার্য্যদ্বারাই কারণের 
অস্তিত্ব জানা যাঁয়। কার্য না থাকিলে--কাধ্য “অসৎ” হইলে-__ 
উহার কারণটাও থাকিত না। এই জগণ্ড অসৎ ঝ শূন্য নহে, 
সুতরাং জগত দেখিয়াই_-জগতে অনুস্যুত কারণের সত্তাও 
নির্ধারিত হয়। প্রাণবীজই জগতের উপাদান। এই বীজযুক্ত 
্রঙ্মই সন্বৃক্ধ বলিয়। শ্রুতিতে কথিত। এই বীজ স্বীকার না 
করিলে--এই জগতের উৎপত্তিও হইতে পারিত না। এই 
বীজের অতীত, নিগুণব্রঙ্গকে জগতের কারণ বলা যায় না। 
তিনি কার্য্য ও কারণ উভয়েরই অহীত” ক্ক। শঙ্কর এ স্থলে 
অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে মায়া-শক্তি বা প্রাণশক্তিকে জগতের 
বীজ (উপাদান) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই ভাষ্য 
বুঝাইতে গিয়া আনন্দগিরি যাহা বলিয়াছেন, তাহ! আরও 
স্পউতর। তিনি প্রথমতঃ এই আশঙ্কা করিলেন যে, “অজ্ঞান 








০২০৩, সরা ইল এটার 


৯ বদি অসত অসভামেব জন যাথ। র্ধণো। ব্যবহার্য্যস্য গ্রহণস্বারাভাঁবাৎ অনব- 
প্রসঙ্গ: 1.এবং সর্বধ্ভাবানা মুখপতেঃপ্রাক্‌ প্রাণবীজাঁয়নৈব সব্ধিতি"। “বীজাত্ব- 
কহমপরিভাজোব প্রাণশবন্ধং সতঃ সংশববাচ্যতাচ | নিবা্তয়ৈৰ চেখ.*.., 
হুযুজিগ্রলম়য়োঃ পুনকুখানাহপপতিঃ স্যাৎ-ইত্যাদি দেখুন। 


১৪২ উপনিবন্ের উপদেশ। 





সপে 


বা মায়াকে জগতের উপাদান বলিবার আবশ্মক কি? অজ্ঞ।ন 
বামায়া, মনের একট। বিজ্ঞান ব। সংস্কীর (1098) মাত্র। 
ইহ! বলিলেই ত চলিতে পারে” ? আনন্দগিরি এই আশঙ্ক। 
করিয়া, নিজেই এই আশঙ্কার উত্তর দিয়! বলিয়া দিয়াছেন যে, 
“না অজ্ঞান বা মায়া কেবল মনের বিজ্ঞান বা সংক্ষীরমাত্র 
নহে; উহ! এই জগতের উপাদান” % | পাঠক তাহা হইলেই 
দেখিতেছেন যে, কেবল যুক্তি দ্বারা নহে, শঙ্করাচাধ্য অতি স্পষ্ট 
করিয়াই জগৎ এবং জগতের উপাদানকে স্বীকার করিয়াছেন । 
উহ্থাদিগকে অলীক বলিয়া উড়াইয়! দেন নাই। 

১২। এই উপলক্ষে, স্থলে আমরা আর একটী কথা 
এই জগৎ যে ত্রন্ষেরই মহিমা; হলিতে ইচ্ছা করি। অনেকে মনে 
র্্য ও বিভৃতিয অভিব্যক্তির করিয়া থাকেন যে, শঙ্করাচাধ্য জগতে 
ক্ষেত্র--একথা শঙ্ষর শ্দীকার ব্রহ্গরর্শনের বিরোধী । শঙ্কর নাকি 

করিয়াছেন কিনা এ জগতকে কেবল ব্রঙ্গের আবরক 

বলিয়াই মনে করিতেন ; জগতে যে 
্রদ্ষেরই এশ্বধ্, মহিমা, বিভূতি প্রকাশিত হইয়াছে, একথা 
নাকি শঙ্কর স্বীকার করিতেন না। আমাদের বিশ্বাস কিন্তু 


সস নদ উন পি 


% “নন অনাদ নির্ববাচ্যমজ্ঞানং সংসারস্য বীজভুতং- নান্ত্েব। ষিথ্যাজ্ঞান-তৎ- 
সংস্কারাণানজ্ঞানশক-বাচ্যতবাত্ব তাহ 1৮ অতঃ 'উপাদানত্বেন' অনাদ্যজ্ঞানসিদ্ধিঃ। 
এই স্বায়াশৃক্ি ধে কেবল “বিজ্ঞানমান্র' নহে, তাহা গীতাতেও স্পষ্ট করিয়া আননাগিরি 
বললি! বিয়াছেন--*দায়াশবস্যাপি (প্রজ্ঞা নাম পাঠাৎ বিজ্ঞাদ-শভিবিষয়ন্মাশক্কণাহ 
তিগরণাত্বিকামিভি"- গীতা, 8৮ এই উপলক্ষে ৫১ পৃষ্ঠার টিক্ষাচীও জ্ব্য | 


অবতরণিক]। ১৪৩ 





অগ্তরূপ। আমরা শঙ্করের অন্বৈতবার্দের যে আলোচন। 
করিয়! আসিয়াছি, পাঠক তাহা হইতেই এ কথার আভাস 
পাইয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস এই যে, শঙ্করাচাধ্য জগতে 
্রক্মদর্শনের বিরোধী হওয়। দূরে থাকুক, তিনি এই জগতকে 
্রচ্মদর্শনের অনুকূলরূপে গ্রহণ করিতেই উপদেশ দিয়াছেন। 
আমর! এস্থলে ততসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন! করিয়া, শঙ্করের 
অদ্বৈতবাদের আলোচনাও শেষ করিব। 
উপরের আলোচনা হইতে পাঠক অবশ্যই শঙ্করাচার্য্যের 
দুইটা প্রধান মীমাংসা লক্ষ্য করিয়াছেন । 
তাহার একটা মীমাংসা এই ষে, ব্রহ্ম 
অব্যক্তশক্তি হইতে স্বতন্ত্র। তাহার অপর মীমাংসা এই যে, 
পরমার্থতঃ অব্যক্তশক্তি বা জগত ব্রহ্মত্ত। হইতে স্বতন্ত্র নহে ;-- 
ব্রঙ্গসস্তাতেই ইহাদের সতত । 
শঙ্কর কেন ত্রন্মকে অব্যক্তশক্তি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াছেন ? 
১ তদ্ধাচতষ্ঘ_মা়াশতি আমরা পূর্বেবেই বলিয়৷ আসিয়াছি যে, 
হইতে স্যতন্ত্। শঙ্কর মনে করিতেন যে স্থির 
প্রা্কালে নির্ব্বিশেষ ব্রঙ্গনত্তারই একটা 
পরিণাম একটা অভিব্যক্ত হইবার নিমিত্ত অবস্থাস্তর-_ 
উপস্থিত হইয়াছিল ৷ এই অবস্থাটা! পূর্বে ছিল না, কৃষ্টির 


* পাঠক পূর্ধেই .দেখিয়াঞ্েন যে, এই অবস্থাকে শঙ্বন্ বেদাস্তভাছ্যে পৰ্যাচি- 
কীর্ধিত অবস্থা”, “জায়মান অবস্থা" বলিয়াছেন। তাহার. বিকাফারেন। ইছাকে 
“পর্গোগুখ পরিণাম" বলিয়াছেন। 


শঙ্ষর়ের ছুইটী মূল সিদ্ধাপ্ত। 


১৪৪ উপনিহদের উপদেশ। 


প্রাক্কালে মাত্র উপস্থিত হইল ;-স্ৃতরাং ইহা “আগন্তক” 

এই জন্য ব্রহ্ম, ইহ! হইতে স্বতন্ত্র। ইহা পরিণামিনী শক্তি, 
স্ৃতরাং ইহাকে জড়শক্তি বলা যায়। কিন্তু ব্রহ্ম অপরিণামী | 
স্থৃতরাং ব্র্গ৮_-এই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র। আমর! নিম্বে ভাষ্য 
হইতে কয়েকটী স্থল উদ্ধত করিয়া দেখাইতেছি যে, শঙ্কর 
্রহ্মকে অব্যক্তশক্তি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াছেন__ 

(১) “জগতে অভিব্যক্ত যাবতীয় নাম-রূপের বীজ- 
শক্তিকে, অব্যাকৃত এবং অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া 
থাকে। ইহাকে ভূতসুক্ষমও বলা হয়। ইহা পরমেশ্বরের 
আশ্রিত এবং তীহার উপাধি। ইহ! সর্বপ্রকার বিকারের 
জননী। পরমাত্মা এই অব্যাকৃত শক্তি হইতে ভিন্ন-_স্বতন্ত্” | 
--বেদাস্তভাষ্য, ১২২২ £€1 | 

(২) “সকল কার্য ও করণশক্তির সমষ্টি, জগতের বীজ, 
এই অব্যক্তকে অব্যাকৃত, আকাশ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা নির্দেশ 
করা হয়। বীজে বৃক্ষশক্তির ন্যায়, এই অব্যক্ত পরমাত্মায় 
আশ্রিত আছে। পুরুষচৈতন্ত--এই অব্যক্তশক্তি হইতে 
ব্বতন্থ” ।-_-কঠ-ভাষ্য, ৩1১১ ণ'। | 
(৩) “সকল ব কার্য ও সকল করণের বীজন্বরূপ এই 





জানা 





ক »অক্ষরমব্যান্কতং  নাংরপবীশক্তিরপং ভৃতহ্ীশরাশরয়ং... .সর্কাং 
বিকারাৎ পরো যো ধরিকার£, তক্মাৎ পরতঃপর ইতি ভেদেন বাপদেশাং পরমাতা- 
নমিহ বিবক্ষিতং পর্শযুতি” | 

1 *্নর্বামহররঞ “অবাকতং' সর্ধস্য জগতো। বীজকৃতং... *দর্বব্কীর্ধ্য-করণশক্তি 


অবররগিক। | ১৪৫ 


রঃ 

অক্ষরশক্তি,-উহার .বিকারশুলি হইতে স্বতস্্রঃ কেনন! উহা 
সকল বিকারের জননা। নিরুপাধিক পুরুষটচৈতন্ত এই অক্ষর 
শক্তি হইতেও স্বতন্ব”_ _মুগ্ডকভাষ্য, ২১২) *% 

(৪) “সকলের বীজভূত প্রাণশক্তি দ্বারাই ব্রহ্মকে জগৎ 
কারণ ব| সদ্ব্রদ্ধ বলা হইয়া থাকে । এইবীজ বা জক্ষরব৷ 
প্রাণশক্তি হইতে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র ।-_মুণ্ডকের গৌড়পাদকারিকা- 
ভাবা, ১৬ ৭ 

আর উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই । এই স্থলগুলি হইতে 
আমর! দেখিতেছি যে, অব্যক্তশক্তি হইতে 'ব্রঙ্গকে স্বতন্ত্র বল! 
হইয়াছে । অপিচ, এই শক্তি ব্রচ্ষেই ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। 

এখন আমরা শঙ্করের দ্বিতীয় মীমাংসার কথা বলিব । 

ব্রহ্ম এই আগন্তুক শক্তি হইতে স্বতন্ত্র 
সে নাই। কন প্রকে এই 
একান্থ স্বতস্্নহে। শক্তি ব্রচ্ম হইতে একান্ত স্বতন্ত্র হইতে 
পারে না। শঙ্কর একথা কেন বলি- 


পপর পল সপ পা পেপসি পলি পপ পাপ পপ 


সমাহাররূপং প্‌ অব্যজবব্যারুতাকাশাদিনাষরাচাং পরমাত্মনি ওতপ্রোতভাবেন সযাঁ- 
শ্রিতং বটকণিকায়ামিব বটবীজশক্কি। তন্মাদব্যক্তাৎ পর স্থক্সতমত*** *পুরুষহ" | 
& “অতোহক্ষরাৎ ....সর্ধকাধ্যকরশবীজন্বেন উপলক্ষামানতাৎ পরং....* তপন 
পরতো অক্গরাৎ পরো নিরুপাধিক:ঃ পুক্রষ* । 
1 “্তক্মাৎ সবীজন্বাভ্যুপগ্রষেনৈব সতঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ, সর্ধব্রুতিযু কারণ 
বাপদেশঃ 1.......অভএবাক্ষরাৎ পৰ্তঃ পর." ইত্যাদিনা বীবাপনয়ন্রে 
ব্যপদেশঃ। তাং***তুরীয়ন্ধেন 'পৃথক্‌' বক্ষ্যতি”। & 


গত 


১৪৬ |  উপনিষদের উপদেশ। 

লেন? আমরা পূর্বেই বলিয়া আঁসয়াছি যে, শঙ্কর মনে 
করিতেন যে” একটা অবস্থাঠ্বিশেষ উপস্থিত হইলেই, বস্তটা 
একটা স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়া উঠে না । অব্যক্তশক্তি কি বাস্তবিকই 
একটা স্বতন্ত্র পদার্থ? উহু! হ নির্ধিবিশেষ ব্রক্গসত্তারই একট! 
অবস্থা-বিশেষ মাত্র । সুতরাং উহা ব্রদ্ষসত্। হইতে একেবারে 
স্বতন্ত্র হইতে পারে না । অর্থাৎ কথাটা এই যে, ব্রহ্মসত্তার 
একটা আগন্তক অবস্থা উপস্থিত হওয়াতেই, উহা! স্বতন্ত্র কোন 
বস্ত হইয়৷ উঠিল না। উহা পূর্বেবেও যে ব্রহ্ষসত্তা, এখনও সেই 
ব্রক্মসত্তাই রহিল। তত্বদশশীর চক্ষে উহা কোন স্বতন্ত্র বস্তু 
হইল না। শঙ্কর এই উদ্দেশ্বেই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ষসত্তাতেই 
অব্যক্তশক্তির সত্তা; উহার স্বতন্ত্র সত নাছ %। এইরূপ, 
ব্রঙ্মাসত্তাতেই জগতেরও সত্তা; জগতের স্বতন্ত্র কোন সন্থা 
জগৎও_ওদ্ধ হইতে একান্ত নাই। পাঠক এ সকল কথ! আমর! 

হিতে! পৃর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি। 


পাঠক, শঙ্করের এই মীমাংসা স্মরণ রাখিলে, আর একটা 
বিষয়ও সহজে দেখিতে পাইবেন। বদি ব্রন্ষসস্তাতেই 
জগতের জত্তা হইল, তবে ইহাও সুনিশ্চিত কথা যে, এ জগৎ 





অপি উজ এ নট খত ভাট তোমা 


* "মতো দাষরূপে সর্বাাবহথে ্থণৈব আয্মবতী। নক্ধ তদাত্মকয্য_শঙ- 
ভাঙ়। “নাষয়পয়োরীশ্বরদ্ধং বভ,ধশকাং জড়দাৎ। নাপি ঈশ্বরাদন্তং, কল্িতস্য 
পৃথকৃসতধ।ক্ূর্চ্যোরভাবাধা--টাকাকার। এ সকল কথা পূর্কো বলা হুইয়াছে। 








অবতপিফাি ; ৯৪৭ 


(সপ করা পা এ 0 ভা03এ জর “টাক জা পাস 


বক্ষসন্ার অভিব্যক্তি রাই এ জগতে অনুপ্রবিষ্ট। 
র্ষসত্তাকে অবলম্বন করিয়াই এ জগত অবস্থিত ব্রশ্গদত্তাই 
বিবিধ পদার্থরূপে-+নান্না আকার ধারণ করিয়া-_-অবস্থান 
করিতেছেন। আমরা! শঙ্করের এ মীমাংসাও পাইতেছি &। 
পাঠক তবেই দেখু, এ জগৎ যে ব্রহ্মসত্তারই অভিব্যক্তি, 
ব্রশ্মদত্তাতেই যে জগতের সত্তা,-ইহ! শঙ্কর-মতে সুসিদ্ধ 
হইতেছে। ত্রঙ্গ নিমিত-কারণ রূপে 
রা দরদ এ জগ হইতে স্বততত্র। কিন্তু উপাদান- 
রঃ কারণরূপে (অব্যক্তশক্তি ব্রদ্ষ হইতে 
বস্তুতঃ স্মতন্ধ নহে বলিয়া), ধতিনি জগদাকারে পরিণত । 
বহ্মাসত! হইতে প্রকৃত পক্ষে অব্যক্তশক্তি যখন স্বতন্ত্র নহে, 
তখন ব্রচ্গই অবশ্ব জগতের উপাদান-কারণ হইতেছেন। 
এই জন্যই শঙ্কর বেদান্তভাষ্যে বলিয়া দিয়াছেন যে, “বঙ্গ 
পরিণামাদি-ব্যবহারের আম্পদ এবং বর্গ সকল ব্যবহারের 
অতীত, অপরিণামী” ণ'। 
তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, ব্রক্মসত্তাই যখন 
জগদীকারে পরিণত, তখন এ জগ যে ব্রদ্মেরই অভিব্যক্তি 
ব। বিকাশ, ইহাতে কি শক্করাচার্য্যের অসম্মতি থাকিতে পারে £ 





গু ৮৩ ক পুষ্ট] দেখ ( 
*্রগ্ধ পরিণামাদি সর্বব্যবহারাম্পগন্থং প্রতি পদ্যতে, হা তীতমপি 


টিং অবভিষ্ঠতে”--২।১।১৭ 


১৪৮ উপনদিষদের উপদেশ। 


জন হন 


কিন্তু শঙ্করাচাধ্য অন্থস্থলে, এ জগতকে-_শব্ম্পর্শরূপ- 
রসাদিকে--ব্রক্মের আবরক বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন । 
ইহার কি কোন তাতুপধ্য নাই ? ইহার 
তাৎপধ্য এই যে, যতদিন আমাদের 
প্রকৃত' জ্ঞানোদয় হয় না, যতদিন 
পরমার্থ-দু্টি উৎপন্ন হয় না, তত দিন আমর! জগৎকে শবম্পর্শ- 
সথখ-দুঃখময় একটা “স্বতন্ত্র বস্ক্ব বলিয়াই মনে করিয়! থাকি। 
জগণ যে ব্রহ্মসত্তারই বিকাশ, ব্রঙ্ষত্তাই যে জগতে অনুস্যুত, 
--এই কথাটা আমর! ভুলিয়া! যাই। কিন্তু যখন প্রকৃত 
জ্ঞানোদয় হয়, তখন আর এর জগৎকে ন্্বতন্ত্র' বলিয়া বোধ হয় 
না। তখন এ জগতে ব্রহ্মনত্তার দর্শন হইতে থাকে । কাধ্যের 
কাঁরণাতিরিক্ত সত্ত। থাকিতে পারে না। এ জগত কার্য; 
ব্রঙ্মনত্তাই ইহার কারণ। সুতরাং এ জাতের ব্রঙ্গাতিরিক্ত 
স্বতন্ত্র সত্ত। নাই £ | শঙ্কর বেদান্তভাষ্যে এই জন্যই বলিয়াছেন 
যে, “এই পরিণামি জগণ্ডকে যদি ব্রঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই 
মনে কর, ষদি মনে কর যে পরিণামি পদার্থ গুলির স্বতন্তরস্বাধীন 
কোন ফল আছে, তাহ! হইলে তুমি অজ্ঞানতার কার্য করিলে । 
এই পরিণামি জগতের স্বতন্ত্র কোন কল নাই; ব্রহ্মদর্শনই 








এই অগৎ--ত্রন্ধর্শলের 
' উপায় বাবার মাত্র। 





* “অনন্তহথেপি কার্ধা-কারণয়ো 5 কার্ধ্যসা কারণায্বতবং । ন কারণস্য কাধ্যানুত্বম-- 
বেদান্তকাব্য। ২।১1৯। প্কারণং কাধ্যাদ্‌ ভিন্নসব্াকং ন কার্য্যং কারণাঘ্‌ ভিন্ন” 
রঙ্জরক্ছাটাকা, ১১৮ 








জবতরণিক]। ১৪৯ 








সা উই বর জপ শা তওবা 





ইনার একমাত্র মুখ্য ফল। অতএব জগতকে ব্রহ্ম দর্শনের উপায় 
রূপে, দ্বাররূপে, দেখিতে হইবে। ব্রহ্মদর্শনই মুখ্য উদ্দেশ্থা ; 
এ জগৎ সেই উদ্দেশ্বের উপায় বা দ্বার মাত্র” &। শঙ্কর 
অন্যরূপেও বেদান্তভাষ্যে একথা বলিয়াছেন। স্বতন্ত্র রূপে 
প্রকৃতি? পজ্ঞেয়” হইতে পারে'না। ব্রনের পরমপদই প্রকৃত 
পক্ষে জেদ; সেই পরমপন প্রাপ্তির দ্বার রূপেই প্রক্কাতিকে 
গ্রহণ কর। কর্তব্য, ন্দতত্ত্রদূপে নহে ণ'। সুতরাং আমর। 
দেখিতেছি যে, শঙ্করমতে, জগভে ক্রঙ্গদর্শনই মুখ্য সিদ্ধান্ত। 
জগতের স্বতন্ত্র কোন ফল নাই; ইহাতে ব্রহ্মদর্শনই মুখ্য ফল। 

এইরূপে শঙ্কর জগতকে ব্রহ্ধী বলিয়াছেন %। ব্রহ্মদত্ত। 
হইতে জগতের স্বতন্ত্র সত্তা বস্ততঃ থাকিতে পারে না) সুতরাং 
এই অর্থে ই জগৎ ব্রঙ্ধ $1 কিন্তু নিমিভ্ত-কারণরূপে- অধিষ্টান- 


০৬ প্র পরা পপ পা পট পা 


* প্যত্তত্র অফলং ভরতে, ব্রজ্ধণো জগদাকারপরিণামিত্বাদি, তৎ বরহ্ধদর্শনে 
পায়ত্বেন বিনিমুজ্যতে..... ন ভু শ্বতত্্কলায় কল্পযতে”-বেদগাস্তভাষ্য, ২১:১৪ 
বেদগান্তের ১1৪১৪ হুত্রেও শঙ্কর বলিয়াছেন--“বরদ্ধদর্শনই সৃষ্টিক্রতির তাৎপর্যা 
তন্ত্র কোন তাৎপধ্য নাই"। শদর্শয়তি চ সৃষ্ট্যাদি-প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মপ্রতিপত্যরভাম্‌” 
ইত্যাদি দেখ। 

4 *বিষ্বোরেব পরমং পদং দর্শয়িতুময়সপন্যাস ইতি”--বেদান্তভাষ্য। ১1818 

? “আই্বৈবেদং সর্ধঘযূ" প্তরন্গোবেদং সর্ববযূণ ইত্যাদি । 

$ পাঠক যদি বেদান্ত দর্শনের ২১1১৪ হৃত্রটী খুলিয়! লন, তবে তাহার ভায়্ে 
দেখিতে গাইবেন যে, শক্ষরাচাধ্য, এই সুত্রের ব্যাধ্যা করিতে গিয়াই “জন্ধৈবেদং 
সর্বায্প। "আাক্যৈবেদং সর্ধামণ। “তদ্বষমি'পাএই সকল শ্রতিবাক্যের অর্থ বিশয় 


রা উরস 


১৫০ উপমিষদের, উপদেন। 


পক পা পপ প্র পপ জর পাশার কউ শা হা 8৯৯৭৭ গা পট 


রূপে- ব্রহ্ম জগৎ হইতে স্ত্্র। সুতরাং যদিও ব্রঙ্গ জগদাকারে 
অভিব্যক্ত, তথাপি তাহার নিরবয়বত্তের কিছুই হানি হইল ন|। 
শঙ্কর কেবল ইহাই বলিয়াছেন । নত্বুব। তিনি জগতকে ও 
ব্রঙ্কে একও (অভিন্ন) বলেন নাই; জগতকে অলীক 
বলিয়াঁও উড়াইয়৷ দেন নাই। 
পাঠক এই আলোচনা হইতে দেখিতে পাইতেছেন যে, 
টিয়ার ব্রহ্মসত্তাই জগদাকারে বিকাশিত-_ 
্্যারপে দর্শন রা ইহাই স্বাহার মত, তিনি যে জগতে বর্ষ 
তত্দর্শর কর্তব্য।. দর্শনের বিরোধী হইবেন, তাহ! কদাঁপি 
ূ হইতেপারে না। তিনি অনেক স্থলে 
বলিয়াছেন বটে যে, জগতের বিকারগুলি সর্বদা রূপান্তরিত 
হইতেছে, সর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে, সুতরাং বিকারগুলি 
অসত্য ; কিন্ত তাহার মত এই যে, যে সকল মোহান্বব্যক্তি 
কেবল এই বিকারগুলিতেই আসক্ত হয়, এই বিকারগুলিকে 


পপ রন শপ আপ ০০ রা ০ পপ শস্  এ  -০৮৮৯ ৬ এ শা জজ পাপ পাশা পা শপ 


করিয়াছেন | এই প্রসিদ্ধ তবত্রটাতে, কার্ধয ও কারণের অনন্যত্ব। অর্থাৎ কাঁধ্য যে 
বস্ঘতঃ কারণ হইতে স্বতন্ত্র লে, তাহাই আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং শঙ্কর 
দেখাইয়াছেন যে, জগৎ ব্রন্ধ কইতে বস্ততঃ স্ৃতন্্র নহে, এই জন্যই বলা হইয়া থাকে 
দে-এ জগৎ ব্রন্ধ ই? জীব ব্রন্ধই । জগতে নানাত্ব নাই-্-ইভ্যাদি। এই অর্থেই. 
ব্রন্ধবাভীত সকল বন্ধই অভাব'--এরপ কখাও বাবন্ত হইয়াছে। এ সকলেরই 
অর্থ এই যে, ব্রক্ষদ্তা হইতে কাহারই হ্বতন্ত্র সত্তা নাই। পাঠক, শঙ্কর টির 
ইডাইর ছিলেন? | | 


পপি শত পপি লাশ ১৫ টি সরা ০০ আস আক পিক ভোর এপ উর ও সপ 


'অবকরপিকা। ১৫৯ 





্রহ্মসত্। হইতে স্বতন্ত্র সত্বাৰিশিষ্ট ও স্বাধীন পদার্সরূপে বোধ 
করে, তাহারাই নিতান্ত অজ্ঞান। 'বিকারগুলিকে তৰদর্শীরা 
কিরূপে বোধ করেন ? তত্বদর্শী, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বিকারগুলিকে 
স্বাধান পদার্থ রলিয়। মনে করেন না। তীহারা উহাঁদিগকে 
ব্রঙ্গেরই মহিমারূপে, ব্রদ্মেরই সত্ব! ও এনব্যরূপে বোধ করেন। 
হ্বাই পরমার্থ দৃষ্টি। এই জন্য শঙ্কর হৃম্প্টভাবে বেদাস্ত- 
দর্শনে বলিয়! দিয়াছেন যে, “স্তম্ব হইতে মনুষ্য পর্য্যস্ত পদার্থে 
দিনা জ্ঞান এবং এশর্যযের অভিব্যক্তি, ক্রমশঃ 
শবে কেই জাপা নি হইতে উর্ছে, করমোরত ভাবে 
দির বিকাশ করিতেছে। হইয়াছে” **%। এঁতরেয় আরণ্যক- 
ভাষ্মেও শঙ্কর স্পউতরভাবে বলিয়া- 

ছেন যে, “স্থাবর হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষাপর্য্যন্ত পদার্থে, 
স্বয়ং আত্মা ক্রমোন্নতভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং 
সর্ববাপেক্ষা মনুষ্যেই তীহার জ্ঞানাদির প্রকৃষ্ণ অভিব্যক্তি 
হইয়াছে” ণ'। তবেই আমর! ইহাই পাইতেছি যে, জগতের 
পদার্থগুলিকে (বিকারবর্গকে ) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বন্তরূপে বোধ 





*& *.,. »তথ! মন্ুষ্যাদিঘেব হিরণ্যাগতপর্ধ্যস্তেযু জ্ঞানৈশ্্যযাদ্যভিব্যক্িরপি 
গরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতি” ইত্যাদি। বেদান্তভাবা, ১1৩৩০ 

1 “প্রবিগ্ঠ আবিরভব্থ আত্মগ্রকাশনায়। তত্র স্থাবরাধ্যারভ্য 'উপসু্ঠপন্থি'। 
আবিষ্তরত্বমাত্বন......পরাণভৃৎক্ষপি পুরুষেঘেবাবিদ্বরাযাত্মা বন্যা প্রকষ্ুং জানং .. ... 
প্রাণভৃভাং সম্পরতষং" ইদ্যান্ি! ধতরের আরপাক ভাষ্য, ২1 | 


১৫২ উপনিষদের উপদেশ । 


করাই অজ্ঞানতার কার্য বলিয়া, শঙ্কর-মতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
কিন্তু পরমার্থনৃষ্টিতে সকল বিকারে ব্রহ্মসত্তার বোধ এবং বিকার- 
গুলিকে কেবল ব্রচ্ষেরই এশ্বধ্য, মহিমাদির অভিব্যক্তি & 
বলিয়। বোধ করিবারই বিধান দেওয়া হইয়াছে । ছান্দোগ্য- 
ভাষ্যে (৮১২৩) শঙ্কর মুক্ত পুরুষের বর্ণনা করিতে গিয়৷ যাহা 
বলিয়াছেন, তন্দারাও আমরা এ তত্ব বুঝিতে পারি। সে স্থলে 
শঙ্কর বলিয়াছেন যে, মুক্তপুরুষ তখন কেবলমাত্র মনের সংকল্প 
দ্বার মর্ত্যলোকের ঝ! ব্রঙ্মলোকের স্ত্রী, যান, জ্ঞাতি, সুহৃদ 
প্রভৃতি যে কোন পদার্থের সংকল্প করিয়া তাহাদের সহিত 
পরমানন্দ ভোগ করেন। 'এস্থলে এই আশঙ্কা হইতে পারে 
যে, মুক্তপুরুষ যখন ব্রঙ্ধ হইতে কতন্ত্র ভাবে কোন পদার্থকেই 
বোধ করেন না, তখন তিনি এই সকল স্ত্রী, যান, বাহন, সমুহ 
প্রভৃতির সংকল্প করিবেন কি প্রকারে ? শঙ্কর এই আশঙ্কার 
উত্তরে স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন যে, উহাদিগকে ও মুক্তপুরুষ 
স্বতন্ত্র পদার্থ বোধে দেখেন না। মুক্তপুরুষ .সেই সকল যান- 
বাহন সুহৃদাদিকেও ব্রন্গেরই বিভূতি, এশবর্ষ্য ও মহিমারূপেই 
কেবল অনুভব করিতে থাকেন এবং তাহার ফলে পরমানন্দে 


০০০ 





* মুগ্তক উপন্নিষদেয় (২২৯) ভাষ্যে শঙ্কল্লাচার্ঘা বন্ধের যে যহ্যা' ও বিভূতি 
বর্ণন করিয়াছেন, পাঠক সেই ভাষ্াটী দেখুন । শুরধ্যচন্, গর্ধঘত নদী, সাগর প্রভৃতির 
গব ব্ব কার্য গির্ধাছ প্রডৃতিকে শ্পট্টকূপে অন্ধের “বিভূতি' বলিয়া! বর্পিত টি 
এই এছের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই ভাষোর জহবাদ দেওয়া কট্য়াছে। 


অবতরশিক11 ১৫৩ 


নিমগ্ন হইয়া! পড়েন। তাহা হইলেই, পাঠক দেখিতেছেন যে, 
তত্বদর্শা পুরুষ এই জগতকে ব্রচ্গেরই মহিমা, বিভূতিরূপে দর্শন 
করেন ; প্রত্যেক পদার্থে তিনি ব্রঙ্গেরই ক্রমোচ্চ জ্ান, শক্ত্যা- 
দির অভিব্যক্তি ও বিকাশের অনুভব করিয়া আনন্দলাঁভ 
করেন। এই জন্যই শঙ্করের নিতান্ত অনুগত টাকাকার 
আনন্দগিরি জগতের উপাদান মায়াশক্তিকে ব্রহ্ষেরই “এশ্বধ্য- 
ভূতা” বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন & | এই জন্যই গীতার দশম 
অধ্যায়ে, জগতের বিবিধ পদাথ-গুলিকে ব্রহ্গেরই অংশরূপে__ 
বিভূতি ও এশব্্যরূপে কথিত হইয়াছে ণ'। এই জন্যই জগতকে 
এবং স্ৃগ্টিবিষয়ক শ্রুতিবাক্যগুলিকে “ক্রক্ষ-লিঙ্গ” বা ব্দ্ধেরই 
পরিচায়ক চিহ্ন বলিয়া মীমাংসা করা হইয়াছে &। 'এইজন্যই, 
শ্রতিতে আকাশ, মন প্রভভৃতিকে ব্রদ্গের লিঙ্গ বা পাদরূপে 
বর্ণন কর! হইয়াছে । সুতরাং আমর! দেখিতেছি যে, শঙ্করের 
সিদ্ধান্ত তবে ইহাই ফীঁড়াইতেছে যে,--অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই 
জগতের পদার্থ গুলিকে ব্রহ্মসত্তা হইতে একাস্ত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন 


পনের | অপ তা পপ পণ লা পপ ০ পল আজ পপ পা শা সল্প ছাপ পাশ শপ পি ১০৯৪ বাজ চট পপ পা আগ সপ পন পদ শর উড শত 


্ মারা এ রশ্থরী তদাশ্রয়া তৈর্াভৃ্া "গীতা, ৭81 শঙ্কর ম্বয়ং বলিয়া- 
ছেন--”অজমপি জনিযোগং প্রাপটৈন্বর্যা-যোগাৎ"-_মাগু,ক্যকারিকাভাষ্যের শেষ 
শ্লোক। স্পষ্টই মায়াশক্তিকে 'উশ্বঘ্য' বলা হইয়াছে। | 

? “যহ্‌ যদ বিভূতিমৎ সম্বং জীমদৃর্জচিত মেব বা। তত্তদেবাবগঞ্ছত্বং য় তেজোংশ 
সন্ভাবম্‌”৮৯০18১ 

$ বেদাস্রর্শনেক “আকাশ শরিঙ্কাৎণ সুত্র দেখ। *বক্গাণণ্ডে 4 
ববাণি* ইত্যাদি, ছাল্োগ্য, 8/৬1৫1-৮ দেখ। | 


৯৫৪ উপানহবের উপদেশ 


বলিয়া! বোধ করিয়! থাকে; স্থৃততরাং ইহাদদিগের নিকটেই ব্রহ্ম 
শব্াস্পর্শাদি দ্বারা আবৃত হইয়া! পড়েন *। কিন্তু তত্বদর্শা, 
বিবেকী ব্যক্তি এ জগণ্কে ত্র্মসত্ত! হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া কখনও 
বোধ করেন ল1; তাহারা এ জগতে কেবল তীহারই সত্তা, 
তাহারই মহিমা, এশ্বধ্য ও জ্ঞান-শক্ক্যাদির অনুভব করিতে 
থাকেন। এই জ্ঞান আরো দুঢ হইলে, তখন আর এই 
এশ্বধ্যাদিকূপেও « অনুভব থাকে না; ; তখন পূর্ণ অদ্বৈত-বৌধ 
সুদুঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় ৭'। এইরূপ হইলেই মুক্তি হইল। 
১৩। আমরা এতক্ষণ, ব্রহ্ম এবং অব্যক্তশক্তি ঝ। মায়।- 
শ্তি' সম্ঘন্ধেই আলোচনা করিয়াছি । 
ম্যারি আবির কিন্তু অ্যক্তশক্তি কিরূপ ও কি প্রণা- 
লীতে ব্যক্ত হয়, সে কথ! বল! হয় নাই। 
এখন আমরা সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ইহাই স্ৃষ্টিতস্থ। 
অনেকেই মনে করিয়া থাকেন ফেহিন্দুর স্্টিতন্ব অবৈজ্ঞানিক।, 
এই আলোচনায়, আমরা! দেখাইতে চেষ্টা! করিব যে, উপনিষদে 
ও বেদান্তদর্শনে স্গ্টিতত্বের যে বিবরণ দেওয়! হইয়াছে, তাহা 
বিজ্ঞানের নিতান্ত অনুগত ৷ আধুনিক কালে, ইউরোপীয় 


০ 








তারা 


* "অবিহ্বদ-তৃষ্টেব অবিদ্যাবকণং সিদ্ধাতি, ন তত সৃষ্ট্যা ইতি ব্যাচ্রে'--আনব- 
খিক, শৌড়পাদকারিকা। ৪1৯৮ 
+ কেবঙ এইরূপ পরিপন্ধ জানীর়ই কোন লোক-বিশেষে, গভি হয় না 


(বারাক 


'ছজকতরনিক]। ১৫৬. 


(পিস পতন পি 8 আল জা আগ পপ শী পি পাচ সা পপ পপ সস পাস লজ রা 


ভারতীয় সৃষ্টিতত্ বৈজ্ঞানিক। টিঙাটিত সারির ব্রার গা 
সায়ের সহিত ও অতি যত্বে, নানাবিধ' 
যন্্াদির সাহায্যে, যে নকল বৈজ্ঞানিক তত্ব আবিষ্কার করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন, তাহার মূল তত্বগুলি ভারত-বর্ষে অতি প্রাচীন- 
কালেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এ কথা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত 
নহে। আশা! করি, সহ্ৃদয় পাঠক তাহা! এই আলোচন। হইতে 
বুকিতে পারিবেন। আমরা আ্তিবাক্য ও শঙ্কর-ভাষ্য দ্বারাই 
প্রধানতঃ এই স্ষ্টিতত্বের বিবরণ দিব। 
ক। পাঠক অবশ্যই জানেন যে সাংখ্যকার,প্রকৃতি হইতে 








সর্ব প্রথমে “মহত্ত্ব” অভিব্যক্ত হয়, 

১। অবাক্তশক্তি প্রথমে সৃপ্্- ণ 
6 এই কথা বলিয়াছেন। শ্রীমৎ শঙ্করা 
চাধ্যও এই মহত্ত্ব স্বীকার & করিতেন। 


তিনি এই মহত্বত্বের নাম রাখিয়াছেন পপ্রাণ”বা“হিরণ্য-গর্ভগ্ণ। 


সা চপ কা সপ পা পি জি পা পাপ 


ভবে যে শঙ্করাচাধ্য, বেদাস্তদর্শনের ১1৪1 হৃত্রের ভাষো সংখ্যক 
“হবত্ব'কে অবৈদিক বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি করিয়াছেন, তাহার কারণ এই 
খে, মাংখোর মহত্বস্ত পুরুষ-চৈতন্ত হইতে “শতন্ত্র। স্বাধীন বস্তু । শক্ষকলমতে মহত্ত্ব --. 
দ্ধ হইতে “ম্বতন্ত্র' ও গ্বাধীন হইতে পারে নলা। এই শ্বাধীনভার অগ্যই শহর 
সাংখ্যোক্ত প্রক্কতি ও মহতবাদি শব গ্রহখে আপত্তি করিয়াছেন। এইটী দেখাইবার 
জন্যই তিনি স্বুধু “মহতত্্' না বলিয়া “মহানাত্মা বলিয়াছেন । বত পাঠক 
ভুলিবেন না। 
1 শ্রুতির নানা স্থলে এই প্রাণ যা হি্খাগর্ভের উল্লেধ আছে। সিনা 
(১১৮) "অন্লাধপাপহং ইত্যাদি 1 নুগডকোপনিরদ (২1১1৩) *এবক্সাৎ জারতে প্রাণঃ” 











১৫৯ উপনিহদের উপদেশ । 
এই প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভই যে অবান্ত- 
শক্তির প্রথম বিকাশ, শঙ্করাচাধ্য 
তাহাও বলিয়! দিয়াছেন। কঠোপনিষদের (১৩১০ ) ভাষ্যে 
তিনি বলিয়াছেন-- 

(১) “অব্যক্ত-শক্তি হইতে সর্বপ্রথমে বোধাত্বক ও 
অবোধাত্মক “হৈরণ্যগর্ভ-তত্ব' উৎপন্ন হইল। ইহাকে 'মহা- 
নাসা ও বলা যায়” | 

মুণ্ডকোপনিষদের (১১৮--৯) ভাষ্যেও ঠিক এইরূপ 
কথা আছে-_ ৰ 

(২) “বীজ হইতে যেমন অস্কুরের উৎপত্তি হয়, অব্যাকৃত" 
শক্তি হইতেও তদ্রপ “হিরণাগর্ভের* উৎপত্তি হইল। জগতে 
বতপ্রকার জ্ঞান ও ক্রিয়! প্রকাশিত হইয়াছে, এই হিরণাগর্ভই 
তাহার সাধারণ বীজ। ইহাকে প্রাণও বলা যায়” ণ*। 
এঁতরেয়োপনিষদের (৫1৩) ভাষ্যেও শঙ্কর বলিয়াছেন-_ 

(৩) “জগতের বীজস্মরূপিণী অব্যক্তশক্তির প্রবর্তক ব্রহ্ম, 


*হিরণা-গর্ভ' কাছাকে বলে। 





পি রি পা এ পা এ এড জা সবি ০৯ 


ইত্যাদি রশ্নোপনিহা ৬৩ “স প্রাণমস্থজত" ইত্যাদি কঠোগনিষদ (১1৩1১০-১২) 
“আন্মা-যহান, পর, মহত পরমধ্যত্ত্” ইত্যাদি । প্রশ্্োপনিষধ (41২) এ প্ষ্ক 
প্রাখাখাং প্রথমজম” ইতাদি। 
* “অআবাকাৎ যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগতন্বং বোধাবোধাত্মকং মহানাধা। 
স্জব্যাকতাৎ ব্যাঠিকীর্ষিতাবস্বাতোইনাৎ প্রাণো হিরণাগভো অ্রজ্ছণে। জ্ঞান 
কিয়াশক্ষাধিতিতজগৎসাগায়ণ২.....বীজাছুরঃ জগদাতাহভিজায়ত"। 


পা পপ পন ধা জা 


অবতরণিক1। ১৫৭ 














হিরণ্যগভ' রূপে ব্যক্ত হইলেন। এই হিরপ্যগভ স্ুলজগতের 
সুন্মন বীজ । ইহাকে “বুদ্ধ্যাত্বা” ( মহদাত্মা) ও বলা যায়” &। 
এখন আমর! দেখিব এই মহত্তত্ব বা হিরণ্যগর্ভকি ? 
শ্র্তির অনেক স্থলে এই হিরণ্যগর্ভকে “সূত্র' শব্দে নিদ্দেশ 
করা হইয়াছে। এই সুত্র “বায়ু নামেও 
হিরণ্যগতকে “হৃত্র' ও বায়ু: আর্গ ' * পরিচিত ণ। আমরা যাহাকে 
0 স্ুল বায়ু বলিয়া থাকি, শ্রুতি-কথিত 
এই “বায়ু তাহ! নহে । শ্রুতিতে প্রাণ ও বায়ুকে পৃথক্‌ বলিয়। 
ণনা করা হয় নাই । এই জন্যই বৃহদারণ্যকে আমর! দেখিতে 
পাই যে, বায়ুকে 'অমূর্ত' (সূন্মন ৯ বল! হইয়াছে । ছান্দোগ্যো- 
পনিষদের “সংবর্গ-বিদ্ভায়' বলা হইয়াছে যে, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য 
প্রভৃতি পদার্থ বায়ু হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং পরিশেষে 
ইহার! বায়ুতেই লীন হইয়! যাইবে &। অতএব এই সকল স্থল 


দল উপ শি তালার 6৫১টি ০০৫৯৯ হা, রাজা চা পটার পপ পা শা ৭ ৬৮ এপ পপ ও পপ এ উওর পপ পপ পক টা উল শর প্র ৫৪ 


৮... তদের (অবাকভ-জগন্বীজ নং) ডাচ 
নঙ্গণহি রণ্যগভমংজং ভবতি” | 

1 "অবিদৈবভাত্মানং দক্ধাস্মক 'মনিল' মমূতং “হৃত্রা আ্বানম্‌"--ঈশোপনিষদ্ভাষা, 
১৭1 “অধিদৈবতঞ্ধ যো বাুঃ সুপ্রাত্থা"্মাওুক্যে আনন্দগিরিং। “ফ্দ্যপি সৃত্রাক্্ 
পেশ বামুঃ পরোক্ষ:--এতরেয়ে জানায়ত ঘতি। পপ্রাণান! এ উদদেতি প্রাণে 
অন্তমেতীতি প্রাপশব্দবাচ্য বায়ৌ লয়-শ্রবণাৎ”--উপদেশ সাহতী গ্রন্থে রামতীর্ঘ। 
অতএব প্রাণ, স্ৃপ্তত ও বায়ু--একই অর্থে শ্রুতিতে ব্যবহৃত হুইয়াছে। “প্রাণশ্চ স্ৃত্ং 
খদাচক্ষতে ্পন্বর, প্রশ্নঃ ৪1৭ 


1 আননদগিক্িও বলিয়াছেন-দবাযুঃ হৃত্রাত্ম! মোংগ্রযাদীন আত্মনি এুহরতি 
ইতি 'সংবগবিদ্যায়াং সংহ্ৃত্ং বায়োকুদ্কম্ণ- মাওক্য। 


১৫৮, উপনিষদের উপদেশ। 








হইতে, ইহাই পাওয়। যাইতেছে যে, অব্যক্তত্পক্তি সর্ববপ্রথমে 
হিরণ্যগর্ভরূপে-_সুত্রর্ূপে-_বায়ুর্ূপে অভিব্যন্ত হইল। তৈত্তি- 
বীয় ভাষ্যে (৩১৯ ) শঙ্করাচাধ্য বলিয়া দিয়াছেন যে,-“পুধা, 
চন্জাদি আধিদৈবিক পদার্থগুলি “বায়ুতে'ই লীন হইয়া যায়। 
ব্রহ্ম, বায়ু দ্বারাই সকল পদার্থের সংহর্তা। এই বায়ুবা প্রাণ 
আকাশে অভিব্যক্ত হয় এবং সেইজন্য আকাশকে “বাদুত্ম। 
বলা যায়” 1 অতএব শঙ্কর বলিতেছেন যে, অনন্ত আকাশে 
বায়ু বা প্রাণ অভিব্যক্ত হয়। এতরেয়-আরণ্যক ভাষ্যেও (২২) 
শঙ্কর বলিয়াছেন যে, “আকাশেতেই প্রাণ উপ্ত আছে” এবং 
“আকাশ প্রাণদ্বার পরিব্য1প৮ ণণ। এখন দেখিতে হইবে যে, 
এই প্রাণ বা বায়ু বা! সৃত্র-_কাহাকে বুঝাইতেছে। শঙ্করাচাধা 
7 এ রা স্পষ্ট করিয়াই আমাদিগকে 

বলিয়া দিয়াছেন । বুহদারণ্যক ভাষ্য 
( ৩৫২১--২৩) শঙ্কর বলিয়াছেন যে,--“পরিম্পন্দান্ক প্রাণ 
বা বাযু-আঁধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সকল পদার্থে ই অনুসৃত 





* “পরিজিয়ন্তেশ্মিন, দেবা ইতি পরিমরো “বাযুঃ' । বাধুরাকাশেনানল্য হি 
আকাশং ৰাধাস্মান মুপাসীত”। 

+ “প্রশিদ্ধা আকফাশঃ প্রাণেন'"*"ব্যাপ্তত "অশি্নাকাশে প্রাণ উত্ত৮-- 
এতরেয়ারণাক-ভাষ্য, ২।২। এই জন্যই শ্রতিতে “বাযুরংখম্" বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ 
আকাশ বায়ু বিশিষ্ট। এই বামুযুক্ত আকাশই 'ভুতাকাঁশ' বঙিয়া ক্রুতিতে উদ্ত। 
-আর যাহা নিত্য আকাশ, তাহাকে 'পুক্লাণং খমূ' বল! হইয়াছে। 
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হইয়া আছে” ঞ*। বেদান্ত ভাষ্যে এবং ছান্দোগ্যভা্যেও শঙ্কর 
প্রাণকে পরিস্পন্দাজ্ক বলিয়াছেন । সুতরাং শঙ্কর আমাদিগকে 
বলিয়া দিলেন যে, শ্রুতিতে যে বায়ু ব! প্রাণ বা সূত্র বলিয়! 
কথিত আছে, তাহ! “স্পন্দন+ মাত্র ( ৮11):2100) 1 তাহা 
হইলেই, আমরা দেখিতেছি যে, স্পন্দনই-_হিরণ্যগর্ভ। এই 
ৃ স্পন্দন হইতেই সূর্যযচন্দ্রাদি পদার্থ 

'অশুএব হিরণ্যগর্ভ, ্পদনেরই ও ্ 
চির অতিব্যক্ত হইয়াছে এবং উহার! প্রলয়ে 
এই স্পন্দনাকারেই লীন হইয়া 

যাইবে ৭ । 

এই সকল আলোচনা হইন্তে আমরা ইহাই পাইলাম যে, 





+ প্বায়োশ্চ প্রাণপ্যচ পরিম্পন্দাত্ক হং”.....আধ্যাত্মিকৈ রাধিদৈবিকৈশ্চ...... 
অন্তবস্ত্যমানয্”। বুহ্দারণ্যকে আরে! আছে-__“নহি প্রাাদন্তত্র চলনাত্মককে- 
গপত্তিঃ”। বেদান্তভাষ্যে (১1৪1১৬) শঙ্কর বলিয়াছেন- --“পরিম্পন্দলক্ষণস্য ক্ধণ; 
প্রাণাশ্রয়ন্তাৎ” | ছান্দোগ্যের *সংবর্গবিদ্যা' এবং “ইন্দিয়াদির কলে" (বৃহদারণাক ) 
ইহাও দুষ্ট হয় যে, দেহস্থ চক্ষু কণাদি ইন্দ্রিয়শক্িগুলি স্ুষুপ্তিতে “প্রাণে' লীন হষ্টয়] 
থাকে এবং জাগরিত হইলে পুনরায় প্রাণ হইতেই অভিব্যক্ত হয়| এই সকল স্থলে 
প্রাথকে পরিস্পন্দাধুক বলা ইইয়াছে। 

1 আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সকল পদার্থই এই প্ন্দন হইতে অভিবাক্ 
হইয়াছে এবং ম্পদনেই লীন হইবে । এই জন্য বেদান্ত দর্শনেও বলা হইয়াছে... 
“সুত্রাত্মক-প্রাপস্ট বিকারাঃ সূর্ধযাদয়ঃ" (১৪1১৬ রক্প্রভা)। এই জন্য “সর্ববাধি 
স্থাবরাণি ভূতানি প্রাণএব* বল! হইয়াছে ( এতরেয়ারণাকভাদ্যে শঙ্কর, ২২) 


১৬৪ উপনিষদের উপদেশ । 


পপ 
পপ পাশপাশি সপ এপাশ 


অব্যক্তশক্ি--অনন্ত আকাশের একদেশে সর্বপ্রথমে স্পন্দন- 
রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এ স্পন্দনই “হিরণ্যগর্ভ। 
এই স্পন্দনক্রিয়ার সহিত আকাশকে এক ধরিয়। লইয়াই 
শ্রুতিতে, আকাশকে ভূতাকাশ' বলা! 
হইয়। থাকে । বস্তুতঃ আকাশ, নিত্য, 
অনন্ত; ইনার উৎপত্তি নাই্*। এই স্পন্দনই--অব্যন্ত- 
এই শ্পনানই সাংখ্যর শক্তির প্রথম সুক্গমবিকাশ। সাংখোরা 
“মহতত্'। ইহাকেই “মহন্তত্ব' বলিয়। থাকেন। 





'ভুতাকাশ' কাহাকে বলে? 


এই আলোচনায় আমর! দেখিয়া আমিলাম যে, অব্যক্ত- 
শক্তি,_প্রাণ বা হিরণ্যগর্ত বা ম্পন্দনরূপে সর্যবপ্রথমে সুমন 
ভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল। এই স্পন্দন কিরূপে স্থুল হইয়! জাগ- 
তিক পদার্থ ও শরীরাদিকে নিন্াণ করিল? এখন, সেই 
প্রণালীটাই আলোচিত হইবে। 

উপরে যে কঠ-ভাষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই ভাষ্যে শঙ্কর 





* “নন্দ বাধাদেরেব শব্দবতশ্রবণাৎ কিঘাকাশেন ইতি অতিপসঙ্গাৎ :,.অতঃ 
শরততহাৎ বাহদি-কারণত্েন আকাশঃ মর্গীকারধাতা রঙুপ্রভা। ১১০। বায়ু 
গাকাশেন গ্রস্ত ইতি প্রসিষ্ধমেবেতৎ-্রামতীর্ঘ । আননাগিরি একথা মাগুক্য- 
কারিকা ব্যাধ্যায় শপষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন। “মাকাশ ক্রিয়া'শতি বারা (7700075) 
পরিবৃত ) ইহাসই শ্রত্যুজ *ডূতাকাশ' | হৃতয়াং ইহা জড়” (৪1১)। 
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59৮ নাচ বা পপ পপ সস 





পর আর্ত 
পা পাত চপ পাপ বাজী 


বলিয়াছেন-_-প্হিরণ্যগর্ভ বোধাত্বক এবং অবোধাত্মক 1” 
আনন্দগিরি ইহার অর্থ করিয়াছেন যে, 
-_“হিরণ্যগর্ভ জ্ঞানাত্বক এবং ক্রিয়া" 
ত্বক” *্*। মুগুক-ভাষ্যের টীকায় 
(১১1৮৯), আনন্দগিরি এই কথাটা আরো স্পষ্ট করিয়া 
বলিয়াছেন। সেস্থলে তিনি বলিয়াছেন যে,_-"এই জগতে 
বত প্রকার জ্ঞান ও ক্রিয়া প্রকাশিত আছে, হিরণ্যগর্ভই 
তাহাদের সমগ্রি-বীজ”। শঙ্কর স্বয়ং অন্যাত্র এই হিরণ্যগর্ভকে 
“করণাধার* বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন ণ*। প্রাণীদিগের 
করণ ব! ইন্দ্রিয়গুলি ছুই প্রকার । “কতকগুলি উক্ড্িয় জ্ঞানাত্বক, 
কতকগুলি ইন্দ্রিয় ক্রিয়ান্রাক ধ। হিরণ্যগর্ত যখন ইন্দ্রিয় 
গুলির বীজস্বরূপ, তখন হিরণ্যগর্ভও-জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক 
হইতেছে । এখন দেখিতে হইবে' যে, কেন হিরণ্যগর্ভকে 
জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক বল! হইল ? কিন্তু আমরা, কেন ইহাকে 
“ানাত্বুক' বল1 হইয়াছে, সে কথ! পরে বিবেচনা করিয়া 


প্র পা হা পা পক উপ ০৪-০৯প এ প ্া ক া তে 





হিরণাগর্ভ জানাস্মক ও 
ক্রিয়াক্মরক। 


হা রর আপ রা পট জপ সা 


* “বেোধাবোধাত্বকমিতি জ্ঞানক্রিয়াশক্িমন্ত্রমূ” | বেদাস্ত-মতে কোন পদার্থ ই 
চৈতন্য-শুহ্য নহে। 
1 “হিরণ্যগভাখ্যং সর্বপ্রাণিকরণাধারং.....অহজত"স্পপ্রশ্নোগনিবস্তাধ্য। ৬$ 
1 চক্ষু কর্ণাদি ইন্দিয়শক্কিগুলির স্বারা সঙ্গে সঙ্গে জালের (রূপা জানের ) 
বিকাশ হয় বলিয়াইহারা জ্ঞানেক্রিয়। এবং বাঁকা, হন্ত-পদাদি ইন্দ্রিমশকিগুলি 
কন্মেক্ত্িয় ঘলিয়া কথিত । | 
ও ১১ 


১৬২ উপনিষদের উপদেশ । 


পি লই পপ উস জবা শিক 


দেখিব । ইহাকে কেন “ক্তিয়াত্মাক' বল! হইয়াছে, অগ্রে তাহাই 
দেখা যাউক । কিরূপে ক্রিয়। বিকাঁশিত হয় ? 

খ। শঙ্কর বলেন, “ক্রিয়া বিকাশিত হইতে গেলেই, উহা! 
*করণরূপে” এবং “কাধ্যরূপে” প্রকাশ 
পায় *%। শ্রুতির ভাষায় বলিতে গেলে 
বলিতে হয়-_ক্রিয়া “অন্নাদ' ও “অক্স” 
রূপে প্রকাশ পায় । যেযাহার পোষণ করে তাহাই তাহার 
“অন্ন” এবং যে দেই অন্নের আশ্রয়ে 
পুষ্ট হয়, তাহাকে সেই অন্নের “অম্লাদ” 
বল! যাঁয়। এতরেয় আারণ্যক বলিয়া 
দিয়াছেন--«এ জগ অন্ন ও অন্নাদ। গ্রজাপঠিও এই উভয় 








কক্রিয়ায়ক' বলার তাঁৎপর্যা 
নির্ণয় । 


২। সুঙ্ষুম্পন্দন কিরপে স্ুল 
ভাবে বিকাশিত হয় ? 


পিস এরর ৬৫ পাপ পরা পপ আপ ৩ প্রজ্ঞার 


৩1৫)১১-১৩  বৃহদারণ্যকেও *মধুবান্ধণে এই তত্ব আছে। “ভূতানাং শরীরা" 
রস্তফদ্ষেন উপকার; ;) তদন্তর্গভীনাং তেজোযয়াদীনাং করণত্বেন উপকারঃ-- 
শঙ্কর, (8101১--১৯)। পকার্ধাত্মকে নাষরূপে শরীরাবন্ছে, কিয়াশ্বকম্ত প্রাণ- 
স্তয়োরুপর্টন্তকঃ। অতঃ কারধ্য-করণানামাত্থা প্রাণ:”--( বৃহৎ* ভাব্য। ৩৩1১৯ )। 
পসর্বএব দ্বিপ্রকার$1 অন্তঃ প্রাণ: করণাম্ুকঃ উপষ্ুক্তকঃ......প্রকাশফোহ্যুতঃ ; 
বাহ্থশ্চ কার্ধ্যলক্ষণঃ অপ্রকাশকঃ উপজনাপায়ধন্জক£"-্্বৃহদারণ্যক ভাঘ্য। 81৩৬ 
প্রশ্নোপদ্ষদেও এতম্ব আছে । “প্রাণশ্চ সুত্রং যদাচক্ষতে। তেন সংগ্রথনীয়ং সর্বাং 
কারধ্য-করণ-জাতম্”। ধতরেয়ারখ্যক ভাষ্যেও এ তত্ব দুষ্ট হয়। “অয়ং প্রাণঃ 
বাহতৃতাভাং নানরূপাভ্যাং ছযনঃ। তয়োরুপষ্টভকত (২1১)। প্রথম খও, “সপ্তার 
'বিদ্যা' দেখ। 


অবতবণিকা। ১৬৩ 


প্রকার” **। আধুনিক ইংরাজী বিজ্ঞানের ভাষায়, এই 
করণাংশকে 2206107 এবং কাধ্যাংশকে 17269. বলিয়। 
_. অনুবাদ করা যাইতে পারে ণ। ইহারা 

স্পন্দনই করণাকারে()0002) 
এবং কার্যাকারে (218061) কেহই কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে 
ক্রিয়া করে। না) কেহই একাকী ক্রিয়া করিতে 
পারে না। স্পন্দন যে মুহূর্তে স্থুলাকারে 
ক্রিয়। করিতে আরম্ত করে, তখনই উহ! “করণাকারে" এবং 
“কাধ্যাকারে' ক্রিয়া করিতে থাকে। কার্্যাঁশের আশ্রয়ে 
থাকিয়া, করণাংশ ক্রিয়া করিতে থাকিলে,_উহার কাধ্যাংশও 
যেমন ঘনীভূত (০0009106560 ) হইতে থাকে, তক্রপ 
করণাংশও সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত (177608565৫১ হয় ক। 
শঃতি ও শঙ্কর এই মহাতক্বের কথাই বলিয়। দিয়াছেন । ক্রিয়ার 


বিকাশের প্রণালী এইরূপ । 


এরা এটি তত ৯ পা পপ পপি ৯ 


শা পা পার জি 


* “তদিদং জগৎ অন্লমনলাদঞ্চ, উছয়াত্বকো। হি প্রজাপতিঃ--ইতদ্লেয়ারণ্যকক 
ভাষা, ২১। এই অন্ই--কাঁধ্যাংশ (14610) ) এৰং অন্লাদই-করণাংশ (1001০2), 

+ পাশ্চাত্য জগতের মা! বৈজ্ঞানিক দার্শনিক [307১2 90900৫9 আই 
সিঙ্ধান্থেই উপনীত হইয়াছেন। প্রথম খণ্ডের অবতরণিকায় তাহার উক্তি উদ্ধত 
হইয়্াছে। 

শু 06 015 0202 196 0500205 00855515615 10850) 24 
10015508119 07 89 2 00200081000, )00086 0850 79497%55 চ031510821 
01 0021)177505 10৩০0721 //97% 17474৮4-7৮47/51 £9701/5 0৮382, 
4412) [0707000, ৪ ৪ 288700506 10151085 107 2. 0003105801৩ 11796 


১৬৪ টি উপদেশ। 


৯ পা বাপ জি 


_ মহাকাশের একদেশে স্পন্দন অভিব্যক্ত হইয়া, যখনই 
ক্রিয়! করিতে লাগিল, তখনই উহার “করণাংশ' (81০8০2 ) 
| তেজরূপে চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইতে 
লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে উহার “কাধ্যাংশ'ও 
ঘনীভূত ঝা সংহত হইতে থাকে। 
সাধারণতঃ আমরা যাহাকে বায়ু বলিয়৷ থাকি, এই বায়ু অগ্রি 
জলাদির সহিত অনুগত রূপেই অভিব্যক্ত হয়। এই জন্যই, 
ছাক্দোগ্যের স্থষ্ি-প্রক্রিয়ায় বায়ুর কথ। পৃথক্‌ করিয়। উল্লিখিত 
হয় নাই; তেজের কথা বলাতেই, বায়ুর কথা বলা হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে । শঙ্করাচাধ্য বলিয়া দিয়াছেন যে,_বায়ু দ্বারা 
দীপ্ত হইয়াই. তেজ বিকীর্ণ হইয়! থাকে” ক । উপদেশ সাহসী 


দি সা | বালা জনি পপ আখ শি 


পেঞ্তৃত' কির্ূপে অতিব্যকত 
হয়? 


পচ সা শপ আখ পপ পা ক হা পা সা আশ পা শা 





ই রা রর নক চর পাপ 


51101) 2 00217861001 5774177788৪ ১600)5 $82037 £ 6" ৪8150198000 06 [৪ 
00011000100 /7/7/1077 10609 09095527110 21153 ১৫৫০07091 :০-015011)00001 
01105 22/71%60 7৮/77--৮/1/ এইরূপে, বাহক কা্ধযাংশও ঘেষন ঘনীভূত 
কইতে থাকে, উহার আস্তর করণাংশও সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত (11690530) 
হইতে থাকে। 
*উপকা্্পকারকতাৎ অন্ত। ( করণাংশ ) অনন্চ ( কা্ধযাংশ ) সর্ববম্। এবং 

তরদিদং জগৎ অন্রযরাদ্- ং আং ভাব্য, ২২। করণাংশ এবং কার্ধাংশ- 
উভগ্নেই উভয়ের 'উপকারক' বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের “মধুব্রান্গণে' ও 
(81৬/১--১৯ ) এই উভরের পরস্পর উপকারের কথা বল! হইয়াছে । প্ভৃতানাং 
শরীরারগ্তকছেনোপফারঃ,তদব্বর্গ হানাং ভেজোষয়াদীনাং করণহেনোপ জারঃ"- শঙ্কর | 

* “রায়না হি সংসুভং জ্যোতিগীপাতে দীপ্তং হি জযোতিয্তুং সমর্থ, ভবতি"।-- 
ইতরেয়ারণাক ভাষ্য, ২৩। 


অবতরণি ক1। ১৬৫ 


৯ স্পা ২ শষ শী পপ সপ শা নর 
শপ ৯, ০০০ 


্রস্থর ীকাতেও আমর; এই কথাই দেখিতে পাই । “তেজের 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বায়ুর অধীন, বায়ুই তেজকে গ্রাম করিয়া 
রাখিয়াছে” %। অতএব, তেজই-_ক্রিয়ার প্রথম স্থল 
অভিব্যক্তি । অতএব আমর! পাইতেছি যে, স্পন্দন যতই 
ক্রিয়। বিকাশ করিতে থাকে, ততই উহা তেজ, আলোকাদিরূপে 
বিকীর্ণ হইতে থাকে । এবং এই প্রকারেই সূ্ধ্য, চন্দ, অগ্ন্যাদি 
তেজোবিশিষ্ট সৌরজগতের অভিব্যক্তি হইল। ইহাই শ্রুতি- 
মতে, আধিদৈবিক হ্ৃষ্টি। এই জন্যই 
বেদান্তদর্শনে রত্রপ্রভা বলিয়াছেন-- 
“সূর্ব্যাদি দেবতারাই সৃত্রান্মক প্রাণের প্রথম বিকার” ণ' 
কঠোপনিষদেও এই জন্য, প্রাণ বা হিরগ্যগর্ভকে “সব্বদেবতা- 
ময়ী” বল! হইয়াছে ॥ এ 

আমরা বলিয়া! ফের যে, “করণাংশ'- তেজ, 


(ক) আধিদৈবিক স্ৃষ্টি। 


রি ০০৩০৫০৫০৫১৭ ৪৮ ৮ তত সপ সি এসজর্শ টে নি লাগত তি 2 শী ০ পপ ০৯ ১ ক 


* *জ্বালারূপন্ত ঢ বন্ে বাধুধানপ্রবৃতিনিবু রা | “তেজ; বামুনাগ্রন্তং নাঘুশ্ট 
আকাশেন গ্স্ত£। মহাভারতেও এ তত্ব আছে । “অগ্নিঃ পবন-সংযুজঃখংসমাক্ষিগতে 
জলম্‌”-মোক্ষধন্ম, ১৮৭ অধ্যায়। ৬৮১৮--২০ শ্লোক । পাশ্চাত্য পঞ্তিষর্তরও সিদ্ধান্ত 
দেখুন--11)9 ০0760601717 35 0৩ 2/742 06 06 65705 10 20010 
91 41667001081 01 076 9210058 34:0206-71078 0160 ্ 

শ “নুত্রাত্থক-প্রাণস্য বিকারাঃ ভূম্যাদয়১--বেদীস্তদর্শনের ১ ৪1১৬। 

£ “অদিতিদেরবতাময়ী"--8111 গ্রশ্নোপ নিবস্তায়য (৩1৮) ব্যাধ্যায় আননগিত্সি 
বলিয়। দিয়াছেন-:*পরাণস্ঠী-বাহ সুধা, অগ্রি, তেজ, বাধ, প্রস্থৃতি পদার্ধাককার খান 
করিয়! পহিয়াছে এবং প্রাণই আস্তুর চক্ষকর্ণামি ইন্দ্িয়াকার ধারণ করিয়া? আছে। ' 


১৬৬ উপনিধদের উপদেশ । 








১৭ 


আলোকাদির আকারে বিকীর্ণ হইতে থাকিলে, সঙ্গে সঙ্গে উহার 
“কা্যাংশ*ও ঘনীভূত বা সংহত হইতে আরন্ত করে। এই 
ঘনীভবনের প্রথম অবস্থা জল" (তরল ) এবং আরো ঘনীতত 
হইলে উহার শেষ শবস্থা “পৃগিবী” (কঠিন )%। অতএব 
তেজ, জল এবং পৃথিবী _ ইহাই ক্রিয়ার স্থুলাবস্থা । শঙ্করাচাধ্য 
এই বিষয়টা লক্ষ্য করিয়া! বুহদারণ্যক ভাষো বলিয়! দিয়াছেন, 
“কোন জলীয় ব! পার্থিব ধাতুর আশ্রয় ব্যতিরেকে, অগ্নির 
অভিব্যক্তি হয় না” ণ*। অর্থাৎ কথাটা এই যে, করণাংশ 
যেমন তেজ, আলোকাদির, আকারে ক্রিয়া করিতে থাকে, 
উহ্থার কার্যযাংশও সঙ্গে সঙ্গে জলীয় ও পার্থিরীকারে সংহহ 
(17765279650) হইতে থাকে । জলীয় ভাবই সমধিক ঘনীভূত 
হইয়া কঠিন পার্থিবাকারে সংহত হয়, শঙ্কর সে তৰ সুস্পষ্ট 
নির্দেশ করিয়াছেন 41 এতরেয়ারণ্যক-ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়া 


পন রিও ৭ রিশার সাম কপ 


চি. [ভা 95 টিটো ও £7580 01 52110 00 ৫ [18178%5 12012655 1701 ৮০ 
01167 1035505 200 35015 10626 15018160 0 ০117৩ 87885657200 (7 
80 2185 1 0065 016 0108 16 1782017769 771/7157) 12316 2050 হ্রা 25, 1 
৫055 0176 01707 10 19000265 01980667850.” 1106 1993 ০1 77501800181 
ঢ১01107 07006605) 1 ৮11] 95650 0৩ 0011056৫107 /77719% € জল ) 
8110 67৮90:02115 05 5//71725% (পৃথিবী ১790৩ 91560061, 

+ "অয়েঃ-ন্মাপ্যাং বা পার্ধিবং বা ধাতুমনাশ্রিত্য......দ্বাতস্তরোণাত্মলাভোনান্তি” 

 *তেজস! বাহযান্ত্ংপচামানঃ যোহপাংশরঃ স সমহন্যত, সা পৃথিব্যতবৎ"। 


অবতরণিক]। ১৬৭ 


কপ পা 


দিয়াছেন,-_ _ প্(তেজঃসং যুক্ত) জলই আরো সংহত হইয়! “পৃথিবী" 
(কপ্িন ) রূপে পরিণত হইয়। থাকে” &। এইরূপে জগতে 
যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে । 
এইরূপেই আধিভৌতিক সৃষ্টি সম্পন্ন 
হইয়াছে। সৃক্ষন স্পন্দন, ক্রিয়াশীল হইয়। এই প্রকার প্রণালীতে 
স্থুলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । করণীংশ এবং কার্্যাংশ--এ উভয়ই 
একত্রে এইরূপে জগৎ গড়িয়। তুলিয়াছে । 

প্রাণীরাজোও, ক্রিঘ়াবিকাশের প্রণালী অবিকল এইরূপ । 
গর্ভস্থজ্রণে সর্বব প্রথমে প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি হয়, ইহাই 
শ্রুতির সিদ্ধান্ত। এই জন্য প্রাণকে জ্যেষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলা 
হইয়াছে। ণ'' এই প্রাণশক্তিই রসরুধিরাদির পরিচালন দ্বারা 
গর্ভের পৌষণ করিতে থাকে । সঙ্গে সঙ্গে উহার “কার্যাংশ, 


সপন পা পর সা পপ ৯ কালী পি পপ পত্র আর পপ পাপ পার রর পাপা নর 





(খ) আধিভৌতিক স্ষ্টি। 





& *দৃষ্ঠুতে হি অপবাহুলাং জগতঃ সংহতত্বাৎ, সংহতিশ্চ অপ কার্ধ্যা মৃৎ্পিতীদিযু 
দু্টা'--২২ 


+ “গরভস্থে হি পুরুষে প্রাণস্য বৃততিঃ...... পূর্ববং লন্কাত্মিকা ভবতি। যথা গর্ডো 
বিবদ্ধতে। চক্ষুরাদি--স্থানাবয়ব-নিষ্পন্তে! সত্যাং পশ্চাৎ বাগাদীনাং বৃত্তি-লাভ£”-- 
শক্করাচার্ধয (বৃহৎ ভাষ্যং)। “ভূতবিষয়ে অন্ান্গাত্ তমুক্তং। ভূতৰিকারে ইদানী- 
মুচাতে প্রাণিঞ্জাতে 1...**পুরুষস্য বহফং তৎজ্যোতিরগ্সিদে'হে, যানি খানি সুষিয়াখি 
তান্তাকাশঃ, যল্লোহিতং গ্নেশ্বারেতস্ত আপঃ, যৎশরীরং কাঠিন্তাৎ সা পৃথিকী। 
ধঃ প্রাণ; স বাযুঃ। দেহাস্তঃ প্রাণঃ--সর্ববক্রিয়াহেতুঃ। কিঞ্চ,। যান্চ ভাঃ মর্বজ্ঞান- 
হেতুভূতাঃ চক্ষঃ শ্রোত্রং মনোবাগিত্যেতাঃ প্রাণাপানয়োনিবিষ্টা.....তদনুবৃত্য়$'- 
ধতরেয়ারণ্যক ভাব্য, ২।৩--এইরগে শ্রুতি ও শখ্ষর,করণাংশ ও কার্ধ্যাংশ উভয় 
ধরাই ঘে প্রাণীর দেহ ও ইচ্ছিয় গঠিত হয় তাহা ঘলিয়। দিয়াছেন। ৃ 


১৬৮ উপনিষদের উপদেশ । 


সপ পো পাপ পি পপ পিজা সা 


হত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ ইন্ড্রিয়ের গোলক বা স্থান গুলি 
(91:95 ) নিম্ধিত হইতে থাকে । এই প্রকারে দেহের 
অবয়বগুলি নির্মিত হইতে থাকিলে, “করণাংশ'ও এ সকল 
গোলকের আশ্রয়ে, বিবিধ ইন্দ্রিয়াদি শক্তিরূপে (00096191)5 ) 
অভিব্যক্ত হয় &। এই জন্যই প্রাণ ও দেহ--উভয়কে শঙ্কর 
“তুল্যপ্রসব” শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন ণ। এইরূপে 
প্রাণীরাজো, “কাধ্যাংশ" দেহরূপে এবং “করণাংশ" ইন্দ্রিয়াদি 
শক্তিরূপে অভিবান্ত হয় %। ইহাই 
শ্র্গততে আব্যাত্বিক স্থটি বলিয়া উল্ত 
হইয়াছে । আমরা প্রথম খণ্ডে এ সকল কথ বিস্তৃত 'ভাবে 
বলিয়াছি বলিয়া, এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত. হইল। ইতর 
প্রাণীতেও সর্ব প্রথমে এই প্রাণশক্তিই অভিব্যক্ত হয় 


শপ এপ পক সাক লা টপ পীর 





(গ)আধ্যাতিক সৃষ্টি। 


০:৩৯ পাপ সাল লক আস ৭৯৯৯ পা সপ ০৯ ও জর রা পক পি | সি 





11) 01651701505, (11 3%81706 1052105 ৪. 17007৩ 11110012660,» 
01501181101 01 1170 16181000 £7%1/167 71101 2000701020195 075 202170 
(00810581006 7016518650৮ ১5৫130086100 01 05 00200020806 7/44427? 
25170811017 সা 9 01060521025 0709 05510100060 01//701774১- 
[70705097970 পাঠক শঙ্করের সিদ্ধান্ত এবং 77677767 59০7৩৫এর 
সিদ্ধান্থ মূলে একই হইতেছে না! কি? 

1 পপ্রাণ$.... শরীরেণ.....সযোনি..-তুলাপ্রসব- ০ নিত্যহভূত হাথ 
এতরেয়ারধ্যক, ২৩ [ ভুলাপ্রসব--একত্র অভিয্যক্ত ও একত্র ক্রিয়া করে। 
1. কু ঈরণাংশ-7510000+ কারধ্যাংশ-দেহ ও দেহাবয়ব। “কার্ধ্যলক্ষণাঃ 
'শ্রীরাকারেণ পরিণতাঃ, করণলক্ষণানি ইন্টিয়ানি'-প্রশ্নোপনিষ্দ। আনন্গগিরি | 


অবতরণিক!। ১৬৯ 





[পরার সা 


এবং একই প্রণালীতে উহাদেরও, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকূপে 
পরিণত হয়। তবে ইতর প্রাণীতে ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ এবং 
দেহের গঠন তত উন্নত নহে। মনুষ্য রাজ্েই কেবল 
ইন্দ্িয়াদির সমধিক বিকাশ। এইরূপে আমরা দেখিতে 
পাইতেছি যে, শ্রতিমতে এবং শঙ্কর মতে, এইরূপ গিদ্ধান্ত করা 
হইয়াছে যে,__সর্বন প্রথমে প্রাণশক্তির অভিবাক্তি হইয়াছিল, 
এবং এই প্রাণশক্তি--করণাকারে এবং কার্্যাকারে ক্রিয়া 
করিতে থাকে। সর্বত্রই এই একই নিয়ম। করণাংশই 
তেজ, আলোকাদি রূপে এবং কাধ্যাংশও সঙ্গে সঙ্গে জলীয় 
ও পার্থিবাকারে পরিণত হয়। প্রাীরাজোও, গরভস্থত্রণে সর্ব- 
প্রথমে প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি হয়। ইহারই করণাংশ 
ঈক্িয়াদি শক্তিরূপে এবং কাধ্যাংশ দেহ ও দেহাবয়বরূপে 
পরিণত হইয়৷ থাকে । এইবূপে হিরণ্যগর্ভ বা স্পন্দন স্লাকারে 
ক্রিয়া করে &%। এই তত্ব ষে বিজ্ঞানেরও নিতান্ত অনুগত, 


পা রি এক পর পপ পপ ১০ 








এ ক সাল নাক :০০০৪ পক 











সস 


* পাশ্চাত্তা পঙ্ডিতেরাও এখন ধীরে ধীরে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছেন। 
“1১8৮0101065 (6805 19016 2110 00070 10 00:5110" %'/ ( প্রাণশক্তি ) &$ 115 
/717167 810. 076 20554144761 0900010৮270 1%/71268ত (ইন্দিয়, মন 
প্রভৃতি ) 25 ৪ 5/77%72/11 ৪5010 0100, 40758002119 25 47/%7 9/27% 2110 
10100885593 00718 1010 81515006220 5 (17917 77227 8 তত 
855000 52%17119% 20৫ /0/1%/19% (ইত্জরিয়াদি )777890195, 

শঙ্ষর়েরঙ অবিকজ এই সিধান্ত--“অন্নে দেহাকারে পরিণতে প্রীশস্তি্তি 
তদদুসারিণস্চ বাগাদয়ঃ স্িতি-ভাজত্কৃহৎণ ভাবা । *মুখ্যপ্রাণসা বৃত্তিভেধীন্‌ 


১৭০ উপনিষদের উপদেশ । 


পাঠক অবশ্যই তাহাও দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু প্রাণশক্তি 
কোন অবস্থাতেই চৈতন্য-বর্জিত নহে,--এ কথাটা পাঠক 
ভুলিবেদ না %। 
হিরণ্যগর্তকে কেন ক্রিয়াস্মক বলা হইয়াছে, তাহা! আলো- 
চিত হইল। কেন ইহাকে ণজ্ঞানাত্বক” বল! হইয়াছে, এখন 
তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইবে | 
আমর! দেখিয়া আঙিলাম যে, হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণশক্তিই, 
ক্রমাভিব্ক্তির নিয়মে, প্রাণিরাজো 
জ্ঞানাত্বক বলার তাৎপর্ধ্য 
নিশর। বিশেষতঃ মনুষা-রাজ্ো, বুদ্ধি, মন, 
ইক্জিয়াদিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । 
ইন্ট্রিয়াদিই জ্ঞানের অভিব্যপ্ক। দেহে ইন্ট্রিয়াদির বিকাশ ন! 
হইলে, জ্ঞানের বিশেষ অভিব্যক্তি হয় না ণ"। উদ্ভিদে এবং 





বথাস্থানং অক্ষ্যাদিগৌলক-স্থানে সত্রিধাপয়তি ইতরান, চক্ষুরাদীন”-প্রপ্লোপনিষৎও। 
কার্ধাংশ (11806) দেহাকারে পরিণত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে করপীংশ, 
(1০8107) চক্ষুরাদি ইন্জরিয়-শক্তিরূপে দেখা দেয়। “জঠরাগ্রি-পাকজন্যান্রসবলেন 
দর্শনাদীনাং প্রবৃত্তে” প্রশ্ন, ৩। 

০ জর্দা চৈতন্ক উপস্থিত আছেন বলিয়| শঙ্কর বলিয়াছেদ--“দেছে প্রাণ 
প্রবেশাদেবায়! প্রবিষ্ট ইব পন্ঠন শুন ইত্যাদি--ইৎ আং ভাব্য, খাও প্প্রাণেন 
কেব্লবাক্সংযুক্তঘাতরেণ......বদনক্রিয়াংনাহথ ভরতি..... যদাতু স্বতস্ত্েনায়স্ত্েন গ্রােন 
প্রেষ্যষানা বাক.....*বদনক্রিয়ামগভবভি”--২।৩। চৈতস্থাই প্রাণের প্রাণ । 


অবতরণিক।। ১৭১ 


মত সস শপ পিপিপি শী ০০ সাপ পাপী আপি পা শা পা শপ পপ 


নিন্ব-প্রাীতে এই ইক্সিয়াদির 1 বিশেষ বিকাশ না হওয়ায়, 
জ্ঞানেরও তাদৃশ অভিব্যক্তি নাই। কেবল মনুষ্য-রাজ্েই 
ইঙ্জিয়াদির সসধিক বিকাশ ও মন বুদ্ধ্যাদির উন্নততর বিকাশ 
হইয়াছে, এই জন্যই মনুষ্য-রাজ্যে, তন্বার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরও 
বিশেষ বিকাশ প্রতীত হইয়! থাকে। শঙ্কর একথা এতরেয়া- 
রণ্যক-ভাষ্যে আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন % | হিরণ্যগর্ত বা 
স্পান্দনই ত মন্ুষোর দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । 
সৃতরাং মনুষ্য-রাজ্যে ইন্ড্রিয়াদি-যোগে জ্ঞানের এই বিশেষ 


করণেষু বিজ্ঞানময় উপলভ্যতে" শঙ্কর, বৃহদারণাক ভাষ্য, 81২1১--৪| “0৮৩ 
1100050 05106 00125 6 0110 25 2 11010 জা] 10708 12051150. 
5০০01 10011156706 00014515616, 10001010176 10) 006 6৪10159 01 
(06 3817565" সপ” 1১80150হ, 

* প্যন্মাৎ স্থাবরত্বাদারভ্য “উপরু্পরিতয়া” অন্তবং প্রস্তুতং, তৎপুরুবাবযান্‌- 
মেবোক্জম্‌”।......*প্রবিশ্যাবিরতবদাত্ প্রকাশনায় । তত্র স্থাবরাদ্যারতা উপযুপরি 
আবিষ্তরত্বমাত্মনঃ1.... ওযধিবনষ্পতিযু রসে দৃষ্ঠতে, যত্র চ রসম্তত্র চিত্রবন্থমীয়তে। 
যন্ত্র চিত্বং যাবল্সান্্ং তত্র তাবদাবিরাত্থা ....অন্তঃসংক্তেন। চিতং প্রাণভুৎন 
অধিকমাবিষ্তরহেতু,ঃ তত্যাৎ প্রাণতৃৎসু বেবাবিস্তযামায়া। প্রাণন্ৎস্বপি পুরুষে 
(মন্থুষ্যে) তেব আবিষ্তরামাত্বা। যন্মাৎ প্রকষ্টং জ্ঞানং......প্রাণভৃতাং সম্পন্তম:” 
উত্যাদি। ২৩। এই স্থল হইতে, শঙ্কর যে “ক্রুধবিকাশবাদ' অবগত ছিলেৰ এবং 
তাহাই ফযানিতেন। ইহ! কেহই অন্থীকাঁর করিতে পারিবেন না। লোকে না, 
দেখিয়া শুনিয়াই অনে করে যে, শ্রতিতে 'ক্রযোজ্চবিকাশ' নাই !! ৃ 





১৭২ উপনিষদের উপদেশ। 


সা 


বিকাশকে লক্ষ্য গ্করিয়াই, হিরণ্যগর্ভকে জ্ঞানের অভিব্যক্তির 
বীজরূপে নির্দেশ করা হইয়। থাকে । হিরণ্যগর্ত (স্পন্দন ) 
যদি মনুষ্যের দেহ ও বুদ্ধিইন্দ্িয়াদিবূপে পরিণত ন৷ 
হইত, তবে চেতনের (জ্ঞানের) বিশেষ অভিব্যক্তিও 
প্রতীত হইতে পারিত না। এই জন্যই শঙ্কর হিরণ্যগর্তকে 
«বোধাক্মক৮ বা *জ্ঞানাত্রক” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
আনন্দগিরিও বলিয়াছেন যে,_“যদিও হিরণ্যগভ ক্রিয়াশক্তি- 
রূপেই প্রসিদ্ধ, তথাপি মনুষ্যরীজো অভিব্যক্ত বুদ্ধির সহিত 
অভেদরূপে ধরিয়া লইয়াই উহাকে “সমগ্রিবুদ্ধি” বা ভ্ানাত্বুক 
বলা হয়” ৷ সম্প্রতি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও রে ধীরে এই 
সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছেন। জঙ্দ্ণ দেশের স্ুপ্রথ্িতনাম! 
দার্শনিক পণ্ডিত মহামতি 18৪1১০) তাহার স্তুপ্রসিদ্ধ ]0০- 
000) 60 12711195001 নামক গ্রন্থে যাহা নির্দেশ করি- 
যাছেন, তাহ। শঙ্করেরই সিদ্ধান্তের অনুরূপ। আমর! এস্থলে 
উহার একটা অংশ উদ্ধৃত করিব। 


০০০ পপ জপ সক কাউসার 


* হিরণ্যগ্ভপ্য ক্রিগ্াশক্ত,াপাধে লিঙ্গাত্মতয়া প্রসিদ্ধতবাৎ তস্য চ মনসা সহ 
অভেদাবগমাৎ" ইত্যাদি | শ্রীমদ্বিজ্ঞানভিন্কুও তত্প্রণীত বেদান্তভাব্যে বলিয়াছেন-- 
“স মহান, ক্রিয়াশক্ত্যা প্রাণ নিশ্চয়শক্া| চ বুদ্ধিঃ; তয়োম'ধ্যে প্রথমং প্রাণবুদ্িক্ুখ- 
পদাতে"। আননাগিরি কঠতভাষ্যেও তাহাই বলিয়াছেন “অধিকারিপুরুধাভিপ্রায়েন 
“বোধাত্মকন্' মুক্তমূ"। 


অবতরণিক]। ১৭৩ 
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হিরপ্যগর্ভকে '্ানাত্বাক' বলিবার আর একটা কারণেরও 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । পাঠক দেখিয়াছেন, শঙ্করাচার্যের 
সিদ্ধান্ত এই যে, অব্যক্তশক্তি, ব্রহ্গসন্তা হইতে পম্বতন্ত্র' কোন 
বস্তু নহে। সুতরাং এই অব্যস্তশক্তির যে কোন পরিণাম 
হউক না কেন, কোন পরিণামই বস্তৃতঃ ব্রহ্মদহু। হইতে একান্ত 
স্বতন্ত্র হইতে পারেনা । অহএব অব্যক্তশক্তির প্রথম সৃক্ষ্- 
অভিব্যক্তি বা ম্পন্দনও ব্রহ্মসত্ত! হইতে “স্বতন্ত্র হইতে পারে ন|। 
এই কারণেও শঙ্কর হিরগ্যগর্ভকে “বোধাত্মক” বা জ্ঞানাত্বক 
বলিয়াছেন। অর্থাৎ অভিব্যক্তি কাল হইতেই, প্রাণশক্তির . 
সঙ্গে সঙ্গে চেতন (জ্ঞান) বর্তমান আছে, এই কথা বুঝাইয় 
দেওয়াই শঙ্করের উদ্দেশ্য । আমাদের মনে হয় যে, সাংখ্য-- 





১৭৪ উপনিষদের উপদ্বেখ। 


।শপা কপ শী 
জাপা প পপ পা উস সপ পপ উল শপ আব রা 





পপ পপ 


কারও এই কথাটা ভাহার নিজের 
ভাষায় প্রকারান্তরে বলিয়া দিয়াছেন। 
সাংখ্যমতে, মহত্তত্ব-তিন অংশে 
বিভক্ত । সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। শঙ্কর যাহাকে 
ক্রিয়ার “করণাংশ+ বলিয়াছেন, সাংখ্যমতে তাহাই “রাঁজসিক" 
এবং শঙ্কর যাহাকে “কাধ্যাংশ' বলিয়াছেন, সাংখ্যমতে তাহাই 
“তামসিক'। আর শঙ্কর যে উদ্দেশ্যে 'জ্ঞানাত্মক+ বলিয়াছেন, 
সেই উদ্দেশ্যেই সাংখ্যে “সান্বিক' বল! হইয়াছে। কেননা 
সন্ই সকল প্রকার জ্ঞানের অভিব্যহীক & | 

অব্যক্তশক্তির সূক্ষ্ম ও গুল অভিব্যক্তির প্রণালী বর্ণিত ও 
ব্যাখ্যাত হইল। শ্রুতি এবং শ্রুতির ব্যাখ্যাকা্। শ্রীমত শঙ্কর 
এইক্পপেই জগতের “হ্্টিতন্' বলিয় দিয়াছেন। শ্রত্যুক্ত এই 
সৃষ্ঠিতত্বই বেদান্ত এবং সাংখ্যদর্শনে পরিগৃহাত হইয়াছে । এখন 
আমরা আর একটা বিষয় বিবেচন! করিয়। দেখিয়া, এই স্ৃষ্ি- 
তন্তবের কথা শেষ করিব। 

১৪। এই যে স্ষ্টিতন্ব ব্যাখ্যাত হইল, ইহার মূল 
কোথায় খণ্েদ পৃথিবীর অতি প্রাচীন- 
তম গ্রন্থ বলিয়! স্বীকৃত। এই খরেদে 
কি স্ষ্টিতস্ত্বের কোন কথা নাই ? হিন্দু 


সাংখ্যে ও বেদান্তে একই 
প্রণালী অবলম্িত হইয়াছে। 


এই হৃটি-তত্বের মূল সুত্র 
খথেদে। 





* “সত্বং লঘুং এপ্রকাশক' বিষম" সাংখ্যকারিকা। আনন্াগিগিও গীতায় 
সন্বকে জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন । 


অবতরণিকা। ১৭৫ 


জাতি বিশ্বীম করেন যে, যে তত্ত্বের মূল সুত্র খখেদে নাই, তাহা 
অন্ত কোথাও নাই এবং যাহা খ্থেদে সংক্ষেপে কথিত তাহাই 
উপনিষদে ও পরবর্তী দর্শন-গ্রস্থসমূহে শাখাপল্লব দ্বারা বিস্তারিত 
হইয়াছে। আমর! সেই স্থপ্রাচীন খগেদের মধ্যে, এই স্ৃ্রি- 
তত্তবের মূল সূত্রের অনুসদ্ধীন করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইব। 
নতৃবা এই স্গ্টিতত্বের কথ! অসম্পূর্ণ থাকিবে । 

খথেদের দশমমগুলে “নাসদীয়-সুক্ত”-নামে একটা সুক্ত 
দেখিতে পাওয়! যায়। খাষি % এই সৃক্তটাতে, অতি গ্তীর-ভাষায় 
এই মহাগস্তীর স্ষ্টি-রহস্তের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন তাহার 
আলোচনা করিলে দেখ! যাইবে যে; এই সুক্তরটার মধ্যেই অতি 
বিস্ম্নকর প্রণালীতে জগদ্িকাশের সমুদয় তথ্যই নিহিত আছে। 
এই সূক্তটী কেবল যে স্বুমধুর কবিত্বের জন্যই প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছে তাহা নহে ; দুরূহ ও কর্কশ বৈজ্ঞানিক তত্ব যে এমন 
মধুর কবিতা! দ্বারা গ্রথিত ও প্রকাশিত করা যাইতে পারে, এই 
সূক্তটী-_তাহারও একটা অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। আমরা এই সৃজ- 
টার কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম $ 


“নাসদাসীন্নো। সদাসীতদানীং, নাসীদ্রজে নো। ব্যোষা পরো! ধৎ। 
কিমাবরীবঃ কুহকস্ত শর্মন্‌? অন্তঃ কিমাসীদ্‌ গহনং গতীরম্‌ ?॥১1 


সারাটা ৬১৩০ রাস ধলা পরই সপ সী নস স্পা কসর শীককবাডীল শা 


* পরমেষ্ী প্রজাপতি এই স্ুকটীর খবি। ছন্দঃ অিষ্প.। 


১০৬ উপনিষদের উপদেশ । 


৮১৯৯০ পা সক রা উস না পপ পা এশা জজ 





ন মৃত্যুরাসীদমূতং ন তহি? ন ব্রাত্র্যা অন্ধ আসীৎ প্রকেতঃ | 
আনীদবাতং স্বধয়। তদেকং, তন্মাদ্ধ্যান্তং ন পরং কিঞ্চনাস 1২। 
তম আসীতমস! গৃড়মগ্রে, অগ্রকেতং সলিলং সবরম! ইদম্‌। 
তুচ্ছেনাভ্যপিহিতং যদাসীৎ, তপসন্তম্মহিনাহজায়তৈকম্‌ ॥ ৩। 
কামত্তদ্বপ্রে সমবর্ততাধি। মনসো রেতঃ প্রথমং যদাপীৎ । 
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দনূ, হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো। মনীষ] 181 
তিরশ্চীনো। বিততো রশ্রিরেষা, মধঃ স্থিদাসী দুপরি স্থিদ্ধাসীৎ ? 
রেতোঁধা আসন্‌ মহিমান আসন্‌, স্বধ! অবস্তা প্রয়তিঃ পরস্তাৎ )৫| 
দঃ ঃ সঃ হর মঃ 
এই বিশ্বখ্যাত সূক্তের প্রথমেই খষি, সৃষ্টির প্রাকালের 
একটা গন্তীর বর্ণনা নিবদ্ধ করিয়। দিয়াছেন। “ততকালে 
অসুও ছিল না, সও ছিলনা; যাহা নাই তাহ! তখন ছিল না ; 
যাহা আছে তাহাঁও তখন ছিল না %। এই পৃথিবীও চিলনা, 
উদ্ধে আকাশও ছিল না। কে ইহাদিগকে আবৃত করিয়া! 
রাখিয়াছিল ? ইহারা কাহার আশ্রয়েই বা ছিল? ছুর্গম ও 
গম্ভীর জল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যু ছিল না, অমরত্বও ছিল 
না। রাত্রি হইতে দিবাকে প্রভেদ করিবার কিছু ছিল না। 
গাঢ় অন্ধকারের চতুদ্দিকে আরে! নিবিড়ান্ধকার ঘনীভূত হইলে, 
যে প্রকার হয়, তখনকার অবস্থা তদ্রুপ ছিল। সমন্তই তই চি 


উ০১০৩এ০ আত পপ 8৫১ ও পা 





চি ক আসা আন 





০৭ শপ আপ পি অজ আপি 


* “নামরূপ-রহিততবেন “অসৎ শব্ষবাচাং “সৎ” এব অরস্থিতম্‌ গরযাত্ম-তববম্‌” 
তৈত্তিরীয়ন্রাঙ্গণ। ২1১1১। | 


জর পচ রি পপ পপর পাকশী সার 


অবতরণিকা। ১৭৭ 


সস পি শপ রি পসরা 


বঙ্জিত ছিল” । খধি এই প্রকারে সেই মহাগন্তার, অনির্ববচনীয় 
অবস্থার বর্ণনা করিয়া, কিরূপে এই 
বিশ্ব প্রকটিত হইল, তাহার বিবরণ 
সংক্ষিপ্ত কথায় নিবদ্ধ করিয়! দিয়াছেন। এখন আমরা তাহার 
আলোচনা করিব। 

“আনীদবাতং স্বধয়। তদেকং, তশ্মাক্ধান্ং ন পরং কিঞ্চ নাস” ।-- 

তখন কি হইতেছিল ? সেই এক অদ্বিতীয় (ব্রহ্মচৈতন্য), 
তখন--“আনাৎ৮--প্রাণন-ক্রিয়। করিতেছিলেন। তখন অপর 
কেহ ছিল না । এই প্রাণন-ক্রিয়া কিরূপ ? “অবাতম্৮- বাত- 
রহিত। বায়ু ও প্রাণে প্রভেদ কিঃ অগ্রে তাহাই দেখা যাউক্‌। 
বায়ও গতিম্বরূপ--স্পন্দনন্নরূপ, প্রাণও গতিস্বরপ--স্পন্দন- 
রূপ *্। উভয়ের তবে পার্থকা বৌঁথায় ? উভয়ের পার্থক্য 
এই যে,মখন কেবল জড়ীয় স্পন্দনের দিকেই লক্ষা করা যায়, 
তখন ভাহাকে “বায়ু' বল! যায়আর যখন চৈতন্যের অধিষ্ঠানযুক্ত 
স্পন্দনের দিকে লক্ষা করা যায়,তখন তাহাকে প্রাণ" বল! যায়। 
প্রাণক্রিয়! বলিতে আমরা, তাহার সহিত চৈতন্যের সত্তা আছে 
বুঝিয়। থাকি ; কিন্তু বায়ুর ক্রিয়া বলিতে, আমর! জড়ীয় ক্রিয়। 
বুঝিয়! থাকি । প্রাণী মাত্রেরই দৈহিক ক্রিয়াকে প্রাণন-ক্তিয়া 
বল যায়। এমন -কি, উদ্ভিজ্ড রাজোর রস-পরিচালনাদি 


নাসদীয় সুক্তের বা।ধ্যা। 





* “বায়োঃ প্রাথঙগা চ পরিপ্পন্দাক্সকত্বযৃ"প্শক্করাভার্যা। 
১২ | 


১৭৮ উপনিষদের উপদেশ | 


রি সি কাস আপা সপ ৬- পা 
সক রজত ০১ 


ক্রিয়ীকেও & আমর! প্রাণন কি বলয় থাকি। কেন না, 
উত্ভিদেও চৈতন্যের সত্তা! ও অধিষ্ঠান আছে। অতএব যে স্থানে 
চেতনের সত্তা ও অধিষ্ঠান লক্ষ্য করা বায়, সেই স্থানের যে 
ক্রিয়! বা স্পন্দন, তাহাই প্রাণক্রিয়। নামে পরিচিত। স্বৃতরাং 
"আনীৎ অবাতয্”__ইহার অর্থ এই ফ্লীড়াইতেছে থে, তখন 
চৈতন্যের পরিস্পন্দান্বক ক্রিয়। হইতেছিলী চৈতন্যের এই 
পরিস্পন্দাত্বুক ক্রিয়ারই বা অর্থকি ? খধি, কয়েকটা শ্লোকের 
পরেই, সে কথা নিজেই বলিয়া দিয়াছেন__ 

“কামন্তদগ্রে সমবর্ভৃতাধি, মনসে। রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ”। 

সর্নবপ্রথমে, কামন! বা, ইচ্ছা! বা সংকল্লের ৭" আবির 
হইল। এই কামনাকে মনের উৎপত্তির বীন্ত ঝা প্রথম-কারণ 
বলা যাইতে পারে। মনুষ্য-রাজ্যে, মন” ও বুদ্ধি” বলিতে 
যাহা বুঝা যায়, এই কামনা--সেই মন ও বুদ্ধির উৎপত্তির 
বীজভূত। এস্লে, “অধি” শব্দ আছে দৃষ্ট হয়। এই “অধি” 
শব্দের অর্থ₹সকলের অগ্রে। তবেই, পূর্বেবাক্ত প্রীণন- 
ক্রিয়ারও আগ্রে, কামনা বা সংকল্পের আবির্ভাব হইয়াছিল,-- 
এই কথাই খা বলয়! দিলেন। তাহা হইলেই, এখন আমরা 


পপ লা শি পপ আপ এপ পপ পাপ ও কাশ পা পবা 


2 দে জজ ভিনহবীতে, বন চিত যাবস্থাজং তজ তাবদা িরান্মা... 
অদ্ঃসংজতেনা--শঙ্বর, ইতরেয়ারপ্যক-ভাষ্য, ২০। 

1 শঙ্বকাচাধ্য ও সায়নাচার্ধয প্রন্ভৃতি ভাষাকারগণ এই কামনা বা সঙ্ধরকে 
সষঠিবিযয়ক আলোচনা বলিয়াছেন। “নামকপাঁকারেণ আবির্ভবেয়মিতি পর্যা- 
লেচসরপব্‌”..তৈত্বিনীয় ত্রাঙ্গণভাব্য। ২২ 


অবতরণিক1। ১৭৯ 


এসপির কী 
এরিক হল শি লিপ শি ০ পপ পপ পল পাপন পীর ০৯ শপ সপ সি এ আশ এ পা সপ পা শা পচ পাপা 


বুঝিতে পারিতেছি ৫ যে, এক অদ্বিতীয় জ্বানম্বরূপ পরত্রন্দের 
জ্ঞানে, হ্ৃষ্টি-বিষয়ক সংকল্প বা কীমনা উদ্দিত হইবামাত্র, তাহা 
প্রাণন-ক্রিয়ারূপে- স্পন্দনরূপে প্রকটিত হইল। 

তশুপরে, প্রিয় পাঠক! আমাদিগকে আর একটী শব্দের 
প্রতিও লক্ষ্য করিতে হইবে । “আনীদবাতং স্বধয়। তদেকম্৮-- 
এস্থলে “ক্বধয়।” পদটা আছে । এই 'ম্বধা” শব্দের অর্থকি? 
শঙ্করাচাধা এতরেয়ারণ্যকের ভাষ্যের এক স্থানে “স্বধা" শবের 
'অন্ন' অর্থ করিয়াছেন । সেই স্থানটা এই-_ 

“প্রাণঃ স্বধয়। অন্নেন গুভীতঃ গৃহীত ইত্যেতৎ। অন্নেন হি দ্রাম- 
স্বানীয়েন বদ্ধঃ প্রাণঃ”। অন্নরূপ রজ্জুদ্বার৷ বদ্ধ থাকিয়াই “প্রাণ, 
ক্রিয়। করিতে রা হয়। অতএব,এখন আমর! এইরূপ তাশপধ্য 
পাইতেছি যে,_জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় রন্ম-চৈতান্যের স্ষ্ি- 
বিষয়ক আলোচনা প্রাণন-ক্রিয়ারূপে প্রকটিত হইয়াছিল, এবং 
এই প্রাণক্রিয়া “শ্বধার' সহিত বিকাঁশিত হইতেছিল *্। এখন, 


ও) ৬ ০৪০ আপদ আপ পপ পপ পা আপা পা পা ০5 আজ পপ ও পপ ভা পা না এজ পট 





"স্পা, আপ আপ 


* এইরূপ একটি স্থানের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, আনন্দগিরি, মাওুক্যের 
শৌড়পাদকারিক্া ভাষ্যের টীকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা এছ্লে উল্লেখযোগা। 
তিনি বলিয়াছেন যে, যাহা প্রথমে জ্ঞানাকারে থাকে, তাহাই ক্রিয়ার আকারে 
বাহিরে প্রকাশিত হয়। প্রকীশিত হওয়ার পর, জ্ঞান ও ক্রিয়াকে আর এক বলিয়! 
বোধ হয় নাঃ ভিন্ন বজিয়াই প্রতীত হয়। কেবল বাহার ভন্বদর্শী ভাহারাই 
জ্ঞানকে ক্রিয়া হইতে “অন্য বা! ম্বততম্ত্র বলিয়া মনে করেন লা। “চিকীধিত কুস্ত 
“সংবেদন' সমনন্তরং কুত্তঃ দন্তবতি | : সম্ভৃতস্চাসৌ 'কর্মৃতয়া' শ্বসংবিদৎ জনয়তীতি 
ন উপলভাতে,...বিহহ-ৃষ্ট্যহরোধেনৈৰ “অসন্যন্থাহ',.১81৫8 


১৮০ উপনিষদের উপদেশ। 


ও পপ পাস 











পপ মাত পিস 


এই "ম্বধা? বা “অন্ন” শব্দের প্রকৃত তাতপধ্য কিরূপ তাহাই 
দেখিতে হইবে । 

আমরা শ্রতাক্ত স্গ্রিতত্বের আলোচনা করিতে গিয়া 
দেখিয়া আসিয়াছি যে, ক্রিয়ামাত্রেরই দুইটা অংশ ;__একটা 
প্রাণাংশ, একটা অন্নাংশ। অনেক স্থলে প্রাণকে “অন্নাদ” 
( অন্নের ভক্ষক ) ও বলা হইয়াছে। এই প্রাণাংশই আধুনিক 
বিজ্ঞানের ?8০601, এবং অন্নাংশ 1906০: ইহা আমর! 
দেখিয়া আসিয়াছি । আমরা জানি, 815: বাতীতি 10002), 
এবং 81০6১], বাতীত 8186৮: থাকিতেও পারে না, ক্রিয়াও 
করিতে পারে না । অতএক, স্বধা বা অন্নকে-প্রাণশক্তির বাস্ 
আধার বা 112৮0 বল। যাইতে পারে । প্রাণ বা 11980 
ক্রিয়া করিতে থাঁকিলেই, সঙ্গে সঙ্গে অন্ন বা 81513 
ঘনীভূত হইতে থাকে। শ্রুতিতে স্থুল বায়ু ও .তেজকে 
'অত্তা' বা প্রাণ এবং জল ও পৃথিবাকে অন্ন নামে কথিত 
হইয়াছে ক্ঈ | যখনই প্রীণশক্তির (স্পন্দনের ) “করণাংশ” 
অত্তাংশ (2106101) )--বায়ু ও তেজরূপে বিকীর্ণ হইতে থাকে, 
তখনই উহার আধার “কাধ্যাংশ' বা অন্নাংশও ( 215669) 
সঙ্গে সঙ্গে দ ঘনীস্ৃত বাসংহত হইতে থাকে । এই ঘ্বনীভবনের 


িনলর পাস পি পপ ০ পিল পপ বল ৮০ পালিত ৯০ শান কপি পা ৬৯ পিল পানা 1-০৮৪- ০০ পাত এ এ পর চাপা চলা এ পি উপ উন 
শি পপর সালা 


« তত্র অব “ভুম্োররযেন, বাহুজোতিবোর ইত্বেন বিনিয়োগ: | জ্যোতিষ্ট 
ৰায়ম্ড অন্লাদং ৮ বায়ুনা হি সংমুক্তং জ্যোতিরদীগ্যতে, "দীপ্ত, ছি জোতিরকঈমত,ং 
সমর্থ, ভবতি”- খতনেয় আরণাকে। শঙ্কর । | 


অবতরণিকা। ১৮১ 


সপ রশ সিএসএস» সর্প এ, 


প্রথম অবস্থা জল ( তরল ), দ্বিতীয় অবস্থা পৃথিবী (কিন )% 
ইহাই বৈজ্ঞানিক নিয়ম। আমরা ইভঃপূর্ণ্বেই এই তশ্বের 
আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। অতএব যেখানেই প্রাণ, সেই 
খানেই অন্ন, এবং যেখানেই অন্ন, সেই খানেই প্রাণ ক্রিয়াশীল। 
এই জন্যই খধি-_“ম্বধয়। আনীৎ৮ বলিলেন । 

তশুপরেই খধি, আর একটু প্রকটভাবে সৃষ্টির কথ 
বলিতেছেন । এই প্রাণ-ক্রিয়া কিরূপে স্বধার সহিত, এই 
জগ নিশ্মীণ করিল ? খাষি বলিতেছেন-_ 
“রেতোধা আসন্‌ মহিমান আসন, স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ”। 

স্বধা বা অন্ননিম্মদিকে রহিল এবং প্রয়তি ( ভোক্তা, অন্নাদ, 
অর্থাৎ প্রাণশক্তি ) উদ্ধাদিকে রহিল ইহার ফলে পঞ্চভৃত 
€ মহিমানঃ ) ৭" প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং ক্রমে “রেতোধা, 
বা মন অভিব্যক্ত হইল। এই সকল সংক্ষিপ্ত কথ! দ্বারা খষি 
অতি বিল্ময়কর-ভাবে, শক্তির বিকাশের মুল প্রণালীটী বলিয়! 
দিয়াছেন । স্পন্দন ব। প্রাণশক্তির বিকাশের অবস্থায়, যতই 
অন্নাদ বা করণাংশ, বায়ু তেজ প্রভৃতির আকারে উদ্ধদিকে 
বিকীর্ণ হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে উহার আধার অন্নাংশও নিন্ব- 
দিকে ঘনীভূত বা সংহত হইতে লাগিল ; ইহারই ফলে “পঞ্চভূত? 


৮ 13671)97, 3795709 অবিকল এই তন্তব আবিষষার করিয়াছেৰ। 
+ শ্রীমৎ সায়নাচার্য] “মহ্মানঃ' শব্দের অর্থ “পঞ্চভূত' করিয়াছেন 


৬৯৬০৫ পাস 





শসা পাল 








১৮২ উপনিধদের উপদেশ। 


প্র লবন পপ স্টপ সপ পপ 


প্রকটিত হইল। প্রাণীদেহের অভিব্যক্তি সন্বন্ধেও যে এই 
একই প্রণালী এবং নিয়ম, খষি সে তত্বও অতি কৌশলে ও 
অতি সংক্ষেপে, আভাষে, বলিয়! দিয়াছেন। “মনসে! রেত:”- 
কথা বলিয়। খধি পূর্ব্বেই জানাইরা' দিয়াছিলেন যে, ইহা 
হইতেই পরে “মন অভিব্যক্ত হইবে। পূর্বেবেই যাহার সূচন। 
করিয়াছিলেন, বিকাশের প্রণালীটা কহিতে গিয়া, তাহ! পুনশ্চ 
স্ররণ করাইয়া দিলেন-"বেতোধ! আসন্‌, মহিমান আসন্‌” 
“রেতোধা” অর্থ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্িয়াদি। প্রাণ ও স্বধা যে 
প্রণালীতে একত্র মিলিয়া 'পঞ্চভূতের” বিকাশ করাইয়াছে,_ 
সেই প্রণালীতেই “মন ও ইন্দ্রিয়াদির' বিকাশ, করাইয়াছে,_- 
খষি ইহাই কৌশলে বলিয়া দিলেন। 
পাশ্চান্ত দেশের [1০7১67% 91)07৫91 প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক 
পণ্চিতগণ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়, শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে ষে 
নিয়মের খোঁজ পাইয়াছটেন ; খগ্েদের খষিও, অধ্যাক্ম-যোগ- 
বলে, সেই নিয়মেরই তত্ব নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কেবল, 
প্রাণের ম্পন্দন যে মূলে অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরপ ত্রঙ্গ-চৈঠন্যেরই 
কল্প (কাম) হইতে উদ্ভুত, এইটুকু খধির নিজন্ব। কিন্তু 
ইহাই প্রকৃত রহস্য । এই কথাটুকু ন! বলিলে, জড়জগতে 
জ্ঞানের আবির্ভাবের মীমাংস! করা যায় না। 
অধৈতবাদ এবং স্ৃগ্রিতত্বের আলোচনা সমাপ্ত করিয়া, 
আমরা পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি। আ্তির 
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ধর্ম্-মত ও উপাসনা-প্রণালীর কথ! মূলগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে 
এবং প্রথম-খণ্ডের অবতরণিকা*য় উহার বিস্তৃত আঙ্কোচন। করা 
হইয়াছে বলিয়া, এস্থলে আর উহার আলোচনা! কর! হইল ন!। 
ও ত€ সৎ। | 
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ও নচিকেতার উপাখ্যান । 


সত তসেির 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 








( প্রেয় ও শ্রেয়োমার্গ ) 
পুরাকালে গৌতম নামক একজন মহধি % উন্নত স্বর্গলোক 
প্রাপ্তির আশায়, “বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলেন। এই গৌতমেরই পিতা, দরিদ্রদিগকে অন্ন পানাদি 
দান করার নিমিত্ত, ভারতে অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 


.। কাক পপ ০০ সপ ৬ পম পাস শট রাজ এ বসা স্টার পা ভা ৬০ 
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* বিশ্বজিৎ ল্সটা প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় নবপতিরাই অনুষ্ঠান কগ্গিতেন, এই জন্য 
কেহ কেহ এই গৌতিঘতক ক্ষত্রিয় রাজা মনে করেন। কিন্তু ই'হাকে পে, 'আরুঝি, 
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মহধি গৌতম এই যজ্ছে, সর্বস্ব বিতরণ করিয়াছিলেন ।' মহুধি 
গৌতমের, নচিকেতা নামে, একটা অল্পবয়স্ক পুজ্র ছিল। 
গৌতম, যজ্ঞ সমাপনান্তে, যখন যজ্ছের দক্ষিণা স্বরূপ কয়েকটা 
গাভী দাঁন করিতে উদ্ভত হইলেন, সেই মময়ে নচিকেতা মনে 
মনে ভাবিতে লাগিল--“পিতা সর্বস্ব দান করিয়া, যজ্ঞের 
দক্ষিণার্থ যে সকল গাভী দান করিতে উদ্ভত হইয়াছেন, এ 
গাভীগুলি ত দেখিতেছি নিতীন্তই অকর্মাণ্য। এই গাভাগ্ুলি 
সকলেই অতি বৃদ্ধ হইয়াছে--ইহার। সকলেই জরাগ্রস্ত, 
তৃণাদি ভক্ষণ করিবার শক্তি পর্যান্ত ইহাদের বিলুপ্ত হইয়াছে! 
পিতা এরূপ গাভী দান করিত উদ্ভত হইলেন কেন? আমি 
শুনিয়াছি, শ্বীহারা দক্ষিণার্থ এরূপ দান কাযা থাকেন, 
তাহাদের পরকালে স্ুখবজ্ভিত লোক-সকলে গতি হইয়া 
থাকে ।” নচিকেতা আপন চিন্তে এইরূপ আন্দোলন করিয়া, 
পিভৃ-সম্পাদিত যজ্ঞের অঙ্গ-ঙ্গন্্াযে ভীত হইয়া, পিভার 
নিকটে বিনীত-ভাবে উপস্থিত হইল এবং মৃদুত্ধরে নিবেদন 
করিল--“পিতঃ1 এই গাভীগুলির সহিত, আমাকেও কি 
দান করিবেন না”? পিতা প্রথমবারে, পুত্রের কথা শুনিয়া ও 
শুনিলেন ন|। পুত্র, পুনরায় দেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। 





খন্দালক' বলিয়া নির্দেশ কর] হইয়াছে” ছালোগ্যে আমরা অরুণ-পত্র উদ্মালফের 
নাধ দেখিতে পাই। আধাদের হয় ইনি সেই উদ্দালক। শ্েতকেতৃও ইহার. 
পুভ্ের পরম + 
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এইরূপে তিন চারিবার ক্রমাগত পুজ্র, পিতাকে এরপ প্রশ্ন 
জিড্ভাসা করাতে, মহধি গৌতম পুত্রের উপরে নিতান্ত বিরন্তু 
হইলেন এবং ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন_“হা ! আমি তোমায় 
যমকে দান করিলাম” ! নচিকেতা পিতার এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া ভাবিল--“আমি ত পিতার সকল পুজের মধ্যে নিতান্ত 
নিগুণ পুত্র নহি, তথাপি পিতা আমার উপরে ক্রুদ্ধ হইলেন 
কেন? যাহা হউক্‌, ক্রোধবশতঃই হউক, ব। অপর কারণেই 
হউক্‌, পিতা ষে কথ| মুখে উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহ! নিক্ষল 
হওয়া উচিত নহে । পিতার বাক্য যাহাতে নিক্ষল না হয়, পিত। 
যাহাতে বাক্য-ভ্রষ্ট না হন, তাহা “আমার পক্ষে কর্তব্য । আমি, 
সৃত্যুলোকের অধীশ্বর ঘমদেবতার নিকটে গমন করিব 1” 
নচিকেতা এই সংকল্প করিয়া, বম-ভষনে গমন করিল । 
নচিকেতা যে সময়ে যম-ভবনে উপস্থিত হইল, যম তখন স্বগৃহে 
ছিলেন না। স্ৃুতরাং নচিক্েতাকে কেহ সম্ভাষণ করিল না 
তিন দিবস কাল নচিকেতা যম-ভবনের দ্বারদেশে 'ধাড়াইয়া, 
যমের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তিন দিন পরে, ষম 
স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, ভ্বলদ্রি-সদৃশ 
একটা তেজস্বী ব্রাহ্মণ-বাঁলক অতিথি রূপে গৃহে উপস্থিত আছে; 
তাহার অস্বাবধি কোন সম্তাষঞ্চ কর! হয় নাই। যম, অতিথি- 
সশুকার হয় নাই শুনিয়া আশঙ্কিতচিত্তে, নচিকেতার নিকটে 
উপস্থিত হইলেন এবং তীহাকে  বলিলেদ--«“তোমাকে নর- 
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লোকের ব্রাহ্মণ-বালক ' বলিয়া বোধ হইতেছে । তুমি আমার 
খুহে আজ তিন দিন পর্যন্ত সতকৃত হও নাই। ইহাতে আমার 
প্রত্যবায় সঞ্চিত হইয়াছে । অতিথি, গৃহস্থের গৃহে অসতকৃত 
থাকিলে, গুহীর যাগবজ্ঞাদি ক্রিয়া ও দানাদিজনিত পুণ্য নিক্ষল 
হইয়া যায়,-গুহী পাপগ্রস্ত হইয়া, কত্রব্য-লঙ্যন-জনিত 
প্রত্যবায়ে, স্বর্গভ্রন্ট হয়। আমার উপরে প্রসন্ন হও; পাস্ঠা- 
সনাদি গ্রহণ কর। প্রিয়-দর্শন! তুমি তিন দিন আমার গৃহে 
অসত-কৃত অবস্থায় উপস্থিত রহিয়াছ, স্থৃতরাং আমি তোমায় 
তিনটা বর প্রদান করিব। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা 
কর; আমি তোমায় তাহাই প্রন করিতেছি ।% 

নচিকেতা, যমকে নমস্কার করিয়া, যুক্তর্করে নিবেদন 
করিল-_“হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনি যখন আমার প্রতি প্রসন্ন 
হইয়াছেন, তখন তাহাই আমার পক্ষে বরলাভ সদৃশ হইল। 
তথাপি, আপনার আদেশানুসারে, আমি আপনার নিকটে 
তিনটী বর প্রার্থনা করিতেছি । আমার পিতা আরুণি গৌতম, 
আমায় প্রেতলোকে প্রেরণ করিয়া, চিন্তাকুল ও স্রিয়মাণ 
হইয়াছেন। তিনি আমার অতিশয় নির্ববন্ধ দেখিয়া, ক্রুদ্ধ 
হুইয়াই, এই লোকে আাসিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিয়া- 
ছিলেন । যমরাজ! আমি যখন এই লোক হইতে ফিরিয়া! 
স্পৃনরায় মর্ত্যলোকে উপস্থিত হইব, তখন যেন পিতা আমাকে 
চিদ্দিতে পারেন এবং তিনি যেন আমার প্রতি পূরব্ববৎ সঙ্গে 
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ও প্রসন্ন হন। আপনার নিকটে আমার এই প্রথম প্রার্থনা” । 
ষমরাজ, নচিকেতাকে তাহাই প্রদান করিলেন । 

নচিকেতা! পুনরায় নিবেদন করিল--হে যমরাজ ! 
আমার আর একটা প্রার্থনা আছে। আমি “অমি-বিষ্ভার” 
প্রার্থী। আপনি যে লোকের অধীশ্বর, ইহা স্বর্গলোক। এ 
লোকে রোগশোকাদির পীড়া নাই, কোন প্রকার ভয় নাই। 
মত্ত্যলোকের ম্যায়, এই লোকে জরা-মরণ-জনিত কোন ক্লেশ 
নাই। এই দিব্যলোকের অধিবাসীবর্গ তৃষ্ণ-পাশ অতিক্রম 
করিয়া, দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছে। কি সাধনের 
প্রভাবে, এই লোকের অধিবাসী হইতে পারা যায়ঃ আমি 
গুনিয়াছি ধাঁহীরা “অগ্নি-বিজ্ঞান” অবগত আছেন, তীহারাই 
এই লোকে আসিতে পারেন । দয়া করিয়৷ সেই অগ্নিবিষ্ভার 
প্রণালী কীর্তন করুন্” । যম বলিলেন-__“বিরাট, পুরুষই 
অগ্রিনামে বিদিত। এই সর্বব্যাপী বিরাট, পুরুষের ধাহারা 
যথাবিধি উপাসনা করেন, তীহারাই এই স্বর্গলোকে স্থান পাই- 
বার উপযুক্ত। এই বিরাট পুরুষ- অগ্নি, বায়ু, আদিত্যরূপে 
অবস্থিত রহিয়াছেন; ইনিই জীবের বুদ্ধি-গুহায় * নিয়ত 
অবস্থিত। বৈদিক যজ্জে, যে অগ্নিতে হোমাদি ক্রিয়। সম্পাদিত 
কর! যায়, সেই অগ্রিকে বিরাট্রূপে ভাবনা করিবে। কিন্তু 


জা শাপলা এপ পপি টপ পরা 


* বুদ্ধিুহ কাহাকে বলে, তাহ! পরে বলা হইয়াছে 


৯৯৯ ১ উপনিষদ্ধের উপদেশ । 


৮ ক সপ পর, রস ০৮০০ অপ সপ পপ জা এ ৩ ০৫ আপা আশ পর আশ শা 


ইহা সকাম যজ্ঞ। ধীহারা স্বর্গলোকাদি প্রাপ্তির উদ্দেশে, 

বাহিক দ্রব্যাত্মক যজ্ছে, বিরাট্‌ পুরুষের ভাবন! করেন, তীহার। 
ভাবনাত্বক যঙ্ঞ সম্পাদন করেন বটে, কিন্তু ন্বর্গাদিলোক 
প্রাপ্তির কামনা থাকা প্রযুক্ত, এই উপামনা সকাম-উপাসন| ।% 
ইহার ফল স্বর্গলোক প্রাপ্তি” । যমরাজ এই বলিয়া, নচিকেতাকে 
সেই “অগ্নি-বিষ্ভার” তত্ব বলিয়া দিলেন। যতগুলি ইফ্টকখণ্ড 


৮৯ উগ-৮১ ও ৫০৪ সপ জপ এক. পল ভা 


দি 


* শ্তিতে, (১) কেবল কশ্মান্থঠানকারী, €) কর্মের সহিত জ্ঞানের অন্ুষ্ঠান- 
কারী, এবং (৩) কেবল জ্ঞনানুষ্ঠানকারী-___-এই তিন প্রকারের উপাসনা! ও উপাসক 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । যাহার! নিতান্তই সংসারনিমগ্র, কেবলমাত্র প্রবৃত্তিবশে পরিচালিত, 
যাহার! পরলোক ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব মনুদ্ধে কোনই সংবাদ রাখে না, ইদৃশ ব্যক্তি 
অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ইহাদের মধ্যে যাহার! বাপীকৃপাদির, খননাদি ও পরার্থ 
দানাদি দ্বারা শুনভকর্মের কিছু কিছু আচরণ করিয়া থাকে,--ইফারা পূর্বাপেক্ষা 
কিছু উন্নত। আর যাহার! তদপেক্ষাও কিছু উন্নতচিন্ত, তীহারা আপনার সাংসারিক 
লাভেয় উদেশে ৰ! গরলোকে হ্র্গাদি স্ুখলাভের প্রতানশায় দেবতার যাগমজ্ঞাদি 
ক্রিয়ারত,--ইহার1 কেবল-কম্মী বলিয়া কথিত। কেননা, এখনও ইহাদের ত্রহ্ধসন্বন্ধে 
জ্ঞান জন্মে নাই, ইহারা দেবভাবর্গকে ব্রহ্ম হইতে "স্বতন্ত্র" পদার্থ বলিয়াই মনে 
করেন! কিন্তু যাহার! আরো মার্জিত চিন্ত, তাহারা অপ্র্যাদি দেবতাতে এবং যঙ্গের 
উপকরণে ও ষজ্সাদিতে ত্রচ্মেরই,। হণ” শর্তিমহিযাদির আরোপ করিয়া লন ঃ 
ইহার কর্মের সহিত জানের সমু করিয়া লইয়াছেন। এইপ্রকারে ইহাদের 
চিত্তে ক্রমে ব্রক্ষজ্ঞান কুটিচে আরভ করে। ক্রমে ইহারা সর্বপদার্থে, সকল ক্রিয়া, 
সর্ব ব্র্ধেযই মহিমা! শবধ্যাদির ভাবন! করিতে থাকেন $--ইহারাই পন ভ্রব্যাত্মক 
বাহক যজ্ঞ ছাতক! দির অন্তরে ভাবনাতুক ষজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে খাকেন। 
ইহার! বাহিরে ও ভিতয়ে সকল পদ্গার্থকে বন্ধ-উশ্বধ্য বোধে এবং বাহিরের ও 
ভিতরের সকল ক্রিয়ায় অনতর্যাগ বা ভাবনাদ্বক যজ্ঞ করেন। ইহারাও কর্ধা ও 


ঘম ও নচিকেতার উপাধ্যান। ১৯১ 








দ্বারা সংখ্যা! রাখিয়া! % এবং পিতা, মাতা ও আচার্য্যের যে প্রকার 
উপদেশ লইয়া, এই অগ্নিবিষ্ভার উপাসন! পদ্ধতি নির্দিষ্ট আছে, 
যম তৎসমস্তই নচিকেতাক্ষে যথাবিধি বলিয়া দিলেন। যম. 
আরে! বলিয়া দিলেন যে এই অগ্নিবিষ্ক। নচিকেতার নামেই 
প্রসিদ্ধ হইবে । এই অগ্রিবিষ্তা বলিয়া দিয়! তৃতীয় বরটা প্রার্থনা 
করিবার জন্তা যম, নচিকেতাকে আহ্বান করিলেন । 
নচিকেতা অতিশয় বিনীতভাবে যমের নিকটবর্তী হইয়া 
বলিতে লাগিল__“হে দেবশ্রেষ্ঠ ! হে ধর্রাজ! আমি আত্ম- 
জ্ঞান প্রার্থী। আমাদের মর্ত্যভূমিতে এই আত্মার বিষয়ে নান! 
প্রকার মতবাদ প্রচলিত আছে" কেহ কেহ বলিয়!' থাকেন 
যে, আত্মা-খদেহ ও ইন্দ্রিয়াদি জড়বর্গ হইতে সম্পূর্ণ স্বত্তর। 
মৃত্যুতেও এই আত্মার ধ্বংস হয় না। আবার কেহবা এই 





জ্ঞানের সমুচ্চয়কাগী সাধক। ইহার্দিগ্রকে লক্ষা করিয়াই এস্থলে “অন্রি-বিদ্যা” বা 
বিরাটের উপাসনা কথিত হুইয়াছে। সর্বাপেক্ষা উন্নত সাধক ভাহারাই, বাহার! 
কেবল ধ্যানষোগে ও বিচার দ্বার! জানের অভ্যাস করেন ) অর্ধাৎ যাহারা সর্বত্ত 
সাক্গীরূপে অবস্থিত নি ব্রশ্ণের প্ররাপ, জাব্যাকরিয়া থাকেন। ই"ছারাই কেবল- 
জ্ঞানী বলিয়া,কথিত । ক্রমেই ছাদের পূর্ণ আর্তনঞান লাভ হয়। এ সম্বন্ধে অন্যান্য 
জ্ঞাতব্য বিষয়, প্রথম খণ্ডে বলা' হইন্লাছে। ' 

* ভ্রব্যাত্বক হজ্জে 9পুরাকালে ইষ্টক রাখিয়া কতবার যজ্ঞ সম্পাদিত হুইল, 
তাহার সংখ্যা রাধা হইত । ভাবনাত্মক জে, ইউকের আবশ্যক করে ন! ৷ দিবা ও 
রাত্রি ভেদে একবৎসরে +২* বার ভাবনাত্মক হজ্জ বহাতি করা হয়; অত্তএব এই 
যজের ৭২১ জংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে। 





১৯২ উপনিহদের উপদেশ । 


পপ পা সি শী পাপ পাপ শপ আস পা পপ পপ পপর 


আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ ও 
অনুমান-_-এই দুই প্রকার প্রমাণের দ্বারা এই আ্মা-বস্ত্রকে 
নিদ্ধীরণ করিতে পারা যায় না। কেন না, পরলোকের কথ 
প্রত্যক্ষের অগোচর, স্ৃতরাং ইহা অনুমানেরও বহিভূতি। 
যমরাজ! যদি তাগ্যক্রমে আপনার ন্যায় দেবশ্রেষ্ঠের নিকটে 
আসিয়! পড়িয্নাছি, তবে আমাকে আপনি এই আত্মার স্বরূপ 
কি প্রকার, এই তন্বটী বলিয়া দিয়া কুতার্থ করুন্‌। ইহাই আপ- 
নার নিকটে আমার তৃতীয় বর। যদ্দি আমার উপরে আপনার 
ন্রেহ জন্মিয়া থাকে, তবে আমাকে এই বরটা প্রদান করুন” | 

যম-_নচিকেতার ' কথা গুখনিয়া বিস্মিত চিন্তে বলিতে 
লাগিলেন--“প্রিয় নচিকেতা ! তুমি যাহার বিষয় জানিতে 
চাহিলে, উহা বড় দুরূহ ও সুন্ন বিষয় । দেবহারাও এ বিষয়ে 
সম্যক জ্ঞানলান্ত করিতে পারেন নাই । তুমি এ বিষয়ে নির্ববনধ 
পরিত্যাগ করিয়া, অন্য বর প্রার্থন। কর” । নচিকেতা যমবাক্য 
শ্রবণে অতীব ক্ষু্ধ হইল। অশ্রুপুর্ণ লোচনে, যুক্তকরে বলিতে 
লাগিল-পধর্ণ্মরাজ ! আপনি.দয়ালু বলিয়৷ নরলোকে পরি- 
চিত। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন -হউন। আমি আপনার 
হ্যায় উপদেষ্টা আর কোথাও পাইর না। এই আত্মজ্ঞানই 
একমাত্র পুরুষার্থ সাধক । ইহাই কল্যাণকর । আমি এই 
আত্মজ্ঞানের উপদেশ আপনার নিকটে ন] শুনিয়! ছাড়িব ন|! 
এই প্রার্থনাটা আপনাকে পুরণ করিতেই হইবে” | 


যম ও নচিকেতার উপাখ্যান । ১৯৩ 


ই পপ শা বা উর পা কা পপ ৯ পপ পপ ০৯৯ আপ 


বালকের মুখে ঈদৃশ সনির্ববন্ধ কথা শুনিয়া বমরাজ মনে 
মনে নচিকেতার প্রশংস! করিতে লাগিলেন । কিন্তু উহার 
যোগাতা পরীক্ষার্থ বলিতে লাগিলেন-_-?সৌম্য ] 
তোমার এ প্রার্থনা পুরণ করিতে পারিব না। তুমি এই প্রকার 
অন্য কোন বর শ্রীর্থনা কর। এতনিম্ন তুমি যাহা চাহিবে, 
আমি তাহাই তোমাকে দ্রিব। নচিকেতা! আমি তোমাকে 
বিস্তীর্ণ সামতাজোর অধাশ্রর করিয়। দিতেছি । শত শত হস্তী ও 
অশ্ব সর্ননদা তোমার দ্বারে বাঁধা থাকিবে, এরূপ ব্যবস্থ। করিয়া 
দিতেছি । ধন-রতু, মণিমাণিকা, যাহা তোমার অভিলাষ 
হয়, প্রার্থনা কর; আমি সমুদস্ধই তোমাকে দিব। যাহাতে 
বছ সংখ্যক বসর জাবিত থাকিয়া, এই সকল সমৃদ্ধি ভোগ 
করিতে পার, তাহারও বিধান করিতেছি । এইগুলি লইয়! 
সম্তষ্ট হও, এবং পুক্র-পৌত্রাদি কমে এই সকল ভোগ করিতে 
থাক। তোমাদের মনুবা-লোকে যতপ্রকারে স্বখভোগ সম্ভব 
এবং দেবলোকেরও যাবতীয় স্থখভোগের সামগ্রী আমি তোমায় 
প্রদান করিতেছি । 

নচিকেতা ! তোমার . সম্মুখে টা দেখ। এ ষে 
কিস্কিনী-নাদযুক্ত, শ্রেত-হয়-বিডভূষিত রখসমূহ দেখিতেছ, আমি 
এ গুলি তোমাকে দিব বলিয়াই আনাইয়াছি। এ যে স্থশৌভিত্ 
পুরুষ সকল তৃর্ধ্--ধবনি করিতেছে, ইহার! এখনই আমার 
আদেশে তোমার পরিচধ্যার জন্য নিযুক্ত হইবে। এ যে. 


৯৩ 


১৯৪ উপনিষদের উপদেশ। 





কঙ্কন-নিনাদ ও নৃপুর-সিপ্ন্কু পুন! যাইতেছে, উহারা রমণী- 
গণের ভূষণ-রব। এই সকল মধুর-হাসিনী রমণী, কেবল 
তোমার আদেশ অপেক্ষ। করিয়! দাঁড়ায়! আছে । নরলোকে 
ঈদৃশ রমণী ভুলভ। ইহারা এখনই তোমারই সেবার্থ নিযুক্ত 
হইবে। তুমি এই সকল লইয়া নরলোকে চলিয়া যাও এবং 
পরমস্খে কালফাপন কর”। 

এই বলিয়া যম নীরব হইলে, নচিকেতা অস্ষুন্ধ মহাহ্রদের 
হ্যায় দৃঢ়তার সহিত ঘমকে নিবেদন করিল-_“ধর্্রাজ ! আমার 
উপরে একি বিধান করিতেছেন ? এ সকল ধন-সম্পত্তি বিষয়- 
বিভব লইয়৷ আমি কি করিবণ আমি এগুলি চাইনা ; এই সকল 
রথ, বাহন, পরিচারিকা, ধন, রত্ব-_-এ সকল আপনারই থাকুক্‌। 
এ গুলিতে আমার প্রয়োজন নাই। বিস্ত দ্বারা কাহার কবে 
মনৌরথ পুর্ণ হইয়াছে ? এক কামনা পুরণ করুন্, অন্থাপ্রকার 
কামন। তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠিবে। ধর্মমরাজ ! ভোগের কি 
তৃপ্তি আছে ? আরও দেখুন, ভোগের দ্রবাগুলি নিয়ত চঞ্চল ; 
উহারা আজ আছে, কাল নাই। ইক্জিয়ের শক্তি ও সামর্ঘ্যই 
বা কতদিন থাকে £ ভোগ করিতে করিতে, অল্পদিন পরেই 
ইন্জিয়গুলি সামর্থ্য হারাইয়! ফেলে। আর, মনুষ্যের আয়ুই 
বা কতদিন ? একদিন ত অবশ্যই এ দেহের সঙ্গে সঙ্গে ভোগের 
স্ব্যগুলিও ছাড়িয়া আসিতে হইবে 1! আমার এ ভোগ- 
বাসনায় কাজ নাই। যখন আপনার দয়া পাইয়াছি, তখন 
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আপনি ষতদিন ইচ্ছা করিবেন, ততদ্দিন অবশ্যই আমি জীবিত 
থাকিব। আপনি প্রসন্ন হউন! আমার প্রার্িত বরটী প্রদান 
করুন্। আমার চিত্ত ভোগ-লালসায় আকৃষ্ট নহে। এমন 
মুর্খ কে আছে যে জন্মজরামরণ-শীল নিকৃষ্ট মর্ত্যভূমির অধিবাসী 
হইয়া, ভাগ্যবলে অজর, অমর দেবতার সাক্ষাণ্ড পাইয়া, তাহার 
নিকট হইতে কেবলমাত্র ভোগবিলাসের প্রার্থনা করিবে? ন| 
বমরাজ! আমি আপনার সদৃশ মহাপুরুষের নিকটে এই অসার, 
চঞ্চল ভোগবাসনার তৃপ্তি লইয়া! ফিরিতে পারিৰ না। আমায় 
আত্মতত্বের উপদেশ প্রদান করুন। আপনার ন্যায় উপদেষ্টা 
আর আমি পাইব না। আমাকে" সেই গুঢ, সুন্সন, আত্মতত্তবের 
উপদেশ প্রদান করুন্ত। 

যম,-_বালকের ঈদৃশ দৃঢ়তা দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্মিতও 
হইলেন, চিত্তে বড় আনন্দেরও অনুভব করিতে লাগিলেন। 
তিনি বিষয়ে এরূপ অনাকৃষ্টচিত্ত বালককে ইতঃপুর্বেব 
আর কোথাও দেখেন নাই । যম নচিকেতাকে বলিতে 
লাগিলেন-- 

“নচিকেতা ! সকল পুরুষের সম্মুখে ছুইটি মার্গ বিস্তৃত হইয়! 
রহিয়াছে । একটীর নাম-_প্রেয়-মার্গ ; অপরটা-শ্রেয়োমার্গ 
বলিয়া পরিচিত। যাহার। সংসারের সুখ প্রার্থন। করে, তাহার! 
প্রেয়মার্গ অবলম্বন করিয়! থাকে । আর যাহার মুক্তি প্রার্থনা 
করে, তাহারা শ্রেয়োমার্গ অবলম্বন করে। এই ছুই মার্সের 
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ছুই ভিন্ন ফল। এই প্রেয় এবং ্রেয়ঃ_এই অবিষ্তা এবং 
বিষ্া-_ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধন্মী। একই পুরুষ একই 
সময়ে, উভয়মার্গ গ্রহণ করিতে পারে না। যাহার! অদুরদশী, 
বিমূঢচিন্ত,তাহারাই এই প্রেষ্বমার্গের পথিক হয়; আর 
ধাহারা আত্মার প্রকৃত কলাণ ইচ্ছা করেন, ত্রাহারাই এই 
শেয়োমার্গে প্রবিষ্ট হন। প্রতোক লোকের নিকটেই, এই, 
প্রেয় এবং শ্রেয় একত্র উপস্থিত ভইয়। থাকে । হংস যেমন 
ছুপ্ধ-মিত্রিত জল হইতে, জল পরিত্যাগ করিয়া কেবল তুদ্ধি 
গ্রহণ করিয়। থাকে ;--ধীর, বিবেচক ব্যক্তিও তদ্ধপ গুরু-লঘু 
বিবেচন। করিয়া, কেবল শ্রেয়োমার্গটাকেই বাডিয়। লন, প্রের- 
মার্গটাকে পরিত্যাগ করেন। যাহার! মন্দবুদ্দি, তাহারাই 
হিতাহিত বিবেচনার সমর্থ নহে ; ইহারা, আশ সুখকর এবং 
পুজ্বিস্তাদিলাভজনক প্রেয়-মার্গটাকেই অবলম্বন কারে। 

আমি তোমাকে পরাক্ষা করিবার উদ্দেশে, তোমার গলায়, 
' এই বিত্তমন্রী মালা পরাইয়া দিতেছিলাম-_নানাবিধ ইন্দ্রিয়- 
তৃপ্তিকর ভোগ্য-পদার্থের প্রলোন্ভনে তোমাকে প্রলুদ্ধ করিতে" 
ছিলাম ; _কিন্ত্ব তুমি এই মালিকা অনায়াসে ফেলিয়। দিলে 
তুমি ধনজনাদির প্রলোভনে আকুষ্ট হইলে না! ইহাতে তোমার, 
বুদ্ধিমন্তাই প্রকাশ পাইতেছে। প্রেয়-মার্গের ফল--সংসার ; 
শ্রেয়োমার্গের ফল-_মুক্তি। তুমি মুক্তিমার্গই গ্রহণ করিয়াছ। 
তোঁগার চিত্ত ব্রন্মবিজ্ঞানের উপযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতেছি | 


পা আর ছা পাও রশ, রা উজ ক পপ শশা পীর শা, তই শা ও শপ 8 


ঘম ও নচিকেতার উপাখ্যান । ১৯৭ 


সে পণ ০৩ গল | শত পা সে জিরা ও চারার ১২৮, ০০ ঠাপা এ ৬০০৭৬১০৪৮৬০ তাক 


এক অন্ধ, অপর এক অন্ধকে যদি পথ দেখাইতে পরত 
হয়, তাহা হইলে যেমন উভয়েই পথভ্রান্ত হইয়। পড়ে এবং 
কুমার্গে পতিত হয়, এইবূপ যে সকল মুঢ়, সংসারাচ্ছন্ন ব্যক্তি 
[কবলমাত্র পুক্র-পণ্খ, বিস্ত-বিভবাদির প্রাপ্তির আশায় নিয়ত 
ছুরিয়। বেড়ায়, ইহারা শত শত তৃষ্ণাপাশ দ্বারা পরিচালিত 
হইয়া, ঘনীভূত অবিদ্যান্ধকারে গাঢ়রূপে নিমজ্জিত হইয়া পাড়ে। 
ইহারা আন্মীভিমানে পূর্ণ হইয়া আপনাকে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান 
বলিয়া মনে করিতে থাকে, কিন্তু ইহাদের তুল্য মূর্খ ব্যক্তি 
[থিবীতে আর কেহ নাই। ইহারা পরলোকের কোন খবর 
রাখে না, স্থতরাং পরলোকে সদগতিলাভার্থ কোন প্রকার সাধন 
অবলম্বন করাঁও আঁবশ্যাক বলিয়া মনে করে না। ইহারা 
কেবল ইহলোককেই সর্বস্ব বলিয়! মনে করে এবং ইহলোকের 
ধন-জন, বিষয়-বিভব প্রাপ্তিকেই একমাত্র পরম লাভ বলিয়। 
তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া পড়ে। ইহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম-জরা-মরণ- 
ক্লে অনুভব করিয়। খাকে । হায়! এ সংসারে সহজ্মের মধ্যে 
একজনও আম্মতত্তবের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় না! ইহার! 
অতিশয় হতভাগ্য 1" অতি অল্পসংখ্যক লোকই আত্মার তস্বান্ু- 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়; অতি অল্লসংখ্যক ব্যক্তিই এই আত্মার 
বিষয়ে উপদেশ শুনিতে চায় বা আত্মবিষয়িনী কথায় চিন্ত 
নিবিষ্ট করে। আত্মতক্কের উপদেষ্টার সংখ্যাও পৃথিবীতে বড় 
বিরল। বাস্তবিক পক্ষে, এই আত্মার ধারণ! করা বড়ই কঠিন 
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বহু; আত্মা নির্ব্বিকার কি বিকারী ;--এই সকল বিবিধ মত- 
বাদের মধ্য হইতে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নিশ্চিত করিয়া লওয়া 
যাহার তাহার কাজ নহে । ইহা অতি সুন্ষম ও দুরূহ | 
সম্যক্দ্শী আচার্যের উপদেশ ব্যতিরেকে এবং আত্মবিষষ়ে 
বাবজ্জীবন পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও মনন ব্যতিরেকে অন্য কোন 
প্রকারে আত্মাকে জানিতে পারা যায় না । আত্মা সর্ববপদার্থেই 
অনুপ্রবিষ$ এবং এক); সকল ভূতের অত্যন্তরস্থ আম্মা এবং 
আমার আত্মা একই বস্তু ;--এই প্রকার ধারণা ব্যতীত আত্মার 
স্বরূপ সহজে বোধগম্য হইবার অন্য কোন উপায় নাই। আত্বা। 
তর্কের বিষয়ীভূত নহেন-_কেননা, তর্কের দ্বার! বিষয় নিদ্ধারণ 
করিতে পারা যায় না। আত্মা সূন্ষন হইতেও সূন্মমতম। কেবল 
তর্ক ও যুক্তিছ্বারা আত্মার অস্তিত্ব ও স্বরূপের বিষয়ে জ্ঞানলাভ 
করা যায় না। শ্রুতির উপদিষ্ট মার্গ দ্বারাই কেবল আত 
বিষয়ক তত্ব নির্ধারিত হইতে পারে । শ্রুতির অনুগামী যুক্তিকে 
অব্লম্থন করিলে, তবে আত্মার স্বরূপ বোধগম্য হইয়া থাকে । 
নচিকেতা! তুমি সেই শ্রেয়োমার্গ অবলম্বন করিয়াছ। 
তোমার চিত্তের চাঞ্চল্য দূরীভূত হইয়াছে । শ্রুতির উপদেশ 
তুমি অবশ্মৃই বুঝিতে পারিবে । তোমার তুল্য দৃটচিত্ত শিব্যও 
ংসারে বড় হুলভ | 
'অনিত্য বৈষয়িক কামনা দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া বায় 
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না। আমি নিজে এ কথা জানিতাম। কিন্ত্র তথাপি আমি 
কামনার হস্ত হইতে একেবারে উদ্ধার পাইতে পারি নাই। 
আমার সাধনায় এশবধয-প্রাপ্তি-কামনা বর্তমান ছিল বলিয়াই, 
আমি শ্বর্গলোকে যমের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। সর্বপ্রকার 
র্্্য প্রাপ্তির বাসন! দুর করিয়া দিয়া, যদি কেবলমাত্র পরিপূর্ণ 
অদ্বয় ব্রঙ্গগ্তীভ-কামন! করিতে পারিতাম, তাহ! হইলে আমি 
একেবারে মুক্ত হইয়৷ যাইতে পারিতাম। আমি স্বর্গপ্রাপ্তির 
উদ্দেশে, তোমার নামে যে “অগ্নিবিষ্ভা” প্রসিদ্ধ হইল, সেই 
অগ্নিবিষ্া'র উপাসনা করিয়াছিলীম ; তাহারই ফলে এই 
উন্নত স্বর্গে আমি প্রেতলোকের অধীশ্বর যম হইয়াছি জানিবে। 
কিন্তু স্ব্গপ্রাপ্তি, ব্রহ্মসাধনার নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য মাত্র । ব্রশ্মপ্রাপ্তিই 
একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়।৷ উচিত। 

ব্রক্ষপদার্থে সকল কামন৷ পর্যবসিত হইয়া রহিয়াছে । 
লোকে ব্রহ্ধ ব্যতীত অন্য বিষয়ের কামনা কেন করিবে ? 
্রঙ্মাসত্ত। হইতে কোন পদার্থেরই ত স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অধ্যাতা, 
অধিভূত এবং অধিটৈৰ সকল পদার্থেরই &* ত্রহ্মই 
একমাত্র আশ্রয়। কেন না, ব্রহ্মসত্তার অতিরিক্ত সত্তা কোন 
পদার্থেরই নাই। লোকে ষত প্রকার যজ্জাদির অনুষ্ঠান করিয়া 











০০১ 





াস্মনবারঃপহন্ররাাগাচ। 


* অধ্যাত্ব, অধিভূত এবং অধিটৈব পদার্থ কাহাকে বলে, অবত রশিকায় হঠিতত্ 
দেখ। 





২০৯ উপনিষদ্ধের উপদেশ ।' 


৯ পাম পপ 








স্পা চপ সা অপ 


থাকে, সকল যজ্ঞের গতিই এই ত্রহ্মপদার্থ % । লোকে না 
বুঝিয়া ব্রহ্ম হইতে স্সতন্ব বস বোধে দেবতার উদ্দেশ্যে যতা- 
মুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। এই ব্রহ্মবস্তুই অণিমাদি সর্বপ্রকার 
এশর্য্যের আশ্রয় । জগতের সকল পদার্থ, ইহ্ারই এশধ্য-- 
ইহারই বিভূতি মাত্র । ইহা হইতে কোন পদার্থেরই স্বতন্, 
স্বাধীন সত্তা নাই। ইনি সকলের বরণীয়। ইনিস্ত্বী আত্মার 
প্রতিষ্ঠান-ভূমি। নচিকেত। ! তুমি অপর সকল পরিত্যাগ 
করিয়া, ধারতার সহিত, এই ব্রঙ্গবস্কতে আকৃষ$ হইয়াছ। 
তোমার তুলা স্থির-বুদ্ধি গুণবান্‌ ব্যক্তি আমি অপর কাহাকেও 
দেখি নাই। 

আত্মস্থ অতিশয় সৃন্মন, সুতরাং ইহার অনুভূতি লাভ করা 
বড়ই কঠিন। শবশ্পর্শরূপরসাদি দ্বারা এই নির্বিবকার আত্ম- 
পদার্থ সমাবৃত হইয়া পড়িয়াছেন। লোকে এই সকল শব- 
স্পর্শাদি প্রাকৃত পদার্থ লইয়াই ব্যস্ত হইয়! পড়ে; এ সকলের 
অস্তরালবস্তী আত্মবস্তুর আর কোন অনুসন্ধীন করে না। ইনি 
সকলের বৃদ্ধিগুহায় মবস্থিত-_বুদ্দিবৃত্তির সাক্ষী ও প্রেরকরূপে 
অবস্থান করিতেছেন । শবাম্পর্শাদি বিষয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন ন! 
হইয়া--বিষয়বর্গ হইতে ইন্জ্িয়গুলিকে সংযত করিয়া লইয়া. 
অধ্যাত্মযোগের ৭” অবলম্বন করিয়া এই আত্বপদার্থের নিয়ত 


ইলা ও অং চারি নসর 








পি ৯৯" ৭. কাপ শা জি খারা রিট 


* গীতানেও এরূপ কথা আছে। “তেহশি যামেব কৌ খজন্ত্যবিষিপূর্ববকম্প। 
+ অধ্যাত্মযোগের বিবয়্ণ সপ্তম পরিচ্ছেদে বণিতি হইয়াছে। 


বম ও নচিকেতার উপাখ্যান। ২৯১ 


ভাবনা করিলে, হর্শোকের হস্ত হইতে উদ্ধার পায়! 
যায়। আত্মা-শরীরাদি সকল পদার্থ হইতেই স্বতন্ত্র । 
এই মরণধর্মশীল মনুষা, এই পরম সুক্ষ আত্মতন্বকে জানিতে 
পারিলে, সাংসারিক হর্ষ-শোকের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া 
পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া যাইতে পারে | ইহারই নীম 
তয়োমার্গ । নচিকেতা ! তোমার পক্ষে এই শ্রেয়োমার্গের দ্বার 
খুলিয়া! গিয়াছে । তুমি অনায়াসে এই মার্গে প্রবিষ্ট হইডে 
পারিবে” | 

নচিকেত! যমের মুখে এই সকল তন্বকথা শুনিয়া, তাহাকে 
বলিল--প্ধন্মরাজ ! যদি আমারু প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমাকে 
ব্হ্মবিদ্যার যৌগ্য বলিয়। মনে করিয়। থাকেন, তবে আমাকে 
একটা তত্তবের উপদেশ প্রদান করুন্। আপনার নিকটে 
মামার একটা প্রশ্ন আছে। সেই প্রশ্নটার উত্তর প্রদান করুন্‌। 
ভগবন্‌! যিনি কর্মানুষ্ঠানফলের অভ্ভীত ; যিনি কার্য এবং 
কারণ--উতয়েরই অতীত; যিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ-সকল 
কাল হইতে স্বতন্ত্র * সেই সর্ববাতীত ব্রচ্গবন্তু কি প্রকার ? আপনি 
অবশ্যই এই ব্রক্ষবস্তর সমুদয় তত্ব অবগত আছেন । আপনার 
প্রসাদে, আমিও এশই মহাতত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি 
যে শ্রেয়োমার্গের কথা বলিলেন, কি উপায়ে এই মার্গে প্রবেশ 
করিতে পার! যায়, আমাকে তাহাও বলিয়৷ দিতে হইবে” । 


টিসি 


_ দ্বিতীয় পরিচ্ছ্দে। 


পিপি... 


( শ্রেয়োমার্গে প্রবেশের সাধন । ) 


পরলোকের অধীশ্বর মহামতি যম, নচিকেতার চিত্তের 
দুঢ়তা দেখিয়া এবং তাহার মুখে. এই প্রকার প্রশ্ন শুনিয়া 
অতীব বিশ্মিত হইলেন। যম ইতঃপুর্বেন, মর্ত্যলোকবাসী 
মানবের নিকট হইতে, ব্রহ্গ-বিষয়ক এভাদৃশ আগ্রহ আর 
কোথাও লক্ষ্য করেন নাই ।, বিশেষতঃ, বয়সে নচিকেতাকে 
বালক বলিলেই হয়। যম. দেখিলেন, এই উদ্চমশীল শ্রীমান্‌ 
বালক, ইন্ড্রিয়তৃপ্তিকর ধন-জনাদি পদার্থে একেবারে অনাকৃষ্ট ; 
ইহার চিত্ত কেবল ব্রঙ্গ-বিজ্ঞান লাভের জন্যই নিতান্ত ব্যাকুল। 
এই নরলোকবাসী বালকের মুখে ব্রঙ্মবিষ্ভাবিষযিণী তন্বকথা 
গুনিয়া) যম নিতান্ত বিমুগ্ধ হইলেন এবং অতীব আহলাদিত 
চিন্তে, নচিকেতাকে বলিতে লাগিলেন-_ 

“প্রিয় নচিকেতা ! তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, 
উপনিষদাদি গ্রন্থ-সমূহে সাক্ষাত-সম্বন্ধে সেই বিষয়ের উপদেশ 
প্রদত্ত হইয়াছে। উপনিধদে ব্রহ্ষলাভের বিবিধ প্রণালী 
কীর্তিত হইন্াছে। আমি তোমাকে সর্ববপ্রথমে ব্রহ্মবিদা- 
সাধনের কথাই সাধারণভাবে বলিয়! দিতেছি। ধীহারা একা গ্র- 
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চিত্তে, কেবলমাত্র বিচার ও অনুসন্ধানের বলে % পুর্ণ ও অদ্বয় 
জ্ঞান-লাভে সমর্থ হন না, তাদৃশ ব্যক্তিদ্িগের জন্য, ও'কারাদি 
অবলম্বনে ব্রহ্মদর্শনের উপায় নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
ইন্দ্রিয়ের যথাযথ শাসন, ব্রহ্মচধ্য-পালন এবং সত্যপরায়ণত। 
প্রভৃতির সাহায্যে ৭ এবং ভাবনাস্ঘক যঙ্ঞানুষ্ঠানাদি ৫ দ্বারা 
প্রথমে বিষয়াচ্ছন্ন অন্তঃকরণের মার্জন! করা কর্তৃব্য। এই 
সকলের অনুষ্ঠানে চিত্তের মলিনতা $ অপগত হইতে থাকিলে, 
সেই চিত্ত ব্রহ্গ-ধারণার যোগ্য হইয়া উঠে । এ সকল অনুষ্ঠানের 
একমাত্র লক্ষয-_অদ্য় ব্রদ্মপদ-লাত। পৃথিবীতে যে সকল 
পদার্থ দেখিতে পাও, সকলেরই “নাম এবং “রূপ” আছে। 
নাম অথবা 'রূপহীন পদার্থ জগতে নাই। এই সকল 
রূপাত্মক পদার্থের অবলম্বন করিয়াই হউক্‌, অথবা নামাতবক 
( শব্ধাত্বক ) পদার্থাবলম্বনেই হউক্‌, ব্রজ্গ-চিন্তা করা বাইতে 
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* দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ব্রহ্গ-সাধনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে । বিচার এবং সর্ব ব্রদ্ধান্থসন্ধানই উৎকৃষ্ট সাধকের পক্ষে বিহিত সাধন ) 
এ সন্বন্ধে সেই পরিচ্ছেদী দেখা কর্তব্য। 

+ঁ দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্ধ পরিচ্ছেদ, বদ্ধদাধনের 'সহায়' গুলির কথা আছে। 

£ ভাবনাক্ক যজ্ঞ--যগ্বদ্ধে প্রথম ধণ্ডের 'অবভরণিকা' এবং 'সপ্তারবিদ্যা' দেখ । 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদেও ইহার সংক্ষিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 

$ আবাদের চিত্ত, শবম্পর্শাদির বোধ, বৈষয়িক কাষন! প্রভৃতি টা আঙ্ছর। 
এই গুলিই চিত্তের যল। 


২৯৪ উপনিষদ্দের উপদেশ । 
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পারে। যতপ্রকার শব্ষ জগতে অভিবাক্ত হইয়াছে, ও' কারই 
সন্দপ্রকার শব্দের মূল। ও'শব্দটা সাক্ষাতরূপে প্রহ্ষের 
বাচক &। এই শব্দটা দ্বারা কেবল ব্রক্ষপদার্থ ই নির্দিষ্ট হইয়া 
থাকেন । স্থতরাং এই শব্দটাকে অবলম্বন করিলে, এতদ্ার! 
ব্রলগপদার্ণের অনুভব-লাভ সহজ হয়। একাগ্রচিত্তে, বিষয়- 
চিন্তা না করিয়া, অন্তরে এই ওঁ শব্দের উচ্চারণে, ব্রহ্মচৈতন্য 
স্ুরিত হইয়! উঠেন--ব্রঙ্গভাব জাগরিত হইয়া উঠে। তখন 
আর বিষয়বর্গ স্ফুরিত হয় না। সুতরাং এই শব্দটার উচ্চারণে 
যে ব্রঙ্ষতত্ব ফুটিয়া উঠিতে আরম্ত হয়, সেই তন্ধে মনোনিবেশ 
করিলে, ক্রমশ: চিত্তে পুর্ণ ব্রষজ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া! উঠে। যে 
সকল ব্যক্তি এ প্রকারেও ব্রহ্মচৈতন্যের অনুসন্ধান পান না, 
ষাহাঁদের চিত্ত প্রথমোক্ত সাঁধকদিগের চিত্ত অপেক্ষা অধিকতর 
বহিমুখ, তাহারা এই ও শব্দটাকেই ব্রহ্ম ভাবিয়া ধ্যান 
করিবেন। এই শব্দটা ব্রদ্মের বাচক; নুতরাং এই শবে 


সানি | শি ্পস জ্পথস 








৮০৮ “এসি এজ 


* যে শব্দটী উচ্চারণ যান্জ যাহা ক্ষ,রিত হইয়া উঠে, ভাসিয়া উঠে,-_তাহাই 
& শটার “বাচা'! ও" শব্দোচ্চারণে ক্রদ্ধই ভাসিয়া উঠেন ॥ হৃতরাং এই শন্দটী বরন্ষেরই 
বাচক। শবদ্বারা উচ্চারিত হইয়া পদার্ধের বোধ হয়! অতএব শব্ধ, মকল-পদার্থে 
অনুগত হইয়! গাছে । অন্যান্ট সকল শব্ষের মূল ও শক | সকল শবউ ও" শব্দের 
বিশ্বতাবস্থা যাত্র। “বাগনূরজবুদ্ধিবোধ্যত্বাৎ বাঙ-মাত্রং সর্ববম্। বাগজাতঞ্চ 
সর্কমোগ্ষারানৃবিদ্বত্বাৎ ও'কারমাত্রযূ"--আননাগিরি | “সমাহিতেন ও কাবোচ্চারণে 
বদ্ধিষরাসপর্কং সংবেদনং (জ্ঞানং) ক্ফুরতি, তদোক্ষারমবলদ্ধ্য তহাচাং বন্ধান্মীতি 
ধ্যায়েখ তত্রাপি অসমর্ঘঃ ও'শবে এব ্থদৃ্টিং কুরঘ্যাৎ--আ” গিং। 


যম ও নচিকেতার উপাধ্যান। ২৪৫ 


১০ পপ ঢা পপকাস্বপ 
জে পর তা-প-৩৯৮৮ পা ও আসর পপ পাপা এপ জা পা পক পপ 


্দৃ্ি করিতে অভ্যাস করিলে, সাহার চিত্ত ক্রমশঃ অস্তমুখ 
হইতে থাকিবে। ,এইভাবে ব্রক্ষমোপাসনা ঝ| ব্রশনদৃষ্টির নাম 
“প্রতীকোপাসনা”। ইহাদ্বারা এই ফললাভ করা ম্বায় যে, 
যাহাকে অবলম্বন করিয়। ব্রঙ্মভাবনা করা যায়, ক্রমে আর সেই 
আবলম্বনের--প্রতীকের--প্রীধান্য থাকে না; ভাবনা উত্তম 
পরিপক্ক হইলে, অবলম্বনটা চলিয়া গিয়া, কেবলমাত্র ধোয় 

পদার্থেরই নিয়ত অন্বভূতি হইতে আরম্ত হয় %। স্ৃতরাং 
সাধকের পক্ষে, এই ও" শব্দ অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত ছুই 
প্রকার পদ্ধতির মধ্যে, সামর্ধানুসারে একতর পদ্ধতি অনুসারে 


পিস 








চি পন, 





| পি পপ পপ পপ পা পরার 


৮ 


* প্রতীকোপাস্তরনায় অন্য পদার্থের (অবলম্বনটার) বোধ প্রথথেই তিরোহিত 
হয় না। বেদাম্ত্দর্শনের ত্ন্ষদৃষ্টিকুৎকর্ষীং" (81১1৪) এই স্বত্রে প্রতীকোপাসনার 
কথ! আছে। “যনো ব্রন্েতুপ।লীত", *আদিতো] ব্রন্মেতি আদেশ+” পদর্বং খহ্িদং 
বক্ষ" ইত্যাদি দারা প্রতীকোপাসনা কথিত হইয়াছে | সর্ববপদাথে ক্রন্গান্ুভূতিই 
ইহার লক্ষ্য। “ঘষে চতুর্ববিংশতি-তস্থানি ব্রহ্বনৃষ্্যা উপাসতে, তে প্রতীকোপাসকাঃ” 
1 বিজ্ঞানভিক্ষু, বেদাস্তভাষয )। প্রতীকোপাসনায় পদের স্বাতন্ত্রা-বোধ একেবারে 


তিরোহিত হয় না। বিজ্ঞানভিক্ুর মতে। এই প্রকার সাধকের “কাধা-ব্রদ্মলোকেল 


গতি হয় । এই্রূপে উপাসনা করিতে করিতে, পদার্থের শ্বাতন্ত্র-বোধ ক্রমে অপশত্ 
হয়। তখন ইহাকে বেদান্তে “সম্পদ্পাসণা” বলে। ইহা প্রতীকোপাসনা হইতে 
উৎকৃটুতর | “থে তু ব্রক্ষ এবশেষ্যং কৃত্বা তৈঃ (চতুর্বিংশতি তবৈঃ) “বিশেষণৈং, 
উপাসতে, যে বা! কেবলত্রক্ষবিদ্বাংসঃ তে অপ্রতীকালম্বনা:” (বিজ্ঞানভিস্কুঃ)। তখন 
আর [দার্গুলির শ্বাতন্ত্যবোধ নাই। তখন পদার্থগুলি “বিশেষণের" ন্যায় হ্ইা 
পড়ে। অর্থাৎ ব্রচ্ছদতাতেই পদ্দার্ঘগুলির সত্তা, এই বোধে কেবল এক ব্রদ্ধসভাই 
ভাসিতে থাকে । বিজ্ঞানভিক্ষুমতে, সম্পহপাফক এবং কেবল নিও পোপাসকদিগের 





২৬৬ উপনিষদের উপদেশ 1 


ব্রহ্মভাবনা কর! কর্তব্য । এই ছুই প্রকার পদ্ধতির ভেদে, ধ্যের 
ব্রক্ষকেও “পর” ও *অপর” এই ছুই প্রকার বলিয়। নির্দেশ 
করা যায়। ষীহার! ও" শব্দটাতেই ব্রক্মভাবে দৃষ্টি করিতেছেন, 
তাহাদের সম্বন্ধে ব্রহ্ম--অপর ব্রহ্ম! আর ধাহারা অন্তরে 
ও' শব্দোচ্চারণে অতিব্যক্ত ব্রক্ম-চৈতন্যকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা 
করিতেছেন, তাহাদের সম্বন্ধে ব্রন্ম--পরতব্রহ্গ । চিত্তের ধারণার 
সামথ্য-অনুসারে, ব্রহ্মের এই ছুই প্রকার সাধন নিদ্িষ্ট 
হুইয়াছে। অন্যান্য শব অপেক্গ! এই ও' শব্বাবলম্বনে ব্রঙ্গের 
উপাসনা, উত্তম প্রণালী বলিয়া, ও" শব্দকে শ্রেষ্ঠ আলন্বন 
€ অবলম্বন ) বলা হয়। নঙ্গিকেতা ! ও'কারাবলম্বনে ব্রহ্মসাধন 
এবং ত্রহ্মের স্বরূপ সংক্ষেপে বলিলাম । তুমি যে কার্যা ও 
কারণের অতীত ব্রক্গচৈতন্যের কথা জানিতে চাহিয়াছিলে, 
এখন তোমাকে তাহাই বলিব । 

্র্ষবন্তু জন্যমৃত্যুশুন্য ৷ যাহার অবয়ব আছে, সেই বজ্জু্নই, 
অবয়বগুলির সংযোগ-বিয়োগবশতঃ, বিকার হইয়! থাকে; 
যাহ! বিকারী তাহারই উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। ব্রদ্ধ নিরবয়ব 
বলিয়া, সর্বপ্রকার বিকারবর্জিত। ইনি সর্বদাই অলুণ্ডচৈতন্য- 


সপ পা চা এ শা ৯ শক 


“কারণত্রন্জলোকে" গতি হয় । শক্করমতও এ মতের বিরোধী নছে। নিগুণ- 
বুষ্োপাসকের অন্য এক প্রকার গতি বর্িতি আছে। *ইছৈব প্রাণাঃ সমবনীয়ন্তে 
ইদ্তটাদি। ইহারা সর্বকামনাবর্ছিষ্ঠ +্এ্্যাদর্শনেরও কোন কাষনা ইহাদের 
নাই । ইহারা পরিপক্ক অহয়জ্ঞানী। কোন লোক-বিশেষে ইহাদের গতি হয় না। 


যম ও নচিকেতার উপাধ্যান। ২৪৭ 


পা হত লা শা পল শা এ আপি এজ স্ স্পা ল পল 5 শি এ ৯ লজ 


স্বরূপ। চৈতন্য বা! জ্ঞানই ইহার স্বরূপ। ইনি নিত্য-সিদ্ধ 

বলিয়া, ইহার উত্পাদক কোন কারণ নাই। ব্রঙ্গসত্তা হইতে 
স্বতন্ত্রভাবে-_ভিম্নরপে- কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে 
নাঞ্। অতএব আত্মটচৈতন্যকে--অজ (জন্মরহিত ), নিত্য- 
বর্তমান এবং ক্ষয়াদি বিকারশূন্য বলিয়! নির্দেশ করা যায়। 
ইনি নিত্য, সৃতরাং পুরাতন । কিন্তু পুরাতন হইয়াও ইনি 
নৃতন। যাহা অবয়বগুলির সংযোগাদি বারা বদ্ধিত ও পুষ্ট হয়, 
তাহাকেই লোকে “নূতন বলে। আহন্ম-চৈতন্যের সেরপ বৃদ্ধি 
ব! পুষ্টি হইতে পারে না । এই জন্যই ইনি পুরাতন । আবার, 
আত্ম-চৈতন্য সর্বপ্রকার বিকারবৃজ্জিত বলিয়া, পুরাতন হইয়াও 
নৃতন। দেহে অস্ত্রাঘধাত করিলে যেমন দেহমধ্যস্থ আকাশের 
কোন ক্ষতি হয় না, আত্ম-চৈতন্যেরও তন্রপ কেহ কোন ক্ষতি 
করিতে পারে না ণ'। শরীরের কোন বিকারের দ্বারা, আত্মার 


িনিনিিটি টিটি একি শা সপ পল পপির পর ছা সপ উপ আজ ৯০০ পি ৯ পপ ৯ পিপাসা পন পসরা 





& কেন না সকল পদ্ার্থই ্রন্ষসত্ত! হইতে উৎপন্ন । স্ৃতরাং কোন পদার্ধেরই 
“স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ব্রন্ধমন্তাই সকল পদার্থে অন্ুগত। যাহাকে আমরা পদার্ধের 
সত্ব! বলিয়া মনে করি, উ্কা ব্রহ্মসতী! মাত্র । কারণ-সত্ব|। হইতে কার্ধ্যের বত্-সভা 
নাই। পাঠক? শঙ্করের কথা লক্ষ্য করিবেন। 

1 শীতায়ও এ ভাবের কথা আছে। “নৈনং ছিন্দতি শঙ্ত্রাণি নৈনং মতি 
পারক2”---ইত্যাদি (২২৩)। ঠিক শ্রুতির অনুরূপ উক্কিও তৃষ্ট হয়। *য এনং বেত 
হস্তায়ং যশ্চৈবং মন্যতে হতমু। উভৌ! তৌন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হচ্চচঠ" | 
শ্ই১৯। 


/র্প৯৮৬ পরা, সপ ভাজি 


২৬৮ উপনিষদের উপতদশ । 


থোকা পপ পাপ সপ্রাা রম" বি আর লে শা 
রে পা “হা ক এক ক লাল কীনা শা জা চা পা নদ সাজা | পাবা? আর আয লও পা শন 


কোন বিকার হইতে পারে না। উভয়ে অত্ন্ত স্বতঙ্ক। 
শরীর-জড় এবং আছ্া-চেতন । শরীর--পরিণামী ও 
বিকারী; আত্মা_নির্বকার, অপরিণামী। তত্বদর্শী বুঝেন 
যে উভয়ে সংসর্গ হইতে পারে না। বে সকল অজ্ভ্রানমোহাচ্ছন্ন 
জীব-_শরীরের সহিত আত্মীকে অভিন্ন বলিয়া বোধ করে, 
শরীরই আত্মা এই বোধ যাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল, তাহারাই 
মনে করে যে আমি আজ অযুককে বধ করিলাম ; আবার 
পক্ষান্তরে যাহাকে বধ করা হইতেছে, সে ব্যক্তিও মনে 
করে-আমার শরীর বিনন্ট হওয়াতে সঙ্গে সঙ্গে আহন্তাও 
বিনষ্ট হইল। ইহারা উভয়েই মোহান্ধ 1 আত্মার প্রকৃত 
স্বরূপের তত্ব ইহারা জানে না। আত্মা ছো প্রকৃতপক্ষে 
আকাশের ন্যায় বিকারবর্জ্জিন্, ইহারা তাহা অবগত নহে। 
এ সংসারের হর্যশোকাদি কোন বিকারই আস্বাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না । ইহা ধাহারা জানেন, তাহাদিগকে সংসার আরদ্ধ 
করিয়। রাখিতে পারে ন!। অন্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিরাই সংসার- 
গ্শে বদ্ধ হয়। কেননা তাহারা! সংসারাতীত নির্নিবকার 
আত্মার প্রকৃত স্বরূপের তত্ব অবগত নহে। 

বাক্কার। কেবল বিষয়-বাসনা-রত, তাহার! কদাপি আত্ম 
তত্বকে জানিতে সমর্থ হয় না। বীহারা বিষয়ের পরিবর্ধে 
সর্বদা কেবল আত্ুলাভের কীমনা করিয়া থাকেন, তাহারাই 
ইন্জিয় ও অন্তঃকরণের বিষয়-প্রবণতারূপ চাঞ্চলা দুর করিয়া 


ই 





যম ও নচিকেতার উপাখ্যান । ২০৯ 





দিয়! *, শান্ত সমাহিত চিত্তে, আত্মার তত্ব অনুভব করিতে 
থাকেন। দর্শন, শ্রবণ, মননাদিই আত্মার অস্তিত্বের পরিচায়ক 
চিহ্ন । দর্শন-শ্রবণাদি বিবিধ বিজ্ঞান দ্বারা, অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ 
আত্মার প্রকৃত তত্ব অনুভূত হইয়া থাকে । জগতে যত কিছু 
সুঙ্মপদার্ধ দেখিতেছ, আত্মপদার্থ তাহাদের সকলের অপেক্ষা 
সূক্মতম । জগতে যত কিছু বৃহৎ ও মহ পদার্থ দেখিতেছ, 
আন্মবস্তু নকলগুলি হইতেই বৃহত্তম ও মহত্তম। সুন্গন ও বৃহৎ 
যাবতীয় পদার্থের সত্তা, আত্মসত্তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত । তিনি 
সকলের অধিষ্ঠান। আস্মসন্ত। তুলিয়া লও, দেখিবে পদার্থ 
গুলির সন্তাও মন্তহিত হইয়াছে । এই আত্মুসত্তাই (ক।রণসত্তা), 
ক্ষুদ্র ও বৃহশ যাধতীয় পদার্থাকারে বিরাজিত রহিয়াছেন। এই 
আত্মাই আ'্র্স্তম্ব পর্যন্ত প্রাীবর্গের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া 
আছেন। ইহাকে জানিতে পারিলেই শোকের হস্ত হইতে 
নিস্তার পাওয়া যায় । 

আত্মা-্ঞানম্বরূপ, অখণ্ড। বুদ্ধির বিকার বা বিবিধ 
বিজ্ঞানগুলির সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরিয়! লওয়ীতেই, আত্মা- 
কেও বিবিধ বিজ্ঞানময় বলিয়। মনে হয়। জড়ীয় ক্রিয়াগুলি 


* মূলে আছে *থাতুঃ প্রসাদাৎ"। ভাব্যকার ধাতু শব্দের অর্থ শরীর ধার়ণকারী 
উত্রিয়াদি করিয়াছেন। ধাতু শব্দের অর্থ “আত্মাও' হইতে গারে। জাত্মায় অন্গরহ্েু 
এ র্ঘও হইতে প্রারে। দ্বীয়তে নিখীয়তে সর্বধ নিক্ষিপ্যতে ণতাদাবন্সিদ্‌ ইতি 
'ধাড়ু্াত্রা উচযতে*-_-আনন্দশিরি, মাথুক্যকারিকা) ৪1৮১ । 


১৪. 
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প্রতি মুহূর্তে নানা আকার ধারণ করিতেছে,--ইহার! বিকারী। 
আত্ম-চৈতন্য-_-মচল, স্থির, নিয়ত একরূপ % | ইন্দ্রিয়াদি,-. 
জড় এবং ইহার! নিয়ত ক্রিয়াশীল। এই সকল জড়ীয় ক্রিয়া 
দ্বারা, অচল আত্মাকেও ক্রিয়াশীল বলিয়! ভ্রান্ত ধারণা হয় ণ*। 
নিত্য জ্ঞানম্বরূপ আত্মাকে, হর্ষ-শৌকাদি বিবিধ বিজ্ঞানবিশিষট 
বলিয়াও মনে হয়। মাদৃশ তত্বদর্শী ব্যক্তিগণ এ প্রকার ভ্রম 
করেন না। সুতরাং তন্বদশীর নিকটে আত্মা স্তববিজ্ঞেয়। 
কেবল বিবেকবুদ্ধিবিহীন ব্যক্তির নিকটে আত্মা ছুজ্ধেয়। 
দেবলোক, পিতৃলোক, মনুব্যাদি লোক,_-এই সকল লোকবাসী 
জীবগণের শরীরগুলি ত নিতান্ত অস্থায়ী এবং সর্বদা পরিণাম- 
শীল। কিন্ত আত্মা এই সকল দেহেই নিত্য নির্বিবিকার-ভাবে 
অবস্থান করিতেছেন । আত্মা, মহান্‌ এবং বিভূ-ব্যাপক &। 
এই আত্মাকে যিনি আপনার মধ্যে অনুভব করিতে পারেন, 





*. অবিদ্যামন্তরেণ মুখ্যযের “ম্পন্দনং' জ্ঞানপ্য নেষাতে ; শিরবয়রস্য অবিদ্য- 
মানমেব ম্পনাপমূ.--মাওক্যকাত্রিকা, ভাষা, 88৭--8৮। আত্মট্চতন্যের প্পন্দন বা 
বিকার নাই। | 

1 অবতরণিকা ১৩--১৭ পৃষ্টা দেখ । প্রকৃত তত্বদর্শা জর়ীয় ক্রিয়াগুলির সহিত 
কানকে অভির বলিয়া রোধ করেন না। ইন্্রিয়াদির সহিত আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া 
বোধ করাতেই আত্মাকেও বিকারী ও বিবিধ বিজ্ঞানময় বলিয়া বোধ হয়। জড়ীয় 
করিয়া ও জ্ঞামে পার্থকা-বোধ প্রতিষ্ঠিত হইলেই, প্রন্কত বিবেক-বুদ্ধির উায় হইয়াছে 
বলিয়া বুঝা খায়। ূ 

$ মহতত্ব--অত্যন্ত ব্যাপক পদার্থ। বন্ধ এই মহতদ্ব হইতেও য্যাপক। 


যম ও নূচিকেতার উপাখ্যান। , ২৯১ 


আগ ঠাপ পপ পরি স্পা 


তাহার কোন প্রকার শোক থাকে না। আত্মার স্বরূপ অত্যন্ত 
দুধিভ্তেয়, সন্দেহ নাই। কিন্ত্ব উপায় অবলম্বন করিলে সহজে 
তাহাকে জানিতে পারা যায়। সেই উপায় গুলি কি প্রকার ? 
কেবল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেই তাহাকে জানা যায় না; গ্রন্থ 
গুলির অর্থধারণার শক্তি থাকিলেও তাহাকে জানিতে পারা 
যাঁয় না। অন্যের নিকটে শুনিলেও যে তীহাকে জানা যায়, 
তাহাও নহে। ব্রহ্মজ্জের নিকটে উপদেশ লইয়া, উপনিষদ 
্রস্থোন্ত বিচার-প্রণালীর অনুসন্ধান এবং সর্বদা উদ্ভমযুক্ত 
হইয়া শ্রবণ-মননাদির অনুশীলন করিতে থাকিলে, শীঘ্রই 
এইরূপ সাধকের উপরে ব্রহ্ম-করুণু! বধিত হয়। এরূপ সাধক 
যদি অন্য কামন্মা ত্যাগ করিয়া কেবল আত্মলাভের কামনাই 
নিয়ত করিতে থাকেন, তাহা হইলে ই হার চিন্তে স্বতঃই আত্মার 
স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া উঠে। কেবল এই প্রকার উপায়েই 
আত্মাকে জানিতে পারা যায়। 

যাহার! দ্ুরাচার, কেবল প্রবৃত্তিবশে চালিত, যাহাদের 
চঞ্চল ইন্দ্রিয়বর্গ কেবল বিষয়-সেবার জন্য নিয়ত লালায়িত ; 
যাহাদের চিত্ত আত্মার বশীভূত নহে; তাহারা ব্রক্মবিজ্ঞান- 
লাভে কদাপি সমর্থ হয় না। যে সকল ব্যক্তি প্রবৃত্তিবর্গকে 
সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়গুলিকে সধত্বে অস্তমুখীন করিয়া! লন 
এবং নিতান্ত একাগ্র চিত্তে ব্রহ্গ-ভাঁবনা-পরায়ণ হইয়া, অল্প 
কোন ফলাভিলাষে উতস্থৃক হইয়া না উঠেন,-_ঈদৃশ ধীর-চিতত 


২১২ উপমিষদের উপদেশ। 


বাক্তিরাই পূর্ববকিত উপারাবলম্বনে সহজে আত্মাকে জানিতে 
পারেন । 
ব্রাক্ষণ জাতি ও ক্ষত্রিয় জাতি_-এই উভয় জাতিই 
(প্রধানতঃ ) পৃথিবীর ধর্ম্মরক্ষার সহায় %। পরমাত্ম-চৈতন্য 
এই উভয় জাতিরই সংহ্র্তা। অন্য সকল পদার্থও যেমন মৃত্যুর 
অধীন, ইহারাও তক্রপ মৃত্যুর অধীন। পরমেশ্বরের কোন 
প্রকার বৈষম্য নাই,__ই'হার নিয়ম সর্ননত্র সমান পরাক্রমে কার্য 
করিয়া থাকে । 'এই জন্যই সকলে ইতর-নিব্বিশেষে, ই'হার 
প্রবর্তিত মৃত্যুর অধীন হইয়া রহিয়াছে । এমন যে সর্বব-দংহারক 
সৃত্যু, সেই মৃত্যুটাও কিন্তু ইহার অন্ন-স্থানীয়। অর্থা, ইনি 
মৃত্যুরও সংহ্র্তী। কথাটা এই যে, জগতের ' সৃষ্টি, স্থিতি ও 
সংহারের ইনিই যূলকারণ। জগতের যাবতীয় বিকার ই'হাতেই 
বিলীন হইয়! যায় বলিয়া, ই'হাকে মৃত্যুর সংহর্তী বলে। জগ- 
তের সথষ্টি,স্থিতি ও লয়ের মূল কারণ,-_এই যে পরমেশ্বর (সগুণ- 
রঙ্গ), ইনিও সেই সর্ববাতীত, চিন্মাত্র নিগুণত্রন্ষে অধিষ্ঠিত ণ'। 
৯ বাহার শ্ঞানসাধনে রত-_বাহাদের ছারা পৃথিবীর জ্ঞানবৃদ্ধির সাহায্য হয়, 
ভীহারাই ব্রাঙ্মণ জাতি ! ফাহারা শক্তিসাধনে রত-্্যাহাদের দ্বারা পৃথিবীতে বীর্ধা, 
সামর্দা ও পরাক্রম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ভাহারা ক্ষত্রিয় জাতি। এই জন্য ইহাদিগকে 
ধর্মরক্ষার সহায় বল! হয়। অথব! প্রাচীনকালে ভারতে ব্রান্ধণ ও ক্ষত্রিয় উভয় 
জাতিই ত্রচ্ধবিদ্যায আলোচনা করিতেন,--এই জন্যও উভয় জাতিকেই ধর্দযক্ধার 
সিহীয় বলা বাইতে পারে | 
1 সঙ্ুশ ও নিগু“ণের এই ব্যাথা আযর! রবপ্র্ভা টীফাকারের ব্যাধ্যা হইতে 


যম ও নচিকেতাব্র উপাধ্যান। ২১৩ 





এই সগুণত্রহ্ম এবং সগ্তণব্রদ্ষের অধিষ্ঠানভূত নিগু পত্রক্ষ-_এই 
উভয়কে যিনি একই বস্তু বলিয়া বুঝেন, তিনিই তত্বদর্শী %। 
সগুপব্রহ্ধ যে নিগুণত্রক্ষে অধিষ্ঠিত এবং সগুণ ও নিগশুণ যে 
একই তন্ব,_-ইহা অজ্ঞানী লোকেরা কি প্রকারে বুঝিবে ? 
কন্মী গৃহস্থবর্গ নানাবিধ যজ্ঞ দ্বারা যে ব্রহ্মপদার্থের উদ্দেশে 
দ্রব্যাত্বক ও ভাবনাম্মক ণ* উভয়বিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়। 
থাকেন, আবার গৃহস্ছের মধ্যে বীহারা অধিকতর উন্নত তাহার! 
যে সর্বব্যাপী “নচিকেতাগ্রির_-হিরণ্যগর্ভের-_-ভাবন! করেন, 
সকল কালে সকল লোকেরই সেই ্হ্মবস্তুকে জানিবার অধি- 


"পাস পা চর পাছ পা পা পর এ 





॥৮ জাপা জী আপ শা ৮ আপ” সা পাপা পরশ ৮ সি লা 


গ্রহণ করিলাম। এই ক্রতির ক্লোকটী বেদন্ভাব্যে শঙ্কর উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
রঙ্নুপ্রভা শ্লোকটীর তথায় উত্তম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই ব্যাধ্যাই এস্থলে গৃহীত 
হইয়াছে। 

* সৃষ্টির প্রাক্কালে যখন ত্রম্ধাশক্তি জগদাকার ধারণ করিবার উদ্মুখ হইল, তাহাকে 
লক্ষ্য করিয়াই উহ্থার “মায়াশক্তি' সংজা। নির্দেশ করা হইয়াছে। ব্রদ্ষের ইচ্ছা বা 
সংকল্পবশতঃইই শক্তির এই জগ্রন্িকাশের উদ্যোগ | পূর্ণজ্ানম্বরূপ বন্ধের এই 
'আগন্তক' জ্ঞান বা সংকল্পকে লক্ষ্য করিয়া, মায়ার অধিষ্াতারপে তাহাকেই 
'সপ্তপত্রন্ধ' বা ঈশ্বর বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে মায়াশক্তিও ব্রহ্ধস্ত। হইতে "স্বতন্ত্র কোনু 
বন্ত নহে। আবার, সগুণব্রন্ধও পূর্ণজানদ্বরপ ব্রহ্ধ হইতে “ম্বতন্ত্র' কোন পদার্থ নহে। 
'আগস্তক' বলিয়াই, নিগুণপত্রক্মকে উহ! হইতে স্বতন্ত্র এৰং উহার অধিষ্ঠান বলা 
হইয়। থাকে। এ সকল কখণবিস্ভাবিত ভাবে অবতরণিকায় আলোচিত হইয়াছে। 
পাঠক, সেই স্থানটী দেখুন। ৪ 
1 অব্যাত্বক ও ভাবনাগ্মক যজ্জের বিবরণ, প্রথম খণ্ড, অবতরণিকায় দেওয়! 
হইয়াছে। | 


২৯৪ উপনিষদদের উপদেশ ৷ 








কার আছে । ষীহার। এই ভয়-শোকময় সংসার হইতে একেবারে 
মুক্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তাহারা পুর্ণ, অদ্ধয়, নিরুপাধিক ব্রহ্গ- 
তত্তবের নিয়ত ভাবনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্গই ব্রহ্মজ্ঞদিগের 
একমাত্র আশ্রয়; তিনিই অক্ষর, তিনিই আত্মা । প্রিয় নচি” 
কেতা ! তুমি আমার মুখে অনেকবার “জীবাত্া' ও পরমাত্মার, 
কথা শুনিয়াছ। 'জীবাজ্সা কাহাকে বলে, পরমাত্মাই” বা 
কাহাকে বলে, তাহা জানিবার জন্য অবশ্যই তোমার ওঁৎস্থকা 
জন্মিতে পারে। আমি তোমাকে এস্থলে সংক্ষেপে সেই 
কথাটাই অগ্রে বলিয়া দিতেছি । মনুষ্যের বুদ্ধি-গুহায় & 
প্রবিউ হইয়া আত্মচৈতনা অবস্থান করিতেছেন। বুদ্ধিকেই 
আাত্মচৈতগ্ভের বিশেষ অভিব্যক্তির স্থান বলিয়া জ্রানিবে। 
হৃদয়ের মধ্যে যে আকাশ আছে, দেই আকাশেই বুদ্ধি স্বীয় 


৯. পা পর আপ পাপ পাপ পপ জা 








নি 


* বুদ্ধিগুহার বিবরধ_ছান্দোগ্যের ৮/১/১--৬ এবং ৮২১১*তে বর্ণিত 
আছে। ইহা ক্রতিতে “দহরাকাশ' নাষেও প্রসিদ্ধ । এই স্থানেই, বুদ্ধিধৃত্তির সাক্ষীও 
' প্রেরকরূপে আত্মার ভাবন! করিতে হয় ॥ মন্যাদেহে সর্বপ্রথমে প্রীণশক্তির বিকাশ 
'হয়। এই প্রাণথশক্িই ক্রমে ইন্রিয়ের স্থানগুলি নির্মিত করে এবং নিজেও সঙ্গে 
সঙ্গে ইত্দ্িয়শক্তিরূপে ক্রয় কম্সিতে থাকে । তখন বুদ্ধির অভিব্যক্কি হয়। তখন 
শবম্পর্শ-সুখছুঃখাদি বিজ্ঞানের বিকাশ হয়। প্রাণ ও বুদ্ধি একই বসত (হবিতীয় 
জধ্যায়। ২য় পরিচ্ছেদ দেখ)। নুযুত্তিকারে সকল বিজ্ঞান এই প্রাণশক্ষিতেই 
-বিশ্ীন হইয়! হায়,খাবার জাগরিতকালে উহা! হইতেই ব্যক্ত হয়। এই প্রাণশক্তিকেই 
ক গুইা বা যায়। ইহাই কি 3০১-০07501049 102107 নহে? দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
তৃতীয় পরিচ্ছেদে “বুদ্ি-গুহা' সম্বন্ধে টীকাটী দেখ । 


র্‌ 


যম ও নচিকেতার উপাখ্যান । ১১৫ 


ক্রিয়ার বিকাশ করিয়৷ থাকে। আত্মচৈতন্য আছেন বলিয়াই 
বুদ্ধি ক্রিয়াশীল হইতে পারিতেছে। বাহিরে ও ভিভরে- আত্ম- 
চৈতন্য সর্বত্রই সকল পদার্থকে পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। 
আত্মচৈতন্যের অধিষ্ঠান বশতঃই বুদ্ধির বিবিধ পরিণাম ঝা ক্রিয়! 
দেখা দিতেছে । বুদ্ধি জড় ও বিকারী। এই সকল জড়ীয়- 
ক্রিয়ার সহিত আত্মার অখগুজ্ভানকে এক ও অভিন্ন বলিয়া 
ধরিয়৷ লওয়াতেই, আত্মাকে বিবিধবিজ্ঞানবিশিষ্ট ও ক্রিয়াশীল 
বলিয়। মনে হয়। ইহাই সংসারে “জীবাবস্থা” । জড়ীয় ক্রিয়া- 
গুলিতে আত্মীয়ত! স্থাপন করিয়া-_অহংবোধের অর্পণ করিয়া-_ 
জীব, আপনাকে এ সকল ক্রিন্প! দ্বারা হর্ষশোকাকুল বলিয়া 
সর্ববদঞমনে করিতেছে । ইহাই “জীবাতজ্মা' নামে বিদিত। কিন্তু 
প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানে ও জড়ীয় ক্রিয়ায় এই প্রকারে অভেদ- 
বোধ করা সঙ্গত নহে। জ্ঞান--জ্ভানই, উহ। অখণ্ড চিৎস্বরূপ । 
ক্রিয়া-ক্রিয়াই, ইহ! বিকারী। উভয়ে অত্যন্ত ভিন্ন *। 
নিত্যজ্ঞানই পরমাতমার স্বরূপ । জড়ীয় ক্রিয়া হইতে জ্ঞান 
স্বতন্ত্র বলিয়াই, প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানম্বরূপ পরমাত্মা, বুদ্ধির কোন 


ভন স্পা 


* আমর] এই কথাওুলির আলোচনা অবতরণিকাঁয় করিয়াছি । পাঠক ১৩--১৭ 
ৃষ্ঠ। দেখুন। প্রকৃতপক্ষে আত্মা বুদ্ধির সাক্ষীরূণে অবস্থিত। আমরা অ্রমবশতঃ বুদ্ধি 
ও আত্মার সংনর্গ স্থাপন করিয়া দেই। আগ্না ও যুদ্ধি এই উদ্ভয়ের পরম্পর সংসর্গ 
হইতে পারে না, উভয়ে ক্বতন্ত্, এই প্রকার বোধ দৃঢ় হইলেই, আত্মার প্রস্থ স্বরূপ 
ফুটিয়া উঠে। | 








২১৬ : উপনিবদের উপদেশ। 


ক্রিয়ারই ফলভোগী নহেন। আত্মার এই ছুইপ্রকার অবস্থাকে 
লক্ষ্য করিয়াই বলা হয় যে, প্রত্যেক শরীরেই পরমাত্মা” ও 
“জীবাত্মাঃ উভয়ে বাস করেন *%। ধাহার! ব্রজ্মবিদ্‌, তাহারা 
এই উভয়ের তত্ব অবগত আছেন। ধাঁহার! “পঞ্চাগ্নিবিদ্যার” ৭" 
আলোচন! করেন, তীাহারাও এতত্ব অনেকট! জানেন। আর 
ধাহারা নচিকেত। ! তোমার নামে যে অগ্নি প্রসিদ্ধ হইয়াছে 
সেই নচিকেতাগ্নির %£ ভাবনা করেন, তীহারাও এতত্ব অবগত 
আছেন ।” 


৯৯ 


এ সী এপ পপ পপ ১০ সপ পা পপ আস লিপ পি সপ ০০ 


সপকসসউাি 


কচ স্বীতা বলেন--*পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভূংক্কে নিন গুণান। কারণং 
গুণসঙ্গোইস্য সদসদৃযোনিজন্বুস্থ" | এবং “উপত্রষ্টান্রমন্তাচ ভর্ভাভোক্তা মহেস্বরঃ। 
“গরমান্সেতি' চাপ্যুজোদেহেইশিন, পুরুযোহপরঃ” (১৩২১৮২২)। জীবাত্া-- 
প্রকৃতিস্থ পুরুব। পরষাস্মা-- প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র কিন্ত উ্টা। 

$ পঞ্ষাগ্লিবিগ্যার বিবরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের, তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রদত্ব হইয়াছে। 

্শ্টর্ব্যাপী ছিরপ্যগর্ভকে যশহারা উপাসনা করেন, ডাহারাই নচিকেতা! নাক 
অগ্নির উপাপক। প্রথম অধ্যায়ের গ্রথম পরিচ্ছেদ দেখ। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


( দেহ-রথ ও জীবাস্না। ) 
যম বলিতে লাগিলেন-_ 

“প্রিয় নচিকেতা! ইতঃপুর্বেবে আমি তোমাকে জীবাত্মার 
কথা বলিয়াছি। এই জীবাত্মার গমনাগমনের উপযুক্ত একখানি 
রথের কথা এখন তোমায় শুনাইব। এই রথে চড়িয়াই 
জীবাস্রা! এই সংসারে আগমন করে, আবার এই রথে চড়িয়াই 
এই সংসার হইতে পরলোকে প্রচ্থান করে &। তুমি বিস্মিত 
হইতেছ,! প্রকৃতই জীবাত্মার একখানা রথ আছে। এই 
দেহটাকেই জীবাতজ্মার রথ বলিয়! জানিবে। ইন্ড্রিয়বর্গই এই 
রথের অশ্ব। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগুলি এই রথের সঙ্গে বদ্ধ রহি- 
য়াছে, এবং ইহারাঁই এই দেহ-রথকে টানিয়া লইয়। বেড়ীয়। 
শরীরের মধ্যে বুদ্ধিই প্রধান চালক ; স্থৃতরাং বুদ্ধিই এই রথের 

রা বাসে তিন প্রকার শরীরের কথ! আছে। ছুল শরীর। হৃগ্র শরীর ও 
কারণ শরীর। এই জড়দেহই দুল শরীর । ইন্ত্রিগ়াদি শক্তি, অন্তঃকরণ শক্তি এবং 
ইছাদের আধার পঞ্চ সুক্ভৃত লইয়াই সুক্্শরীর । পথনুক্ভূতই সুলদেহাকারে 
পরিণত হইয়াছে। প্রলয়ে এই ইন্্িয়াদিশক্তি ও ভূত হৃল্ষপঃ 'অব্যন্তশজি' রূগে 


বিলীন হইরা যায়। এই 'অব্যক্তশক্তিকেই' কারণ শরীর বলা যাইতে পার. 
এই অব্যজশক্তিই পরে কমেক্রযে দেহ ও ইন্লিয্াদিরূপে অভিব্যক্ত হয়। জবতরপিকায় 


স্াটতত্ব দেখ | বদা্তদর্শনে (১1৪/১--২ ) ভাষ্য দেখ 

















২১৮ উপনিষদের উপদেশ । 





সারথি। এই সারথিই ইন্দ্রিয়গুলিকে চালাইয়া৷ থাকে। 
মনকে, সারখির হস্ত-ধৃত প্রগ্রহ বা লাগাম বলিয়৷ জানিবে। 
কিরূপে জীব বিষয়ের অনুভূতি লাভ করে তাহা জান ত? 
ইন্ড্রিয-বর্গ মনের সংকর্প-বিকল্পের % অধীন। মন আবার 
নিশ্চয়াত্বক বুদ্ধির অধীন । বিষয়-সংযোগে, বিবিধ এক্দ্িয়িক 
ক্রিয়া ণ' উদ্বুদ্ধ হইলে, মনই তাহাদিগের মধ্যে একটা ব্যক্তি- 
গত শ্রেণীবিভাগ ঘট করিয়া দেয়। অতঃপর বুদ্ধি, উহার! কোন্‌ 
জাতীয় অনুভূতি $ তাহা স্থির করে। এই প্রকারে জীবের 
বৈষয়িক-অনুভূতি ণা উৎপন্ন হয়। এই কথাগুলি মনে করিয়া 
রাখিও। নচিকেত! ! আমি তোমায় বলিয়।ছি যে, মনই বুদ্ধির 
পরগ্রহ-স্বরূপ। অশ্ন সকল এই প্রগ্রহ ছার! আবদ্ধ হইয়া, বুদ্ধি- 
সারথি কর্তৃক বিষয়-মার্গে বিচয়ণ করিয়া বেড়ীইতেছে । এই- 
রূপে, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি-_-ইহাঁরা বিষয়বর্গকে আহরণ করিয়! 
জীবাজ্সাকে সমর্পণ করিতেছে; জীবাত্মাই সেই বিষয়বর্গকে 
ভোগ করিতেছে। সুতরাং, বিষয়বর্গের ভোক্ত! জীবাত্মাকেই 
এই রথের স্বামী বলিয়! জানিবে। প্রকৃতপক্ষে আত্মার বিষয়- 
7৯ সংকর্প-িকল__ইহা নীলরূপ কি পীতরপ'_এই প্রকারের বিবেচনার নাম 
সংকল্প-বিকল্প । প্রথম থও, দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ দেখ। 

শ এন্দিরিক্ষ-ক্রিয়1-:35709300905, 
"“-স্ন" ব্যক্তিগত শ্রেণীবিভাগ ০০০6: 

$ কোন, জাতীয় অনুভূতি-০০০৪০%, 

ণ বৈয়িক অনু ুতি-:0০0009ত 00199760 


বম ও নচিকেতার উপাধ্যান। ২১৯ 
30 হিরা রিরটিরা রানার 
ভোগ সম্তবে না। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উপাঁধির যোগেই 
কেবল, আত্মার ভোগ দিদ্ধ হয় %। শব্দস্পর্শস্থখহ্ঃখাদিতে 
আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া, জীবাত্বা সেগুলিকে আপনার বলিয়া 
মনে করে। ইহাই আত্মার ভোগ নামে পরিচিত। আত্মীয়তা 
স্থাপন না করিলে আর ভোগ হইতে পারে না। অতএব 
স্থথছুঃখাদির ভোগ, আত্মার স্বাভাবিক নহে; উহা আগন্তক 
এবং উপাধি-কৃত মাত্র। 
যে সারথি স্থৃচতুর নহে, যে সারথি অশ্ব-চালনে নিপুণ. 
নহে, যে ব্যক্তি অশ্বগুলিকে আপনবশে আনিতে সমর্থ হয় 
না; যাহার বুদ্ধিবিবেক নাই, যে ব্যক্তি একাগ্রমনাঁ ও 
সমাহিত্ত-চিত্ত নহে, সে কদাপি দুষ্ট ও ছুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গুলিকে 
ষথাযথ শাসনে আনিতে পারে না। কিন্তু নিপুণ অশ্বচালনাভিজ্ঞ 
সারথি যেমন দুর্দীস্ত অশ্ব ুলিকেও সুুসংযত করিয়া গন্ভব্য-স্থানে 
অনায়াসে গমন করিয়া থাকে, তদ্রপ বুদ্ধি-বিবেকশালী কৃত- 
নিশ্চয় ব্যক্তি, সমাহিভচিত্তে, ইন্দ্রিযবর্গকে শাসিত করিয়া-_ 
যথেচ্ছভাবে প্রবর্তিত ও নিবর্তিত করিয়া- অনায়াসে গন্তবা- 
পথে চলিয়া যাইতে সমর্থ হয়। 
* অবতরণিকা ১৩--১? পড়া দেখ। জড়ীয় ক্রিয়ার ঘারা জান উৎপন্ন হইতে পারে 
না। উভয়ের যধো কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধ (00921 :612007) নাই । অধ আখী-চৈত্ 


আছেন বলিয়াই, জড়ীয় ক্রিয়াগুলির সংসর্গে, শবাদি-বিজ্ঞান উপস্থিত হয়। বস্ততঃ 
উভয়েঙ্বতন্ত্র (22181161), 


২২ উপনিষদের উপদেশ। 


ছিরে, 
ওক 


অশ্ব চালাইতে না জানিলেই কুমার্গে পতিত হইতে হয়; 
কিন্তু চালাইতে জানিলে সেই অশ্ব-যোগেই প্রকৃতমার্গে চলিয়া 
যাইতে পারা যায়। যাহার বিবেক-বুদ্ধি নাই; যে মনকে 
বশে আনিতে জানেনা--ধরিতে পারে না; যে সদা অশুচি- 
চিন্তাপরায়ণ ; সে ব্যক্তি কি প্রকারে এসকল ইন্দ্রিয় দ্বার! & 
অক্ষর-পদ প্রাপ্ত হইবে? সেব্যক্তি, এই অনথসঙ্কুল জন্ম- 
জরামরণগ্রত্ত সংসারকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্ত বিজ্ঞান-বুদ্ধি- 
ঘিশিষট, স্থনিপুণ ব্যক্তি,_স্বীয় মনের শাসন করিয়া লইয়া, 
সতত শুভচিন্তা-পরায়ণ হইয়া, অনায়াসে সেই পরম-পদ লাভ 
করিতে সমর্থ হয়ণ'। অতএব তুমি এখন অবশ্টুই বুকিতে 
পারিতেছ যে, তপোঁ-বিবেকবুদ্ধি-বিশিষ্ট সমাহিতচিত্ত পুরুষ, 
কৌশলে, সংসার-পথের অপর-পারে অবস্থিত সেই অক্ষর, 
অব্যয়, ব্রহ্গপদলাভে সমর্থ হয়। সেই সর্বব্যাপক, পরমাত্া! 
বিঞ্ুর পরমপদ-_প্রকৃতনরূপ--এইরূপে লাভ করিতে পার৷ 


শঠহাা000িারারাান৯৯ ৩৬৮০০৫০০৫৫৮ ররপ৮০-০এ+- পাপ সপ পাবা 


& ইল্টিয়াদি হারাই ঘে ব্রক্মপদ লাভ কর] যাইতে পারে, ওস্বলে তাহাই কথিত 
হইয়াছে। সুতরাং পাঠক দেখিতেছেন, ইন্টরিয়াদিকে অসত্য, জলীক বলিয়া 
উড়াইয়! দেওয়া হইতেছে ন!। 

-মস্পী *সাঠক বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবেন, ইনল্দিয় ও শবষ্পর্শাদি অবলম্বন করিয়াই 
ব্রস্ধপ্রাপ্তি কথিত হইয়াছে; ইন্রিয়াদির উচ্ছেদের পরামর্শ দেওয়া হয় নাই। এই 
জন্যই গ্গীভায় বল! হইয়াছে--”যোগঃ কর্ম কৌশলম্”। 


যম ও নচিকেতার উপাখ্যান । ২২১ 





ধায়। বুদ্ধি, ইন্ড্রিয়াদি--সেই পরম-পদ প্রাপ্তির হেতু বা 
উপায় মাত্র *। 

আমি তোমাকে যে ইন্দ্রিয় ও শবাম্পর্শাদি বিষয়বর্গের 
কথা বলিয়া আসিলাম, এই ইন্দ্রিয় এবং বিষয়বর্গ__ইহারা 
উভয়ই এক জাতীয় পদার্থ। শব্দম্পর্শাদি বিষয়গুলিই, আত্ম- 
প্রকাশের জন্য, সংস্থানান্তর গ্রহণ করিয়া ইন্ড্রিয়ূপে অবস্থান 
করিতেছে । ইন্ড্রিযগ্ুলি গ্রাহক, বিষয়গুলি উহাদের গ্রীন, 
এইমাত্র ভেদ জানিবে ণ'। কিন্ত তথাপি ইন্দট্রিয়গুলি বিষয়- 
বর্গের দ্বারা একান্ত আয়ত্তীকৃত ; উহার! বিষয়-বর্গের নিতান্ত 
অধীন। এইজন্য ইন্দ্রিয়কে “প্রহ” এবং বিষয়কে “অতিগ্রহ' 
বলে %&। বিধয় ন! থাকিলে, ইন্ড্রিয়গুলি প্রকাশ করিবে 
কাহাকে ? গ্রাহ্ বিষয় বাতিরেকে, গ্রাহক ইন্ড্িয়-বর্গের স্বতন্ত্র 
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* বেদাস্তভাযোও শঙ্ধর ইঙ্গিয়াদিকে উড়াইয়া দেন নাই) উহাদিগকে ভ্রক্ষ- 
প্রাপ্তির ঘ্উপায়' বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। *বিষ্টোরেব পরমং পদং দর্শয়িতুময়- 
মুপন্যাস ইত্যনবদ্যম্প-বেদান্তভাবা। ১1818। আমরা তবে ইহাই পাইতেছি বে 
আত্ুন্বরূপের বোধ-লাভের জন্যই ইন্দিয়াদির অভিব্যক্তি হইয়াছে। অব্যক্তশক্কি 
তবে এই মহা! উদ্দেপ্ত সম্ম,খে রাখিয়াই ইন্জরিয়াদিরূগে অভিব্যকত হইয়াছে। এই জন্যই 
কি সাংখাও বলিয়াছেন যে, পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্যই প্রকৃতির পরিণাম ? 


1 “রিষয়স্যেব স্থাত্মগ্রাহকত্ধেন সংস্থানান্তরং করণ (ইন্দ্রিয়) নাম” 
স্পরুছদারপাক, শছরগ্তাবা 1 


1 বেোদম্তিভাষা ১৪1১ দেখ। প্গ্রহাঃ ইন্টিয়ানি, অতিগ্রহ্থাঃ বিষয়া£” * 
ৃহদারণ্যক, ৎ২১-৯ দেখ। 


২২ উপনিষদের উপদেশ । 





অস্তিত্ব কোথায় ?% এইজন্য,_ইন্দ্িয় অপেক্ষা! বিষয়বর্গকে 
শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ জানিবে। আবার, বিষয় এবং ইন্দ্রিয়"_এই 
উভয় অপেক্ষা মনকে শ্রেষ্ঠতর এবং সৃক্ষমতর বলিয়া জানিবে। 
মনই বিষয়েন্দ্রিয়-ব্যবহাঁরের মূল। মন না৷ থাকিলে, ইন্রিয়বর্গই 
বা কিরূপে বিষয়ে প্রেরিত হইত, শব্বস্পর্শাদি-বিষয়বর্গকেই 
বা কে উপলব্ধি করিত ৭? অতএব মনই শ্রেষ্ঠতর। 
আবার, নিশ্চয়াত্বক বুদ্ধিকে_মন হইতেও শ্রেষ্ঠতর ও 
সৃন্ষমতর বলিয়া জানিবে। “মহত্তব্ব'__এই বুদ্ধি হইতেও 
অধিকতর ব্যাপক এবং শ্রেষ্ঠ । নচিকেত। ! আমি তোমাকে 
এই কথাগুলি আরও স্পৰ্ট কবিয়া বুঝাইয়! দিতেছি ৫;। কার্য্য- 
কারণের নিয়ম এই যে, কাধ্যের যাহা উপাদান তাহ কাধ্য 
হইতে ব্যাপকতর এবং সুঙ্গনতর। অব্যক্শক্তিই জগতের 
উপাদান। এই অব্যক্তশক্তি সৃক্ষমরূপে অভিব্যস্ত হইয়া, 
করণাকারে এবং কাঁধ্যাকারে $ ক্রিয়া করিতে থাকে। 

ক *ইন্দিয়ানিঃ গ্রাহভূতজাতমধিরুত্য বর্তত্তে ইতি গ্রাহ্গ্রাহকয়োঃ মিখঃ 
সাপেক্ষতবম্ত রতুপ্রভ]। 

+ “যনোধুলতবাৎ বিষয়েন্দিয়ব্যবহারস্য” (বেদাস্তভাষ্য, ১81১) “মনসি সতি 
বিষা-বিবয্লিভাবস্য দর্শনাৎ অনতিচাদর্শনাৎ মন:-স্পন্দিভমাজং বিষয়জাতং" 


স্পবৃহ্দারণ্যকে আনদ্গগিরিঃ। 


/$ আাষরা এই স্থল হইতে ভাব্য-বাঁধ্যায়। শঙর-শিষা মহাত্া আনন্গগিরি থে 
গা 


সকল কথা বপিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত আবশ্যক বোধে গ্রথিত করিয়! দিয়াছি। * 
$ করণ -806:05 7 কার্য 242. অবতরণিকায় ছাটিততবে এই তত্বগুলির 


যম ও নচিকেতার উপাখ্যান। ২২৩ 





করণাংশই বায়ু ও তেজরূপে এবং কা্ধ্যাংশই জল ও পৃথিবী 
রূপে বিকাশ পাইয়াছে। এই উতয় অংশই ক্রমশঃ সংহত 
হইতে হইতে প্রাণীবর্গের দেহরূপে এবং ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি 
শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । সর্বপ্রথমে ভ্রণদেহে প্রাণশক্তি 
( করণশক্তি ) অভিব্যক্ত হয়। ইহাই রসরুধিরাদির পরিচালন! 
করতঃ উহার কাধ্যাংশকেও ঘনীভূত করিতে থাকে এবং তদ্বারা 
দেহ ও দেহের অবয়বগুলি নিম্মিত হইলে, তদাশ্রয়ে এই প্রাণ- 
শক্তিও- চক্ষুকর্ণাদি ইন্ত্রিয়শক্তিবূপে * এবং অবশেষে মন- 
বুদ্ধিরপে প্রকাশ পায়। এইন্দপে অব্যক্তশক্তিই তৃতসূন্মরূপে 
অভিব্যক্তি হইয়৷ জগৎ উৎপন্ন করিয়াছে । অন্নাদি ছারা মনের 
পুষ্টি ও উহাদের অভাবে মনের ক্ষয় দৃষ্ট হয়; সুতরাং মনকে 
বিজ্ঞান মাত্র ৭" বল! যাইতে পারে না; মন ভৌতিক । 
বিস্তৃত ব্যাথা দেওয়। হইয়াছে এবং সেম্তুলে ভাষ্যকারের উক্তিও যথেষ্ট উদ্ধৃত করিয়া 
দেখান হৃইয়াছে। 

* “গর্ভন্থে হি পুরুষে প্রাণস্যবৃত্তিাগাদিভ্যঃ পূর্ধবং লব্ধাত্মিকা ভৰতি। থা 
গর্ভো বিবদ্ধতে, চক্ষুর়াদিস্বানাবয়ৰ-শিষ্পতৌ সত্যাং পশ্চাৎ ৰাগ্াদীনাং বৃত্তিলাভ 
ইতি"--শঙ্কর, বৃহদারণ্যক-ভাষ্য। 

1 বিজ্ঞানযাত্র--016:01য ও 12, “তচ্চ পরমার্ধত এব আত্মস্ৃতষিতি 
কেধাঞ্চিমতং, তন্লিরাসায় উজজংএমন+-শব্দবাচ্যং ভুতনুক্সমিতি”--আনন্দগিরি। শখ্ষর 
বয়ং জড়ঙগতের উপাদান “অব্যক্তশক্তিকে' “ভূত সুক্ষ" বলিয়াছেন্‌-- ভূততয়াক্ষণৈ- 
রেবেয়মঞ্জা বিজ্ঞেয়া" (যেদাস্তভাষা। ১1৪৯) বেঙগাস্তভাষ্য, ১২1২২ সুত্র ভাধোর 
শেধাংশ দেখাও কর্ডব্য। ও 








লা জব পপ পাস সস পাপা পাত জা 


২২৪ উপনিষদের উপদেশ। 


ভৌতিক বলিয়াই মন জড় । বুদ্ধিকেও বিজ্ঞান মাত্র বলা ধায় 
না; ইহাও ভৌতিক, _ইহাও ভূতসৃক্ষেরই অবয়ব দ্বারা 
গঠিত &। মন ও বুদ্ধি, উভয়ই আত্মার বিষয়-বোধের করণ ৰা 
দ্বার এইরূপে, ইন্দ্রিয় হইতে আরস্ত করিয়া বুদ্ধি পর্য্যন্ত 
পদার্থগুলির অবয়ব, ক্রমেই পর-পর-ভাবে সুক্ষ হইতে 
সৃক্মমতর, ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর | “মহন্তত্বকে* সকল বুদ্ধির 
সমষ্টি বা বীজ বলা যাঁয়। মহত্ত্ব হইতেই জীবের বুদ্ধিপদার্ঘ 
অভিব্যক্ত হইয়াছে ; সুতরাং মহত্তত্ব অত্যন্ত সুগম এবং অত্যন্ত 
ব্যাপক । ব্যাপক বলিয়াই ইহাকে “আত্মাশব্দে নির্দেশ করতঃ 
. “মহদাত্মা” বল! যায়। ইহা চেতনাতবক এবং জড়াত্বক ; অথব৷ 
ইহ! জ্ঞানাত্ক এবং ক্রিয়াত্বক | এই মহত্ত্বই অব্যক্ত 
শক্তির প্রথম অহর- আদিম পরিণাম । স্ৃতরাং ইহা সর্বব- 
প্রকার ক্রিয়ার বীজ। আবার, ইহা ব্রহ্মচৈতন্তেরই শক্তি 
বলিয়া, ব্রঙ্গসত্ত! হইতে বস্থতঃ ইহা “স্বতন্ত্র নহে বলিয়া, ইহা 
চেতনাত্বক । পরে যখন মনুষা-রাজো ইহাই বুদ্ধিরূপে অভি- 


পাপ পাপা পাপ থা পা 








* শক্তি করণাকারে ও কাধ্যাকারে প্রকাশ পায়। কার্যাংশটাই ক্রিয়ার 
“অবয়ব 1 করণাংশও (119002) খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ পায়। সেই খণ্ড খও 
€ দেশে বিত্ত ) ক্রিয়াকে লক্ষা করিধাও, ক্রিয়ার “অবয়ব বলা হয়? ফলত, যাহা! 
পরিণাী ও বিকারী, তাহাই “অবয়বী' | "্যদীশ্রয়] হি ক্রিয়া, তমবিকুর্বত্তী নৈবাধানং 
খ্নুদ্রতেবেদান্ভাষ্য। ১1১1৪ 

1 মহতববই--অবাড়শকতির প্রথম ব্যাবস্থা! ইহাই 'সুত্র' বা পরিষ্পনান নামে 
বিদিত | অবতরণিকা প্রষটব্য। 


যয ও নচিকেতার উপাখ্যান । ২২৫ 


পপ পাপা পপ পা সপ পা পপ অপ 


ব্যক্ত হয়, তখন ইহ! দ্বারাই ত সর্বপ্রকার বোধ নিষ্পন্ন হইয়। 
থাকে ; এজন/ও ইহাকে জ্ঞানাত্ক বলা হয়। ফলতঃ, জগতে 
প্রকাশিত সর্বপ্রকার ক্রিয়া এবং সর্বপ্রকার বিজ্ঞানের ইহাই 
বীজন্বরূপ। ইহাকে “হিরণ্যগর্ভ' বলে ঞ্। নচিকেতা ! ইহা 
অপেক্ষাও সুন্মমতম ও ব্যাপকতম বস্ত আছে। অব্যক্তই সেই 
বন্তু। হিরণ্যগর্ভ সেই অব্যক্তেরই প্রথম অঙ্কুর । এই অব্যক্তই, 
সকল জগতের বীজ। ইহাই নাম-রূপের অব্যক্তাবস্থ।-স্বরূপ। 
জগতে অভিব্যক্ত সর্বপ্রকার কাঁধ্য এবং সর্বপ্রকার করণ' 
শক্তির ণ* একটা বাঁজশক্তি % স্বীক।র করিতে হয়; কেনন। 
শক্তি নিত্য, শক্তির ধ্বংস নাই এই শক্তিসমূহের সমষ্তির 


শা লাজ 








পাশ উএিিশিিলি সস 





* বেদান্তের “কিরধ্যগভভ', সাংখ্যের “যহত্তত্ব--একই বস্তু | ইহাকে শ্রতিতে 
“ুত্র' ও বায়ু নামেও বল! হইয়াছে। পুরাণে ইনিই আনি স্থ্টিকর্তা “ব্রহ্মা নামে 
কীর্থিত হইয়াছেন। অবতরণিকায় সৃষ্টিতত্ব দেখ। 

1 কার্য্যশকি 18: ; করণশক্তি-৮01০0107. শ্রতিতে ইহারাই যথাক্রমে 
“অর এবং “অন্নাদ? বা 'অতা' বলিয়া! পরিচিত | শদ্বিরূপোহি......“কার্যা'মাধারোই- 
প্রকাশকঃ, 'করণঞ্চ' আধেয়ং প্রকাশক: "শঙ্কর, বুহদারণ্যক ভাষ্য ৩1৫।৪--১৩। 
“কার্ধযলক্ষণাঃ শরীরাকারেণ পরিপতা3......করণলক্ষণানি ইঙ্ট্রিয়াণি'--প্রশ্নোপ- 
নিষদ, ২1১--৩ | 

£ বীজস্বীকার না করিলে, "নাসতো বিদ্যতে ভাব১* একথাটা মিথ্যা হইয়। 
যায়; অসৎ হইতে তাহা হইলে সতের উত্তৰ অনিবার্ধ্য হইয়া পড়ে। শঙ্কর নিজেও 
ইহাকে 'বীত্রশকি' বলিয়াছেন ।-*....."জগৎ প্রাগবস্থায়াং...”বীজশজ্যবস্থংস্ম ব্যস্ত" 
শব্দযোগ্যং দর্শয়তি-বেদাস্তভাঙ্গা, ১৪1 । 

১৫ 


২২৬ উপশিষদের উপদেশ । 








নাম “মায়াতত্ব”। ইহাকে “অব্যাকৃত' এবং “নাকাশ" প্রসভৃতি 
নাম দ্বারাও নির্দেশ কর! হইয়া থাকে **। ইহা পরমাতুচৈতন্তে 
ওতপ্রোতভাবে সমাশ্রিত রহিয়াছে । বটবীজে যেমন ভাৰি 
বটবৃক্ষের শক্তি ওতপ্রোতভাবে একাকার হইরা বর্তগান 
থাকে, এই শক্তিও তদ্রপ ব্রদধ একাকার হইরা ওতপ্রে(তভাবে 
বর্তমান ছিল। বটবীজে অবস্থিত শক্তিদ্বার। খেমন একটা বীজ 
দুইটা হইয়। যায় না, তদ্রপ ব্রঙ্জধে অবস্থিত এই শক্তিদ্বারাও 
ব্রন্মের অদ্বিতীয়ত্বের কোনই হানি হয় না। তখন এই শক্তি 
অবাক্তভাবে ব্রদ্দে অবস্থিত; তখন এই শক্তি সন্বাদিবূপে 
অভিব্যক্ত হয় নাই ; নিশা "শক্তি প্রকৃত-পক্ষে ব্রন্মমতা 
হইতে “স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে ;_-এই নকল কারণেও বর্ষের 
অদ্বিতীয়ত্বের কোনই হানি হয় না । এই শক্তিই জগ-প্রপঞ্জের 
প্রকৃত উপাদান ; ব্রঙ্গকে যে জগতের উপাদান বলা হইয়া 
থাকে, তাহ! কেবল “উপঢার-বশতঃ । কেননা, অব্যন্তশক্তির 
স্তায়, বর্গ পরিণামি-উপাদান হইতে পারেন না ণ'। পরমার্থতঃ 


জাপা সপ পলিসি পাল এপি পশলা লাশ পপি জপ দিও শিপন ছি পণ পপ পিটিসি পাপ শপ পা লা পি 


* বেদাস্তদর্শনের ১181৩ শুত্রের ভাব্য দেখ। *কচিৎ আকাশশছনিদি্টম্ণ-_ - 
ইত্যাদি অংশ ভ্রষ্টবা। "ন্‌ তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেবু বা পুনঃ। সত্বং প্রকৃতি- 
জৈমুকতিং যদেভিঃ স্যাৎ ভ্রিভিপ্রণৈঠ-নীতা। ১৮1৪, শঙ্কর শ্বয়ং এই শক্তিকে 
সমগ্রজন্তমোষয়ী বলিয়াছেন । তেজ, অপ, অন্প--এই তিনরূপে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া, 
ইহাকে “্রিরপা'ও বলা হইয়।ছে (বেদাস্তভাষা, ১1৪1৯ দেখ)। 

1 এই জংশগুলি সমন্ভই আমর টীকাকার আননাগিরিয ীক1হইতে অবিকল 
খরহুণ করিয়াছি। পাঠক মুলের সক্ষে মিলাইয়া দেখিলেই তাহা-বুঝিতে গারিবেন। 


যম ও নচিকেতার উপাধখ্যান। ২২৭ 


আস পি ০ পা সপ ছে আ 





পি 


এই শক্তি ব্রহ্মসত্ত। হইতে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন হইতে পারে না; 
কিন্তু ব্র্ধ এই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র 1 ব্রঙ্গ বা পুরুষ-চৈতন্য 
হইতে আর কোন অতিরিক্ত পদার্থ নাই। এই ছিদঘন 
পুরুষ-চৈউন্যাই সর্বাপেক্ষা সূক্মমতম ও মহত্তম। ইনিই সকলের 
পর্য্যবসানভূমি--সকলের অধিষ্ঠান। সকল বস্তই ই'হাতে 
পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। জীবাত্মারও ইনিই 
একমাত্র লক্ষ্য । ইহাকে পাইলে প্রাপ্তব্য আর কিছুই অবশিষ্ট 
থাকে না। ইহাকে লাভ করিলে, আর পুনরাবৃত্তি 
পুনর্জন্ম-_হয় না। 

এই পরাৎ্পর পুরুষ-চৈতন্ণ সর্ববভূতে গুঢ়ভাবে অবস্থান 
করিতেছেন। : এই নিমিত্তই ইহীরে সকলে বুঝিতে পারে ন!। 
শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়বর্গ এবং সেই সকল বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত 
কর্ম্মদ্ারা ত্রন্মের স্বরূপ আবৃত হইয়! রহিয়াছে । এই আবরণই 


পিপিপি পিপিপি 








সস শিপ মগ শিপ পপ পপ পা পাপা পাপ ০ পপ পপ পা 


* অবতরণিকায় এই তত্বটীর তাৎপর্য্য বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে । 
এই শি যে ব্রহ্ধসত্তা হইতে শ্বতন্ত বা স্বাধীন নহে, ইহার একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত 
'এস্লে প্রদত্ত হইতেছে। স্ত্রীও হুত্যাদির নিজের নিজের অধিকার আছে বটে, 
কিন্ত গৃহদ্বামীর অধিকার হইতে “ন্বতন্ত্র' বা . “স্বাধীন” অধিকার উহাদের নাই। স্ত্রী 
ভূত্যাদির অধিকার দ্বারা স্বামীর অধিকার স-দ্িতীয় হয় না| এই হিসাবে স্ত্রী, পুত, 
ভৃত্যংদিকে স্মৃতিশাস্ত্রে (আইনে) “অধন” বলিয়া তাহাদের স্বাধীন অধিকার ব| 
স্বামিত্ব অন্বীকৃতে হইয়াছে । 

এই শ়ি--“আগস্তক' বলিয়া, বন্ষকে ইহা হইতে দবততপ্্র বলা হয়। অবতরণিকা 
ষ্টব্য। 


২২৮ উপনিষদের উপদেশ । 





পিস জা শপ পপ পক পি শা ম্ পিপিপি শত শবে? ৮৪৯ পপি জা সপ পা পপ ৯ পা জজ সি 


ব্রহ্মদর্শনের প্রধান অন্তরায় । এই বিশ্ব দূর করিতে পারিলেই 
স্বপ্রকাশস্বরূপ পুরুষটৈতন্য আপনিই প্রকাশিত হইয়! 
পড়িবেন। এই বৈষয়িক আবরণের জগ্যই সকলে ইহার দর্শন 
পায় না। মায়ার এইরূপই মোহিনী শক্তি। তিনি সর্বত্র 
স্বপ্রকাশ ; কিন্তু মায়ামুগ্ধচিত্ত-_-বিষয়াবন্ধদৃষ্টি__ব্যক্তিরা 
তাহাকে দেখিতে পায় না। ইহারা এমনি উন্মস্ত যে, দেহ- 
ইক্জিয় প্রভৃতিকেই “আত্মা” বলিয়া মনে করে। এগুলি হইতে 
আঙ্ধা যে স্বতন্ত্র, তাহ! ইহার বুঝিতে পারে না। সৃক্ষমদশী, 
ধীর ব্যক্তিরাই কেবল, একাগ্রচিত্তে অনুসন্ধান করিতে করিতে, 
ইহার দর্শন পায়। আমি এইমাত্র তোমাকে যে কথা বলিয়া 
আঁসিলাম, সেই প্রণালীতে, ইন্দ্রিয়াদি হইতে আরম্ত করিয়! 
সুন্ন-তারতম্য-ক্রমে, পরমসূন্সন ব্রক্মবস্তরর 'অনুভবলাত করা 
যাইতে পারে । আমি তোমাকে ব্রহ্ষদর্শনের উপায় ভাল 
করিয়! বলিয়! দিতেছি । চক্ষুরাদি বাহ্য-ইন্দ্রিয় গুলিকে-_দর্শন- 
শ্রবণাদি বিজ্ঞানগুলিকে--মনে বিলীন করিয়া দিবে। মন 
তখন কেবলমাত্র বিষয়ের সংস্কারগুলি লইয়া ক্রীড়া করিতে 
থাকিবে; তখন আর বাহিরে বৈষয়িক অনুভূতি থাকিবে না। 
এই মনকেও বুদ্ধিতে লীন করিয়৷ দিবে। তখন আর অন্তরেও 
_ বৈষয়িক বিজ্ঞানগুলি অনুভূত হইবে না। তখন আর বিশেষ 

বিশেষ বৈষয়িক-বোধ চিত্তে অভিব্যক্ত হইবে না; তখন বুদ্ধি 
কেবল সাধারণ-জ্ঞানাকারে অবস্থান করিবে। এই বুদ্ধিকেও 


যম ও নচিকেতার উপাধ্যান। ২২৯ 


শপ কত পপ টপস আস শপ ৮ পপ পপ আত আপ পাপ পি ৯৯৮ আস এপ আপ শপি্পসপীপিপাসীশ পন আপি এ 


প্রাণশক্তিতে % লীন করিয়া দিবে। তখন বুদ্ধি কেবলমাত্র 
সাধারণ-শক্তিরূপে অবস্থান করিতে থাকিবে । এই শক্তিকেও 
অবিক্রিয় নাত(য় লীন করিয়! দিবে । আত্মাই-_মকল শক্তি 
ও সকল জ্ঞানের অধিষ্ঠান। আত্মাই বিজ্ঞান ও ক্রিয়ার 
সাক্ষিরূপে অবস্থিত। আত্ম! হইতে কাহারই স্বতন্ত্র সন্ত/ ও 
ক্রিয়া নাই। আত্মার সত্ত। ও স্কর্তিতেই--প্রাণশক্তিরও সত 
এবং ক্ফুর্তি। অতএব আত্মস্গরূপ হইতে "ম্বতত্ত্রভাবে' কোন 
পদার্থেরই সত্ব! ও স্কুরণ থাকিতে পারে না ণ'। এই ভাবে 
আত্মন্গরপের অনুসন্ধান কর্তব্য। এ প্রকার অনুসন্ধানে বিষয়- 
বর্গ স্ুরিত হইতে পারে না; ফেঁবল আত্মসত্তাই স্ফুরিত হইতে 
থাকে। এই প্রকারে, সকল বন্তর সত্ত। ও স্ফুরণকে এক 
আল্সসন্তা ও আত্মস্ফুরণে নিমজ্জিত ও লীন করিয়া ধ্যান 
করিতে হয়। 

হায়! সংসারের জীববর্গ! তোমরা আর কতকাল 





৯ মুলে আছে “মহত্ত্ব লীন করিবে । আমর! দেখিয়াছি মহত্বত্বই দেকে 
প্রাণশদ্কি রূপে অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং বাহিরে যাহ! মহত্ত্ব, দেহে তাহাই 
প্রাণশক্তি। 

1 সত্তা এবং ক্ক্রণই আত্মার প্রকৃত দ্বরপ। এই সভা ও ক্ফূরধ সর্ব 
সর্বপদার্থে অনুসাত হইয়া রহিয়াছে। একথা ভুলিয়া, যে ব্যক্তি, খ্রত্যেক পৃষ্রীর্ঘেরই, 
তন্ত্র স্বতন্ত্র ন্বাধীন মতা ও ক্ষরণ আছে বলিয়া যনে করে, পে ব্যক্তি জ্ঞানী 
আত্মার স্বরণ--অপরিণামী, নির্বিকার, পূর্ণ। 


২৩৯ উপনিষদের উপদেশ । 


অজ্ঞান-নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবে? সকল অনর্থের বীজস্বরূপ 
এই স্বাতন্ত্-বোধকে--ভেদবুদ্ধিকে দূর করিয়া দাও! তোমরা 
উঠ! জাগরিত হও ! ব্রল্গবিদ্‌ আচাধ্যগণের শরণাপন্ন হইয়া, 
তাহাদের উপদেশীবলম্বনে, আত্মস্বরূপকে জানিতে ইচ্ছ। কর! 
তীক্ষ ক্ষুর-ধারার ন্যায় এই ব্রহ্গ-মার্গ বড় সক্ষম এবং দুর্গম! 
ব্রন্মাবিদ্গণ একথ! বলিয়া থাকেন । পরম-ন্ডেয় ব্রঙ্গবস্থ 
অতীব সৃক্ষন বলিয়াই, তৎপ্রাপ্তির উপায়-ভূত মার্গটাও অতীব 
সুক্ষন। 

এই পরিদৃশ্যমানা পৃথিবী অতি স্থুল; শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস- 

গন্ধাদির সমবায়ে এই পৃথিবী*উৎপন্ন হইয়াছে । ইহা! চক্ষু- 
কর্ণাদি নকল ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্া। এই শরীরও পৃথিবীর ন্যায় 
স্থল এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহা। জল হইতে আকাশ *% পর্যন্ত, ক্রমে 
এক একটী গুণ কম হইতে হইতে, ক্রমেই সুন্সম হইয়া 
গিয়াছে। আকাশ অত্যন্ত সুন্মন, কেবল শব্দগুণাস্মক ৭ । 





সীল 





৮০ রর পাট ৮৯৯ ০ কল ও ৬৪: পচ পাত চপ ৬ ৬ জা 


ও. পৃথিবী-্শব+ম্পর্শ+রূপ+রস+গন্ধ | জলস্পশব্দ+ম্পর্শ+রূপ+রস। 
তেজস্শব্দ+ম্পর্শ+রূপ। বামুশ্শন্দঘ+স্পর্শ। আকাশস্পশ্দ। 

+ মাকাশ--এস্কলে 'ভূতাকাশ'। বস্তুতঃ আকাশ নিত্য। আকাশে ক্রিয়ার 
অভিব্যক্তি হইলেই, দেই ক্রিয়াবিশিষ্টরূপে যখন আকাশকে গ্রহণ কর! যায় তখনই 
্উহ্থাকে' ভূতাকাশ' বলা হস। নতুব! নিত্য আকাশের আবার উৎপত্তি কি? 
প্রাণশি দারা অবচ্ছিন্ন আকাশই শ্গুণময়। এই প্রাণশক্তি (ক্রিয়া) রূপ উপাধি 
যোগেই আকাশের উৎপতি স্বীকৃত হইয়াছে । অবতরণিকা, হাঠিতত দেখ। 


যম ও নচিকেতার উপাখ্যান । ২৩১ 


সি সপ শপ? পা অপ পল পাপা 





যিনি এই শব্দাদি গুণেরও অতীত--আকাশেরও কারণম্বরূপ-- 
পরমসূন্মম পরমাস্মবস্তুর অনুসন্ধান লইতে পারেন, তিনিই 
ভন্বদশী । আকাশই সকল পদার্থ হইতে সুক্ষমতম। আকাশেরও 
কারণ এই পরমাত্ম। ষে কতদূর সূক্মন, তাহ! কি বলিয়া দিতে 
হয়? ইহার কোন অবয়ব নাই-_ইনি নিরবয়ব %। নিরবয়ৰ 
বলিয়াই, ইনি অব্যয়। ই"হার অপর কেহ কারণও নাই। 
ইনি অনাদি, নিত্য। ইনি সকলের কারণ বলিয়া, ই হাতেই 
সকল পদার্থ লীন হইয়া যায় ণ। ই'হার অন্তও নাই। যাহার 
অন্ত আছে, তাহ! অনিত্য। অনন্ত বলিয়াই, ইনি নিত্য। 
ইনি মহত্তত্তেরও অতীত; মুর্তধ্বীং ইহাকে পরম মহত বল 
যায়। ইনি নিত্য-জ্ঞানম্বরূপ-__টিত-স্বরূপ, সর্বসাক্ষী। সকল 
ভূতের ইনি অন্তরাত্মা। ইনি শক্ত্যাদির ম্যায় পরিণামি-নিত্য 


শপ সত নখ শ. * পাপা পপ 
আপস্পপপ ০ পপপীস্কি সস এপস জর পািপিপান শী শি শশা পিক জজ পছ পপি | জে ছল আট প্রন সপস্প 





* পরিণামী নন বলিয়াই, ইহার 'অবরব' নাই। যাহা পরিণামী, তাহাই 
অবয়নী। সর্ধবদেশব্যাপ্ত, অনন্ত, বলিয়া তাহার স্করণ পরিণামী হইতে পারে না। 
কিন্তু মায়াশির স্কুরণ বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালবব্যাপ্ত বলিয়াই পরিণামী । 
৮:৯1] [00৮01006510 10901065800 2170. 10517106006 (000 04৫ 572 
1307030৮--080194৮ “বিশিষ্টদেশাবচ্ছিন্নত্েন অবয়বত্ধা দিব্যবহার:"স্আনন্দ" 
গিরি, মুণডকভাষ্য। ২1১1১ । 

1 *কাধ্যৎ বিনশাৎ ন নিরবধির্ণপ্যতি......তম্মাৎথ কিমপ্যস্তি বিনাশ্যুরুধিভূত- 
মবিনস্যৎ অন্থুৎপন্নং স্বতঃ সিদ্ধম্‌-উপদেশ সাহত্রী টীকা, ১৮1১৪৫। *স্র্কৃং হি 
বিনগ্যৎ বিকারঞ্জাতং পুরুযান্তং বিনগ্যতি"-_শব্বর, শারীরকভাষ্, ৯১৪। 


২৩২ |] উপনিঘদের উপদেশ । 





নহেন। ইনি কুটস্থ-নিত্য, ফ্রুবং অচল- ইনি সদা 
একরূপ, একরস। ইহার স্বরূপটাকে জানিতে পাঁরিলে, 
অবিষ্ঠা-কাম-কম্্ নামক মৃত্যু-পাশ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পার! 
যায়” &। 


৯ 


* এস্লে মূলে আর একটি শ্লোক আছে, তাঙ্ার অর্থ এই--শ্যম ও নচিকেতার 
উপাখ্যানটী যে ব্যক্তি পিতা ও মাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ সভায় বসিয়া, স্বয়ং পাঠ করে 
বা অপরকে পড়িণ! শুনায় বা ব্যাধ্যা করিয়া গুনায় ; অথবা! যে র্যক্তি এট উপাখ্যান 
শ্রবণ কবে, তাহারা দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গষন করিয়া খাকে”। শ্রাদ্ধেরও বিশেষ ফল 

হয়! কিন্তু বঙ্গদেশে শ্রান্ধদিনে এখন আর এই টি ধানি পঠিত হয় না। 
ইহ]! কি নিতান্ত হুঃখের বিষয় নহে 1 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


(হিরণ্যগর্ড ও জীবাত্বার স্বরূপ ।) 

পরলোকের অধীশ্বর মহামতি যম বলিতে লাগিলেন-_- 
“প্রয় নচিকেতা ! আমি তোমায় বলিয়াছি যে, বিচার দ্বারা 
সর্ববত্র ত্রহ্মসত্তার অনুসন্ধান করিতে হয় । কিন্তু সর্ববত্র ব্রঙ্গানু- 
সন্ধান করা সহজ নহে *-সকল লোকে তাহা করিতে পারে 
না। নাপারিবার কারণ আছে। শ্রেয়োমার্গ বিদ্ব-বর্জিত 
হইতে পারে না। সন্বত্র ব্রঙ্ষানুসন্ধানের পথে দুইটা বাঁধা 
বর্ধমান আছে। সেই বাধা যেঙ্গ তেমন সামান্য নহে,--বড় 
প্রকাণ্ড, বড় ভয়ানক। এখন তোমাকে সেই বিদ্বু দুইটীর 
কথা বলিয়া দ্রিতেছি। কেন না, বিদ্বের কারণটী না জানিতে 
পারিলে, তাহা দূর করার জন্য যত্ব করা যাইতে পারে না। 
পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়বর্গকে বহিমুর্খ করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন, 
উহার! বাহিরের জিনিষ লইয়াই ব্যস্ত থাকে । উহাদের স্বভাব 
এই যে, উহারা আপন আপন নির্দিষ্ট শব্দম্পর্শরূপরসগন্ধা- 
দিকেই গ্রহণ .করিয়! থাকে এবং সর্ববদ! বাহিরের এ রূপ- 
রসাদির গ্রহণে খ্যস্ত থাকে বলিয়া, ভিতরের দিকে দেখিতে 
পারে না ;-স্থৃতরাং আত্ম-পদার্থকে গ্রহণ করিতে পারে না। 
বাহার! বুদ্ধিবিবেকসম্পন্ন ধীর ব্যক্তি, কেবল তাহারাই ইন্দ্রিয় 
দ্বারা আত্মেতর শফ-স্পর্শাদি বিষয় গ্রহণের পরিবর্তে, সে সে 


২৩৪ উপনিধদের উপদেশ। 


স্থলে আত্ম-পদার্থকেই গ্রহণ করিয়! থাকেন। পরম-কারণ 
আত্মারই সত্তা, জগতের প্রত্যেক পদার্থে অনুস্যাত, অনু প্রবিষ, 
হইয়া রহিয়াছে । তীহারই সন্তার উপরে ব্রহ্ম! হইতে স্তম্থ 
পর্যন্ত ভাবত পদার্থের সত্তা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। এই 
ভাবে বিবেকী পুরুষ বিষয়বর্গের মধ্যে আন্ম-সন্তার অনুসন্ধান 
করিয়। থাকেন। এইরূপে ইন্দ্রিয়বর্গের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির 
নিরোধ করিলেই, অথবা! তাহাদের গভি বাহিরের বিষয়াদি 
হইতে ফিরাইয়! ভিতরের দিকে চালিত করিলে, আত্মার অবি- 
নশ্বর স্বরূপ শ্বতঃই প্রকাশিত হইয়া উঠে । তবেই দেখ, বহিমুখ 
অনাত্স-বিষয়-দর্শনই- ব্রহ্ম প্রাস্থির পথে একটা প্রধান বিদ্ব। 
এখন অপর বিদ্বের কথ! বলিতেডি । ব্রক্গসত্তা হইতে একান্ত 
“স্বতন্ত্” রূপে বিষয়বর্গকে গ্রহণ করিয়া, সেই সকল বিষয়ের 
ভোগের উদ্দেশ্যে চিত্তের তৃষ্ণাকে দ্বিতীয় বিদ্ব বলা যায় । মানব- 
মনের স্বভাবই এই যে, উহা! শবস্পর্শাদি বিষয়-ভোগের 
জন্যই নিয়ত ধাবিত হয়। এই তৃষ্ণার বশবর্তী হইয়াই, অল্লঙ্ঞ 
লোক সকল বিষয় প্রাপ্তির উদ্দেশে বিবিধ বহিন্মুখ কর্মে রত 
হইয়া পড়ে & । এই সকল ব্যক্তিই অবিষ্ঞাক্লাম কর্্মরূপ ৭ 





(নস (কা সি পা 





সা নিচ রশ ঢল দি উসাউসপ বান চপরউত 


* ভাষ্যকার আরে! বলিয়াছেন যে+ শ্বতন্ত্রস্ত বোধে দেবতার যজ্ঞাদি দ্বার 
ধাহার!র্গসুখ প্রার্থন! করেন, তাহারাও আল্পজ্ঞ। কেন না, স্বর্গ হখও নিত্য নহে 7০ 
উহা হইতে ও স্থলিত হইতে হয় 

+ এই অধিদ্যাকাম-কর্মকেই ক্রতিতে “হাদয়-গ্রস্থি বলা হইয়াছে। 


যম ও নচিকেতার উপাখ্যান । ২৩৫ 





দুশ্ছেগ্ জালে বদ্ধ হইয়৷ পড়ে । এই পাশে বদ্ধ হইয়াই তাহারা 
পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু অধীন হয়। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সংযোগে 
জন্ম এবং ইহাদের বিয়োগে মৃত্যু । অবিবেকী অচ্ঞ লোক- 
সকল অনবরত এই জন্ম-মৃত্যু অনুভব করিতে থাকে । তাহারা 
জীবিত কালেই কি সুখে থাকে ? হায়! হতভাগ্যেরা জীবিত- 
কালেও জরারোগ ছুঃখাদি অনর্থরাশি দ্বারা নানাপ্রকারে 
পরিপীড়িত হইয়া থাকে । কিন্তু ধাহারা বিবেক-বুদ্ধি-বিশিষট, 
তীহার৷ বিষয়-দর্শন-স্থলে ব্রঙ্গদর্শন করেন এবং বিষয়-প্রাপ্তির 
কামন! না করিয়া, ব্রঙ্গলাভ-কামন! করিয়া! থাকেন। তাহারা 
ব্রহ্ধলাভ-কামন! দ্বার! প্রণোদিক্রু হইয়া, তদনুরূপ ক্রিয়ারই 
অনুষ্ঠান করেন'। ভীহারা কুটস্থ, অবিনাশী ব্রঙ্গপদার্থের অনু- 
সন্ধানে নিরন্তর নিযুক্ত থাকিয়া, আর চঞ্চল বিষয় রাশিতে 
মজ্জিত হন না এবং অনর্থকর বিষয়ের প্রার্থনাও করেন না। 
কেন না, তীঁহীর জানিয়াছেন যে, ব্রহ্ধ-নিরপেক্ষ-ভাবে পুক্র 
বিস্তাদির প্রার্থনায়, অমৃত শাশ্বত গতিলাভ করিতে পারা যায় 
না। যে সখ, যে গতি অমৃত নহে--অনশ্বর নহে, তাহ! 
নি্ষল ! 

নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্ম-চৈতগ্য বর্তমান আছেন বলিয়াই, 
শবাস্পর্শাদি বিজ্ঞানগুলি অনুভূত হইয়া থাকে। মনুষ্য মাত্রই 
যে শব্স্পর্শ রূপ রসাদি বিবিধ বৈষয়িক বিজ্ঞান এবং তাহাদের 


চি 


ফল স্বরূপ সখ দুঃখাদি অনুভব করিয়া! থাকে, প্রকৃতপক্ষে 


২৩৬ উপনিষদের উপদেশ। 





চ "পাম ৯০৯ 


আত্মচৈতন্য কর্তৃকই এই সকল অনুভূতি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 
আত্মা-দেহাদি বিষয়বর্গ হইতে স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন প্রকৃতির 
বস্ত। ইনি ইহাদের সাক্ষিরপে-জ্ঞাতৃরূপে-_নিয়ত বিরাজমান। 
এই জন্য, আত্মাই ইহাদের বিজ্ঞাতা ৷ মুঢ় ব্যক্তিরাই আত্মার 
এই স্বাতস্ত্র্যের কথা--একত্বের কথা-_ভুলিয়। যায় এবং উহারা 
শবাস্পর্শাদি বিজ্ঞান-সমুহের সমষ্টিবূপে আত্মাকে বোধ করে কু। 
তাহারা মনে করে যে, “এই যে আমি দেখিলাম, শুনিলাম'- 
এই প্রকার বোধ বা বিজ্ঞান সমূহ ব্যতীত আত্মার আর স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব নাই। প্রকৃত পক্ষে, আনা এই সকল বিজ্ঞান হইতে 
স্বতন্্ এবং এই সকল বিজ্ঞাষ্মর মধ্যেই তিনি প্রস্ষুট । এই 
শকাস্পর্শাদি বিজ্ঞান গুলি “জ্বেয় মাত্র; ইহারা 'জ্ঞাতা' নহে। 
যদি ইহারাই গ্ঞ্কাতা” হইত, তবে ইহাদের একটা অপরটাকে 
অর্থাত নিজেই নিজকে জানিতে পারিত। তাহা হইলে, 
উহ্বারা প্রত্যেকটা অপরগুলিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও 
জানিতে পারিত। কিন্তু কৈ, উহারা ত পরস্পর পরস্পরকে 
জানিতে পারে ন! ণ'। এই নিমিত্তই, জ্দেয় হইতে জ্ঞাতাকে 





পা 





পক ৯৩ সার ই” আজ এপস আন 
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1শ্চাধ্যকারের এই কথাগুজির তাৎপর্যা এইরূপ ১-বিবয় ও ইন্দিয়গুলি জড় 
এবং ক্রিয়াম্ক। বাহাবিষয়বর্গ আমাদের চক্ষুয়াদি-ইন্দিয়ের ক্রিয়া (1100070) 
উত্তেজিত করিয়া দেয়; এই উত্তেজনা স্বায়ুগথে বাহিত হইয়া! ক্রমে মস্তিষ্কে বুদ্ধি- 


যম ও নচিকেতার উপাখ্যান । ২৩৭ 


৮ দি পপ ৯ সপ আক পাস এপার জা 








সির 


ব্বতন্ত হতে হয় ;--িনি যাহার জ্ঞাতা তাহাকে তাহা হইতে ) 
তিন্ন হইতে হয়। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, রূপ-রসাদি 
বিজ্ঞানগুলি হইতে আত্মা নিতান্তই স্বতন্ত্র ও বিলক্ষণ বস্ত্র; 
স্বতন্ত্র বলিয়াই আঁত্বা উহ্থাদের “জ্ঞাতা”। স্থতরাং জ্ঞাতৃত্বই-_. 
জ্ঞানই-_লাম্সার স্বরূপ । তজঃ-সংযোগে লৌহ উত্তপ্ত হইলে, 
সেই লৌহ ষে অন্য বস্তকে দগ্ধ করিতে পারে, তাহার হেতু 
যেমন তেজঃ ;-_তদ্রপ নিত্যজ্ঞানন্বরূপ আত্মা দ্বারাই বিষয়বর্গ 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । আত্মার অবিজ্ঞেয় কিছুই জগতে 
নাই ; স্্তরাং আত্ম! সর্ববজ্ঞ । ইহাই ব্রন্ষের স্বরূপ । জাগ্রদ- 
বস্থায় যখন স্থুলাকারে বিষয়বক্ষের বিবিধ বিজ্ঞান অনুভ্ভব করা 
যায়, আত্মাই 'সে সকলের বিজ্ঞান্টা। আবার স্বপ্নদর্শন-কালে 
যখন কেবল সংস্কারের আকারে বৈষয়িক বিজ্ঞান গুলি অনুভূত 
হইতে থাকে, আত্মাই সে সকল বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞাত। । ইহাই 


স্থানে উপনীত হইয়া থাকে । এ সকলগুলিই জড়ীয় ক্রিয়া এবং ইহারা কার্য-কারপ" 
সম্বন্ধে বন্ধ। পূর্ববর্তী একটা ক্রিয়া উপস্থিত হইলেই পরবন্ব ক্রিয়াগুলি পর-পর' 
ক্রমে উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সকল ক্রিয়ার পরে যেরূপাির 'বোধ' বাঁজ্ঞান* 
উপস্থিত হয়, তাহাত্ব এই সকল ক্রিয়া হুইতে সম্পৃণ স্বতত্্থ। জড়ীয় ক্রিয়! দ্বারা 

ডিপারে ন।। উভয়ের মধ্য কাধ্য-কারণ-সন্বন্ধ নাই। অথও 
জান-স্বরপ আত্ম-চৈতন্য আছেন বলিয়াই/জ্জড়ীয় ক্রিয়াগুলির প্রকাশক রূপে সঙ্গে 
সঙ্গে খশ্ডধগ্ডবোধ বা জানের প্রতীতি হইয়া থাকে। কিন্ত জড়ীয় ক্রিয়া খু জান 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন (বিলক্ষণ) বন্ত। কেহই কাহারও উৎপাদক লহে। এ সম্বন্ধে 
অবতরপিকার আলোচনা করা গিয়াছে। 











২৩৮ উপনিষদের উপদেশ। 


গাব ওর এরর পর রাও পা পাশ তল শি কাপ থপ পা 


আত্মার স্বরূপ এবং ব্রচ্মেরও স্বরূপ ইহাই। ইহীকে জানিলে 
আর শোক থাকে না। ইহাকে জানিতে পারিলে আর ভয়ও 
থাকে না। যতদিন দ্বৈতবোধ থাকে,. ততদিনই সেই সকল 
পদার্থ হইতে ভয় ও শোকের সম্ভাবনা । যখন ত্রদ্ষসত্তা হইতে 
কোন পদার্থেরই স্বতন্ত্রসন্তার বোধ চলিয়া যায়; যখন পদার্থ- 
গুলির সত্তা ব্রন্মদত্। ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, এই প্রকার 
বোধ দৃঢ়তা লাভ করে; তখন আর লোকে কাহার অপ্রাপ্তিতে 
দুঃখ করিবে? কাহার বিনাশেই বা শোক করিবে ? অথবা 
কোন্‌ বস্ত্র হইতেই ৭ ভয় পাইবে? ইন্দ্রিয়বর্গের অধ্যক্ষ, 
শুভাশুভ কর্মের «+০৬।৩শ" জীবাত্মার সমীপবস্থী, নিয়স্ত 
ত্র্মচৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিলে, আর কোন ভয়- 
শোকাদি থাকে না। আত্মার ইহাই প্রকৃত স্বরূপ । 
হিরণ্যগর্ভের তত্ব পূর্বেবেও তোমাকে বলিয়াছি ; এখানেও 
তাহ! স্মরণ করাইয়া দিতেছি ৷ পূর্ণজ্ঞন স্বরূপ এবং পুর্ণশক্তি 
স্বরূপ ব্রহ্ম, স্থগ্রির প্রান্ক।লে আন্মসংকল্প দ্বারা এই জগত স্য্টির 
আলোচনা * করিলেন । যে শক্তি তাহাতে একাকার হইয়া 
ভ্রানাকারে-_অবস্থান করিতেছিল, তাহার বশত 





শপ াসাররসজ 








স্পিন সত আশা বা ফাস আক পপ উপ ক খাপ 


%* এই আলোচনাকে মুলে পঞ্চ শব্দ দ্বার! নির্দেশ করা হইয়াছে | ক্ষ 
নিত্ধযজান স্বরূপ হইলেও, এই আগন্তক আল্লোচনাকে লক্ষ্য করিয়া, 'ইঘার 'তপঃ' 
বলিয়া একটা ভিন্ন সংজ্ঞাপ্রদস্ত হইয়াছে। ফলত; ইহা দেই নিত্যজ্ান ব্যতীত অন্য 
কোন জান নহে। 


যম ও নচিকেতার উপাধ্যান। ২৩৯ 


শক্তির সর্গোম্মুখ পরিণাম & হইল। এই অবস্থাকে লক্ষ্য 

করিয়াই ইহাকে “অব্যক্তশক্তি' বলা হইয়া থাকে । বস্তুতঃ 
ইহা স্বতন্ত্র কোন বস্ত নহে ;--ইহা সেই পুর্ণশক্তি ব্যতীত অন্য 
কিছুই নহে। এই অব্যক্তশক্তি যখন সর্ববপ্রথমে ব্যক্ত হইল, 
তাহারই নাম হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণ বা সুত্র-স্পন্দন। ইনিও 
সেই ত্রন্ধ হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহেন। ন্ুবর্ণ হইতে জাত 
কুগুল যেমন স্থুবর্ণ ব্যতীত পৃথক্‌ কিছু নহে, তদ্রপ ব্রঙ্গ হইতে 
অভিব্যক্ত হিরণাগর্ভও ব্রঙ্গান্মক, তাহা ত্রহ্মই ৭'। অব্যক্তশক্তি 
প্রথমে "সুত্র" রূপে বা স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল । এই 
স্পন্দন 'করণাকারে" ও “কাধ্যাক্কারে' 5; বিকাশিত হইব! ক্রিয়া 
করিতে লাগিল উহার করণাংশই বায়ু, তেজ, আলোকাদির 
আকারে বিকীর্ণ হইতে লাগিল এবং কাধ্যাংশও সঙ্গে সঙ্গে 
সংহত বা ঘনীভূত হইতে লাগিল। এই জন্যই, প্রত্যেক 
পদার্থেরই ছুইটী অংশ-_করণাত্বুক ও কার্্যাত্ক । স্পন্দন-__ 
তেজ, আলোকাদিরূপে ব্যক্ত হইয়! সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বিদ্যুৎ 


ক শি শপ আশি সপ শি 


" সর্গোনুখ-অভিবাক্ত হইবার উদ্মুখ | শঙ্কর ইহাকে বেদাস্তভাষে। “ব্যাচিকীর্ধিত 
অবস্থা" এবং 'জায়নবানবস্থা' বলিয়াছেন । এধশও পরিণাম হয় নাই? ফেল 
জগদাকারে পরিণর্জহইবার উপক্রম করিয়াছে মাত্র। এই উপক্রষটা আগন্তক 
বলিয়া, ইছার একটী ভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াষ্টে। 

1 এই দৃষ্টান্তটী আনন্নগিরির | 

+ “হিরূপো হি......+কার্ধয মাধারোহ প্রকাশক, “করণ' মাধেয়ঃ ্রকাপকঠ 

ইত্যাদি শঙ্কর, বুহদারণ্যকে | 


২৪০ উপনিষদের উপদেশ। 





প্রভৃতি 'আধিদৈবিক' পদাথের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই জন] 
হিরণ্যগর্ভকে 'সর্ববদেবতাত্বকঃ বলা হয়। কার্যযাংশ সংহত 
হইয়! প্রথমে “জল” এবং পরে আরও সংহত হইয়া “পৃথিবী” 
রূপে ব্যক্ত হইল। এইরূপে জলাদি “ভূত” সকল উৎপন্ন হইল। 
এইরূপে ক্রমে, প্রাণীদেহে জগ প্রাণশক্তি ব্যক্ত হইয়া 
থাকে এবং রসরুধিরাঁদির পরিচালনা দ্বারা যতই উহার কাধ্যাংশ, 
প্রাণীর দেহ ও দেহাবয়বগুলি নিশ্মিত করিতে থাকে,_উহার 
করণাংশও ক্রমে ইন্দ্রিয়াদিরপে ব্যক্ত হয় **। অতএব এই 
ক্রিয়ান্রক ৭" হিরণ্যগর্তই অবশেষে প্রাণীরাজো .( বিশেষতঃ 
মনুষ্যে ) অন্তঃকরণ রূপে & প্রকাশিত হইয়াছে । অন্তঃকরণই 
জ্ঞানের বিশেষ অভিব্যপ্তীক। এই জন্য হিরণ্যগর্ভকে যেমন 
সুত্র বাস্পন্দনাস্সক বলা যায়, তদ্রুপ ইহাকে মহত বা বুদ্ধি 
(জ্ঞানাত্মক ) বলা যায় $। অতএব প্রিয় নচিকেতা! এখন 





* সকার্য্যলক্গণাঃ করণলক্ষণাস্ড দেবা?" শঙ্কর: প্রশ্নোগণিষদ। “কাধ্যলক্ষণা 
শরীরাকারেণ পরিণতাঃ, করণলক্ষণানি ইন্দিয়াণি”--আনন্দগিরি, প্রশ্ন উপনিষদ । 
এই সকল তত্ব বিস্তৃত ভাবে অবতরণিকায়, সৃষ্টিতন্বে আলোচিত হইয়াছে। পাঠক 
অগ্রে তাহা দেখিয়া লইবেন। 

শ 14৫, 131100 20000150 0 110071501048 11:28 ইহাও কিন্ত টৈতন্য- 
বিহীন নহে ।) 
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£ "এই 79192হা0টীর প্রথম হইতে এই চিহ্ন পর্য্যস্তঅংশগুলি আমর! নিজের 
কথায় ব্যাথ্য। করিয়া দিয়াছচি। এই ব্যাখ্যাটুকু পূর্বে না দিলেঃ ভাষ্যে যাহা যাহ? 


যম ও নচিকেতার উপাখ্যান । ২৪১ 





বুঝিতে পারিবে যে, ব্রঙ্গের সংকল্পবশতঃ হিরণ্যগভের প্রথম 
উদ্ভব, এবং তেজ, জল প্রভৃতি ভূতবর্গের অগ্রে ইহার উদ্ভব 
হইয়ািল। ইনিই পরে, ভূতবর্গের সহিত মিলিয়া, প্রাণীদেহে 
হৃদয়ে বুদ্ধিরপে *% প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন। অতএব 
বুদ্ধিরূপ উপাধিবিশিষ জীবান্বা! এবং হিরণ্যগর্ভ স্বূপতঃ ভিন্ন 
নহে। সর্ববান্থক আন্মচৈতনোোর স্বরূপ এই প্রকার জানিবে। 

এই হিরণ্যগর্ভকে “অগ্নি” নামেও নির্দেশ কর! হইয়! 
থাকে ৭1 গর্ভিনীরা যেমন যত্তেনিজ গর্ভের পোষণ করিয়া 
থাকে, তত্রপ কেবল কনম্মপরায়ণ লোকের! দ্বতাদিযোগে বজ্ঞে 
এই অগ্নির স্তুতি বা হোম নির্র্ধহু করেন 1 কিন্তু বাহার! 
আত্ম-যাজী, জ্ঞানপরায়ণ, তাহারা বত্ব-সহধ্ারে ও অপ্রমন্তভাবে, 
নিত্য ধান ও ভাবনা দ্বারা হদয়ে এই হিরণাগর্ভ নামক অগ্নির 
ভাবনা করিয়া থাকেন । ইনিই সেই প্রকৃত ব্রহ্ম । সুর্য চন্দ্রাদি 
বল! হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার রূপে বুক্ধা যাইবে না বলিয়াই, আমরা প্রথমে 


শিজের কথান্ন ব্যাখ্যাটী জুড়িয়া দিয়াছি। এই চিহ্কের পর হইতে 22পাগতে আস 
শেষ পধান্ত ভাষোর অন্গবাদ দেওয়া হইল! 


* মুখ্যন্লপে বৃদ্ধি হারাই শব্দাদির উপলব্ধি (বাঁ অন বাভোগ) করা হয় 
বলিয়া” এই হিরণ্যগর্তকে “অদিতি” শব্দে মূলে নির্দেশ করা হইয়াছে । 

1 এই উপাখানের প্রথম পরিচ্ছেদ দেখ । 

€ু কেবল যাহারা সকাষ যজ পরায়ণ, ভাঙা হিরপ্যগর্ভবোধে “অগ্নির' স্তাতি 
বা উপাসনা করেন না । কেন না, ইহারা আগ্স্যাদি দেবতাকে ভ্রহ্ধ হইতেঞ্একষতন্ত্' 


বস্তু বোধেই ভাবিয়া খাকেন। সর্কাক্মক পরযাত্মার সত্তা ব্যতীত যে কাহারই স্তন 
স্তা নাই, এ তত্ব ইহারা জানেন ন]। 


১৬ 


২৪২ উপানষদের উপদেশ । 





পি এপ্শ্পপ 





স্পা পপ সর ৯৯ পল পা সপ পপ শিস পপ পট নর বা 


আধিদৈবিক পদার্থ সকল প্রলয়কালে এই হ্িরণাগর্ডে অব্যক্ত 
বা অন্তহিত হইবে ; আবার প্রলয়ান্তে পুনধিকাঁশের সময়ে 
এই হিরণ্যগর্ভ হইতেই বিকাশিত হইবে । আধ্যাত্মিক চক্ষৃরাদি 
ইন্জ্রিয়বর্গও এই হিরণ্যগর্ভে (প্রাণে) &% অবস্থিত থাঁকিয়াই 
স্ব স্ব ক্রিয়! নির্বাহ করিতেছে । কোন বস্তুই এই সর্ববাস্থাক, 
সর্বব্যাপী হিরণাগর্ভ হইতে “তন্ত্র নহে; ইহীরই সন্ভায় 
উহাদের সত্তা নির্ভর করিতেছে 11 ইহাই সেই ব্রন্গ। 
নচিকেতা! তোমার নিকটে সর্ববাতুক পরমাত্-চৈতন্যের 

স্বরূপ এবং আন্মার স্বরূপ, উভয়ই কীর্তন করিলাম। উভয়ের 
মধ্যে বস্তৃতঃ কোন ভেদ নাইক.ভেদ কেবল উপাধির ভারতম্ো। 
সর্বেবোপাধিবজ্জিত, বিজ্ঞানঘনন্গভাব ব্রহ্মচৈ তন্যই কাব্যাস্সক ১: 
ও করণাত্মক উপাধি গুলির মোগেই স্খছুঃখাকুল সংসারী আত্মা 
বলিয়া! প্রতীত হইয়! থাকেন। স্বরূপতঃ উভয়ের মধ্য কোন 
প্রভেদ নাই--কোন নানান্ব নাই। যে ব্যক্তি স্বরূপের কথা 
ভুলিয় কেবল উপাধি বা | নানা লইয়া ব্রন্গে ভেদ কল্পন। 


রা শা পর ্বী জাপা জপ 


শি শপ হর এরও 


*্ আমরা পূর্বে দেখিয়া » স্পন্নানই । নি ও প্রথমে প্রাথশি' 
রূপে অভিব্যক্ত হয়। কুতরাং হিরণাগর্ভ ও প্রাণ-একই তত্ত। 

+ ুরধ্যচন্্রাদি পদার্থ এবং চক্ষুাদি ইন্দ্িয়-কেহই প্পনা্' হইতে একান্ত স্যত্ 
নহে। স্পনান কইতে বিঘুক্ত করিয়! দেও, দেখিবে উহারাও লোপ পাইয়াছে। 
উহার স্পন্দনেরই আকার-ভেদ মান্র। অবতরণিকা দেখ। 

£ কার্ধ্যাত্বক উপাধি-_-দেই ও দেহের অবয়বগুলি। করণাপ্বক উপাধি-_-- 
ইন্ছিয়াদি শক্তি ও অন্তঃকরণ। 


যম ও নচিকেতার উপাধখ্যান। ২৪৩ 
পিন রাজারা 


করে দে ব্যক্তি ভ্রান্ত। এইরূপ লোকই পুনঃ পুনঃ 
জন্ম-জরা-মরণ ক্লেশ অনুভব করিয়! থাকে। অতএব, পুর্ণ ণ' 
জ্ঞানৈকরস-ন্বরপ আত্মার অনুসন্ধান করা সকলেরই নিয়ত 
কর্তব্য । প্রথমতঃ শাস্ত্র ও আচাধোর উপদেশে অন্তঃকরণ 
মাজ্ভিত হইলে, ভেদবুদ্ধির কারণীভূত অবিষ্ভার ধ্বংস হব ; 
স্বতরাং তখন আর তরঙ্গে অণুমাত্র ভেদ দৃক্ট হয় না। কিন্তু 
যে বাক্তির চিত্ত অবিষ্ভাগ্রন্ত ই ব্যক্তিই ব্রহ্ষচৈতন্যে ভেদ 
দেখিতে পায়; এই জন্যই সে ব্যক্তি জম্মমরণাদির হস্ত 
হইতেও নিস্ত।র পায় না। মনুষোর হৃদয়ে অঙ্গষ্ট-পরিমিত স্থানে 
বুদ্ধি অবস্থিহ। আন্মাই এই ক্তরুন্ধির প্রকাশক এবং প্রেরক। 
এই পরিপূর্ণ *শান্বচৈতন্য দেশ ও কালের অতীত, অথচ 
তাহ। হইতেই দেশ ও কাল অভিব্াক্ত হইয়াছে 1 আত্মা 
নিন্মল জোতদ্ময়প্রকাশ স্বরূপ! যোগিগণ আন্মহদয়ে 
ইহাকে অন্যুভব করেন। উনি প্রাণিহ্ৃদয়ে নিত্য বর্তমান । 


যেমন কোন অত্যান্ত দুর্গম শৈলশুঙ্ে পতিত বুগ্রিধারা 
তথা হইতে ভ্রুতবেগে পর্বন বন হখগু-সম্কুল নিম্ন ভূমিতে প্রবাহিত 


এ এ ভাপ আক এ শাস্পীিপিশালি এ কা 


* ত্রক্ষস্ভাতেই উপাধিশুলির সত্তা। ্রন্ধসত্তাকে তুলিয়। লও, দেখিবে উপাধি- 
গুলিও লুপ্ত হইয়! গিক্াছে। অতএব আত্মসত্া হইতে শ্বতন্তরসন্ভা উপাধিগুলির নাই।' 
অতএব টি দ্বারা আশ্মসত্তায় ভেদ ব1 নানাত্ব আসিতে পারে না। পরযার্থদশী 
এইবপেই সর্বন্্ কেবল এক ব্রহ্ম-সত্ভাই দেখেন। 

৭ পূর্থ--- 010010--02)20 [মা020দে 

1 যখন অবাক্তশক্তি স্পন্দনরূপে ব্যক্ত হইল, তখন হইতেই দেশ তঁকালের 
বিকাশ হইয়াছে, তৎপূর্বেব নহে । একথা যাওুক্যোপলিষদে আনন্দগিরি খলিয়! 
দিয়াছেন। “কালংপ্রত্যপি স্ত্রস্য কারণতাৎ"--ইত্যাদি দেখ। 


২৪৪ উপনিষদের উপদেশ। 


হইয়া চতুর্দিকে নানাকারে বিকীর্ণ হইয়! পড়ে, এইরূপ ধাহার৷ 
ভেদদর্শী তাঁহারা আত্মা যে এক সে কথাটা বুঝিতে পারেন 
না, তাহারা উপাধিগুলির সঙ্গে সঙ্গে অনুগত আত্মাকে, সেই 
সকল উপাধি-বিশিষ্ট বলিয়াই__নাঁনা বলিয়াই-_ধরিয়া লন। 
কিন্তু মনন-পরায়ণ বিবেকী ব্যক্তি এ প্রকার ভ্রম করেন না। 
তাহারা বুঝিতে পারেন যে, আত্মা উপাধিগুলি হইতে স্বতন্ত্র। 
তাহারা জানেন যে, আত্মা বিজ্ঞানঘনম্বরূপ। জলরহিত 
নিশ্পমল স্ঠানে বারি-ধারা নিক্ষেপ করিলে যেমন সেই জল 
নানাকার ধারণ করে না, আত্মাও তন্রপ সর্বদা একরূপ। 
উপাধিগুলিই সর্বদা নানা আকার ধারণ করিয়া! থাকে, & 
কিন্তু আত্মার তদ্দার। কোন ভেদ হইতে পারে "না; কেননা, 
আত্মা সর্বদাই একরপ। আম্মা উপাধিগুলির সঙ্গে সঙ্গে 
অনুগত-__অনুপ্রবিষ্ট--থাকেন বলিয়াই যুঢ় বাক্তিগণ উপাধি 
গুলির নানা প্রকার অবস্থার দ্বারা আত্মারও অবস্থাস্তর হুইল 
বলিয়া মনে করিয়। লয় ' জননী অপেক্ষাও হিনকারিণী শ্রুতি 
এইরূপেই আন্মতত্ত্বের নির্দেশ করিয়াছেন । নচিকেতা ! তুমি 
দপ্তিত, কুতার্কিক নাম্তিকদিগের কথা শুনিও না; শ্রুতির 
উপদেশ-মত সর্বদা আত্মার একত্বের তত্ব হৃদয়ে ধারণ কর।% 
৯১৯৫ 


. * উপাধি বা জড়ীয় করিয়াগুলি সর্বদাই পরিণামী ও বিকারী। - ইহারা সর্বদাই 
রূপান্তর গ্রণ করিয়া থাকে, পরিবর্তিত হয় | দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বাবতীর উপাধিবর্গ 
অড়ীয় ক্রিয়া! মাত্র । 


পর্চম পরিচ্ছেদ। 


সস 





( দেহ-পুরীর বর্ণন | ) 
যম বলিতে লাগিলেন--- 

“নচিকেতা! জীবান্বার স্বরূপ কি প্রকার এবং কিরূপে 
সংসারী অবিষ্াচ্ছন্ন লোকের তাহার স্বরূপ বুঝিতে ভূল করে, 
তাহাও সাধারণ-ভাবে বলিয়াছি। এখন পুনরায় তোমাকে 
আহার স্বরূপের তত্ব বিশেষ করিয়া বুঝাইয়৷ দ্রিব। ব্রহ্মবিদ্ভার 
আলোচনায় আমার বড় উৎসাহ, বড় আনন্দ হয়। আমি 
সকল কথাই তোমাকে একে একে বলিয়া দিব। 

নচিকেতা । এই দেহটাকে একটা রাজ-পুরীর সহিত তুলন 
করা যাইতে পারে। তুমি অবশ্যই মন্ত্যলৌকে বৃহ বৃহৎ 
রাজপুরী দেখিয়াছ। তুমি দেখিয়াছ-_কাষ্ঠ, ইষ্টক, চূর্ণ 
প্রভৃতি বন্ুবিধ সামগ্রী-সম্ভতার একত্র মিলাইয়া, নৃপতির 
ভোগার্থ, রাজপুরী নিশ্মিত হইয়া থাকে । সেই পুরীর 
চতুষ্পার্্ে শত শত কাষ্ঠনিশ্মিত দ্বার সংযোজিত থাকে, তাহাও 
তুমি দেখিয়াছ। আমার মনে হয়, জীবশরীরও সেইরূপ 
একটা রাজ-পুরী মাত্র। এই দেহপুরীতে সংলগ্ন একাদশটা 
বৃহণ্ড দ্বার সর্ববদ! উন্মুক্ত রহিয়াছে । ছুই কর্ণ, ছুই চক্ষু, 
নাসাছয় ও মুখ--উপরে এই সাতটা এবং নিল্গে নাভি, পায়ু, 


২৪৬ উপনিষদের উপদেশ। 


৪ ৩০ ৯ জর লস ৯ আপ কত 





৯৯ পল শি পাপ শপ পপর পপ পপ পন 


উপস্থ-_এই তিনটা এবং সর্বোপরি মস্তিষ্ক ; -সর্ন্বশুদ্ধ এই 
একাদশটী ইহার বহিদ্বণর &। এই দেহ-পুরীর অধীশ্বর কে 
তাহা ত বুঝিতে পাঁরিতেছ ? আত্মাই ইহার অধীশ্বর । আম্মারই 
ভোগের জন্য, নানাবিধ উপকরণ একত্র হইয়া _মিলিয়া 
মিশিয়া_এই দেহপুরী বিনির্িত হঈয়াছে। তিনি এই সকল 
উপকরণ হইতে সম্পূর্ণ স্বত্্রণ' ; তিনি নিয়ত একরূপ-__ 
নির্বিবিকার ; তিনি বিজ্ঞানঘনস্মভাব | সর্বপ্রকার বৈষয়িক 
বাসনা ত্যাগ করিয়! 2, সর্ববভূতে সমভাবে স্সিত এই পুর-্থামী 
আন্বাকে একাগ্রচিনে নিয়ত ভাবনা! করিলে, ভয় ও শোক 
দূরীভূত হয় ;_-এই জীবদ্দশাতেই অবিষ্তা-কাম-কর্শের গ্রন্থি 
ছিন্ন হইয়া যায়। 


কিপসরএ৯৪১ 


* ছান্দোগা উপনিষদেও, প্রাণ আপান প্রভৃতি ক্রিয়াশক্তি এবং চক্ষরাদি ইন্দিয়- 
গুলিকে দেহের ছারপাল ব'লগ়া নির্দেশ করা হইরাছে। গীতাতেও উন্দিয়গ্ুলিকে 
দেহের দ্বার বলা হইয়াছে | 

+ আনন্দগিরি এই "তন্ত্র শব্দটার অর্থ এই ভাবে বুঝাইয়। দিয়াছেন -- “ধ এর 
সন্তা ব্যতীত যদি ক এর স্তা প্রতীত হয়, তবে “কাকে 'ধ' হইতে শ্বতন্ত্র বলা যায়" । 
আমরা ইহা দ্বারা কি পাইতেছি ? আতু। দেহ হইতে স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু দেহ বন্ততঃ 
আত্ম হইতে ব্বতত্ত্র হইতে পারে না। আত্মদভাই জগতের প্রতি পদার্থে অন্ুম্থাত ; 
এই সত্তাকে অবলন্ন করিয়া পদার্থগুলি অবস্থান করিতেছে। সুতরাং পদ্াাথগুলির 
লিজের কোন স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা নাই । পাঠক এই কথাটা সর্ধদ] যনে রাধিবেন। 

+ দি বিষয়বণ্ঁকে আশ্মস্ত। হইতে শৃতন্ত্র সত্বাযুক্ত বলিয়! মনে করা যায়, 
তবেইত বিষয়লাভের সন্ত কামনা হইতে পারে। কিন্তু উদ্ধাদের যখন স্বতন্ত্র তা, 
নাই, তন কেবল আয্মপতালাভের জন্যই কামনা হইতে পারে। 


যম ও নচিকেতার উপাখ্যান । ২৪৭ 


(পনি 


দেহস্গামী আত্মার স্বরূপের কথা বলিতেছি। “ইনি সকল 
দেহেই ব্ঃমান। আকাশস্ত আদিত্যের অভ্যন্তরে ইনি 
আত্বারপে অবস্থিত । ইনি সকলের আশ্রয়, এই জন্য ইহাকে 
“বন্থ বলা যায় । ইনি “বাযু*রূপে অন্তরীক্ষে ক্রিয়া নির্বাহ 
করিতেছেন। ইনি. তেজ'রূপে সর্বত্র অবস্থিত। পৃথিবীর 
অন্তীত্ত হইয়াও ইনি পুথিবীরূপে বিকাশিত। কম্মী পুরুষেরা 
বখন যজ্ঞ করিয়। থাকেন, তখন ইনিই বেদিতে অগ্নিকূপে, 
কলসে সোমরূপে ও গৃহে অতিথিরূপে অবস্থিত থাকেন । 
ইনিই আকাশমগ্ডালে, জলে, স্থলে, দেবলোকে, মন্ধ্যলোকে- 
বিবিধ পদার্থ ও প্রানীর আকারেস্বস্থান করিতেছেন । ষজ্ধ ও 
ত্রক্-ক্রুবাদি যজ্ঞের অঙ্গজূপে ইনিই অবস্থিত। পর্ধবত-শৃক্গ 
হইতে ইনিই বিবিধ নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছেন। ইনিই 
সকলের কারণ, সকলের আতহ্বা। ইনি নিয়ত একরপ +*%। 
পদার্থের ভেদে এই আন্মাবস্কুর কোন ভেদ হয় না । ইনি বৃহৎ; 
উনি সতাস্বরূপ” । 

তোষাকে দেহম্সীমী আহ্ণার স্বরূপের কথ! বলিলাম। 
এখন তোমাকে তীহার স্বরূপের পরিচায়ক কয়েকটা চিহ্ন 
(লিঙ্গ ) বলিয়। দিতেছি। ইনি বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশক ও প্রেরক- 





* উঠীরই “সভী' বিবিধ পদার্থের আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে । এই 
আকারগুলি নিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই আকারগুজিতে অনুস্যাত সভা” ' 
সর্বদা একক্সপ। সর্ব পদার্থের মধো এই “সত্তাটারই' অনুসন্ধান করিতে হয়। 


২৪৮ উপনিষদের উপদেশ । 


শত রর সপ 


রূপে অবস্থিত থাকিয়া, প্রাণবায়কে উদ্ধদিকে এবং অপান- 
বায়কে নিল্গদিকে নিয়োজিত % করিতেছেন । ইনি সকলের 
বরণীয়। ইহারই নিকটে, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্িযবর্গ, রূপরসশবাাদি 
বিজ্ঞানগুলিকে উপহার প্রদান করিতেছে । এই আহ্মারই 
প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশে, ইক্ড্িযবর্গ স্ব স্ব ক্রিয়া হইতে বিরত 
হয় না ণ"। প্রাণ ও ইন্দ্রিযবর্গ, ইহারই প্রয়োজনে এবং 
ইহারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্ব স্বক্রিয়া নির্নাহ করিতেছে ও 
ইনি ইন্দ্রিয়াদি হইতে, স্বতন্ত্র ও ৪] ভিন্ন প্রকারের বন্ধু 


পা এপ পপ ৯৬০৯৮৯ সপ সপ জপ 


** এক প্রাশক্তিই দেহে  পপ্রকাযে বিড হইয়া অবস্থিত রতিযাছে। 
তন্মধো মুখ্যপরাথ-চক্ষু, কর্ণ, মুখ, নাফিরায সঞ্চরণ করে। অপান- অধোদেশে 
থাঁকিয়া মুত্রগুরীষাদছির চালক | জষান--নাভিতে থাকিয়া! ভুক্ত*গন্নাদির পরিপাক 
করে। দেহের সন্ধিগলিতে, মর্মস্থলে ও ক্কবন্ধে ব্যানের সঞ্চরণ হইযা থাকে । 
উদানের--পদ্দ হইতে মস্তি পর্ধয্তু সঞ্চার মার্গ।--প্রশ্ন-উপ | 

1 “প্রাণকরণব্যাপারাশ্চেতনা্থ! স্ৎ্প্রঘুক্কা ভবিতুমহক্ি,জড়েষ্টত্বাৎ রথচেষ্টাবৎণ। 
প্রাণাদি জড়বর্গের ক্রিয়া চেতন দ্বারাই চালিত | উহাই আত্মার ( আত্মশক্কির ) 
অভ্িতের একটা প্রমাণ | এই জন্যঃ যাভাকে ১৪. পষ্ঠার টীকায় 13104 11711)015৩ বল! 
হইয়াছে, উহা] গোড়া হইতেই 19011705150 1770186 মাত্র । ত্ক্ষটচৈতন্য একটা 
নির্দিই উদ্দেষ্ট লইয়াই ক্রিয়া বিকাশ করেন । এই উদ্দে্টকেই "আত্মার প্রয়োজন" 
বলা হইরাছে। উন্দিরপ্রাণাি সকলেরই পরম্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সন্ধন্ধ যুক্ত। 
আঁবার ইহারা সকলেই আত্মার সহিতও সম্বন্ধ যুক্ত। নকল বিজ্ঞানই আত্মার 
বিজ্ঞান, সকল ক্রিয়াই আত্মার জন্য । ইন্দ্রিরাদির বিবিধ বিজ্ঞানে আত্মারই নিত্যজান 
অভ্ভিবাক ;ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াগুলিতে ভাহারই' নিত্যশক্ষি অভিব্যক্ত | এ সকলের 
সবায়াই সেই নিত্য অবিকৃত আত্মন্মর্ূপই ফুটিয়া উঠিতেছে। “উপহার প্রদান" এবং 
“একই উদ্দেশে ক্রিয়া করা'-ছারা শ্রুতি এই মহাতখই বলিয়া দিয়াছেন 








যম ও নচিকেতার উপাখ্যান । ২৪৯ 





পা বসার পপ 


এই চৈতন্যম্বরূপ আত্মা ষদি শরীর হইতে ক্ষণতরেও বিষুক্ত 
হন, তবে প্রাণ ও ইন্দ্িয়বর্গ সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াশূন্য হইয়! পড়ে 
এবং ইহারা হতবল ও বিধ্বস্ত হইয়। যায়। যিনি থাকিলে, 
ইহাদের ক্রিয়। থাকে এবং যিনি চলিয়া গেলে ইহাদের ক্রিয়। 
থাকে না; ইহা আম্মার ( আক্মশক্তির ) অস্তিত্বের একটা 
প্রমাণ %*। প্রাণই বল, অপানই বল বা চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়ই 
বল,--ইহাদের কাহারই দ্বারা দেহকে জীবিত বল! যায় না। 
দেহে প্রাণাদি বায়ু সকল চক্ষুরাঁদি ইন্দ্রিয়ের সহিত একত্র 
মিলিয়। একই উদ্দেশে, ক্রিরা করিতেছে । এতদ্বার। ইহ 
অনুমান করা যুক্তি-সঙ্গত বে, শীত্মবস্ত ইহাদের হইতে নিতান্ত 
স্বতন্ত্র ইহারা সেই আত্মবস্তরই প্রয়োজন দিদির জন্য, 
তাহারই প্রেরণাবশত$, তাহারই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে, একত্র 
মিলিত হইয়া কার্য করিতেছে । এই অনুমানের বলে, দেহ, 
প্রাণ ও ইন্ড্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র চেতন আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ 
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২৫৬ উপনিষদের উপদেশ । 


৯০ পি পপ এ পপর চপ 8৮৭ পার গার 


হইতেছে % | ধাহারা আত্মার এই নির্ববিকার স্বরূপকে জানিয়া, 
দেহত্যাগ করেন, তাহারা সংসার-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া যান। 
কিন্তু হায়! আত্মজ্ঞান লাভ না করিতে পারিয়াই যাহার! 
ইহলোক পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে 
ফিরিয়। আসিতে হয়। এই সকল অঙ্জঞানী পুরুষের মধ্যে কেহ 
কেহ বা শুক্রশোণিত যোগে জরায়ুজাদি দেহে জন্মগ্রহণ করে ; 
কেহ কেহ বা কর্তমবিপাকবশ্তঃ নিকৃষ্টতর বুক্ষ-লতাদি স্থাবর- 
যোনি প্রাপ্ত হয়। পুর্নবজন্মাচরিত কন্মানুসারেই এই সকল 
জন্ম হইয়া থাকে । 

স্যুপ্তির সময়ে সমস্ত ইঙ্গরিয় প্রাণশক্তিতে বিলীন হইয়া 
বায়। তখন জীবের কোনরূপ বিশে প্রকারের বিষয়- 
জ্ঞান থাকে না। প্রাণশক্তিও যদি তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত, 
তবে আর জাব জাগিয়া উঠিতে পারিত না; স্তপ্তিই মহাস্থৃপ্তিতে 
পধাবসিহ হই। শুবুপ্তির পর মানুষের ইন্দ্রিয় গ্রাম পুনশ্চ 
সেই প্রাণশক্তি হইতে উদ্বদ্ধ হইয়া উঠে! জীব যখন গাঁ়- 
স্বযুপ্তিতে মগ্ন, তখনও আত্ম-চৈতগ্য জাগরিহ থাকেন। প্রাণ- 
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* এস্ুলে আনন্দগ্িরি বলিয়াছেন-__-এই যে প্রাণ € ইনার একত্র মিলন, 
ইহাত “মাগন্তক' ( কদাচিৎক )7--এ ধিলন পূর্যে ছিল না, গরে হইয়াছে? সুতরাং 
আগস্তক লিয়াই, এই মিলন ক্রিয়া স্বতঃসিদ্ধ বা স্থাভাবিক (নিত্য ) নহে। অতএব 
এই আগন্তক মিলন--অপরের ত্বারা প্রযুক্ত। অন্তঙ্ব আত্বাই এই হিলনের 
প্রয়োজক"। : 


যম ও নচিকেতার উপাধ্যান। ২৫৯, 


৭ শপ পিন শা | শপ পপি আর আপ শিপ সপ সপ শপ চাপ সত সি শর | সি পপ সি” ও পপ সি | পল শপ শত জপ সপ শী অপ 


শক্তির ক্রয় রাই তখন তাহার অন্ত সূচিত হইয়! থাকে। 
আত্মা সকলের কারণ, সকলের অধিষ্টান। পৃথিব্যাদি লোকগুলি 
ইহীারই সন্তীকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে । ইহীারই 
সন্তাতে উহাদের সন্ভা । উহাদের স্বতন্ত্র, স্বাধীন সন্ত নাই। 

তেজঃন্গরূপ অগ্নি যেমন এক হইয়াও, কা্ঠাদি দাহ্-বস্কুর 
তেদে, নিজেও ভিন্ন ভিন্নন্ধপে প্রতীয়মান হয় ; আস্মচৈতন্য ও 
তদ্রপ এক হইলেও, দেহ-ভেদে নানারূপে প্রতীয়মান হন। 
তিনি দেহাদি হইতে আ্রতন্্র-নির্বিবকার। কিন্তু তথাপি, 
দেহাদির মধাগত বলিয়া, দেহাদির ভেদে তীাহারও ভেদ প্রতীত 
হইয়া থাকে ।, বায়ু, প্রাণরূপেৌ সকলের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া 
রহিয়াছে ; কিন্থু এই প্রাণ এক সাধারণ ক্রিয়াঙ্গরূপ হইলেও, 
চক্ষুরাদি ইক্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলি দ্বারা ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান 
হইয়। থাকে । প্রকাশ করাই সুধোর দভাব-_-তিনি প্রকাশ- 
স্বরূপ ; সুত্য ঘুত্র-পুরাধাদি দ্বুণিত পদার্থসমূহ প্রকাশিত করি- 
যাও, উহাদের দোষ দ্বার! প্রকৃত পক্ষে লিপ্ত হন না। এই 
বায়ু ও সূর্যের ন্যায় আত্মা, স্বখছুঃখাঁদি বিজ্ঞান গুলিকে প্রকাশ 
করিয়াও, উহাদের দ্বার লিপ্ত হন না; তিনি উহাদের হইতে 
স্বতন্ত্র এবং নির্বিকার। 

আত্মা! নিয়ত নির্ব্বিকার ; কিন্তু তথাপি লোকে ভুলু করিয়া 
তাহাকে বিকারী বলিয়া মনে করে। আমি কথাটা তোমাকে 
দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। লোকে অঙ্কানতাবশতঃ রজ্জুকে 


১৫২ উপনিষদের উপদেশ। 


পাপ কিট ০০৯ সস পপ শপ সপ 


কখন কখন সর্প বলিয়! বোধ করে,__ইহ! তুমি দেখিয়া থাকিবে । 
কেন এরূপ হয় জান ত? রজ্জবুকে রঙজ্জু বলিয়। মনে না করিয়া, 
রজ্ছকে একট! পদার্থাস্তর বলিয়া-_একট। সর্প বলিয়া--ধৰিয়! 
লয়; এইরূপ শুক্তিকে গুক্তি বলিয়৷ না বুঝিয়া, লোকে 
স্টক্রিকে রৌপানামে একটা স্বতন্ত্র--পৃথক্‌- পদার্থ বলিয়াই 
মনে করে। এইরূপ মনে করার কলে, রজ্জ্ু কি নিজের 
রজ্জন্বকে তাগ করিয়| বাস্তবিকই সর্প হইয়া যায়? শুক্তিও কি 
নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া, একটা নিতান্ত স্বতন্ত্র পদাথ 
অর্থাৎ রজত হইয়! উঠে ? সর্প ও রজত বলিয়। থে ভ্রান্ত-বোধ 
হুইতেছিল, তখনও রজ্জব সত্য সতা রজ্ভ্হ থাকে, এবং শুক্তি 
ুল্তিই থাকে; এ সকল স্থলে কেবল বুঝিবার দোষেই একপ 
ভ্রম উপস্থিত হয়। এইরূপ, আত্মা স্বরূপতঃ হবখছুঃখাদিশুন্য ; 
তথাপি ভ্রমদ্ভানবশনঃ তীহাকে স্ুুখদুঃখাদিনয় একটা স্বতন্ত্র 
বস্তুরূপে মনে হইতে থাকে । স্থুখছুঃখাদি আত্মার একটা 
আগন্থক অবস্থামাত্র ; অর্থাৎ উহারা আত্মার নিজের অবস্থ| 
নহে, নৃতন একটা অবস্থা অল্প সময়ের জন্য তাহাতে আসিয়াছে 
মাত্র। কিন্তু “একটা বিশেষ-অবস্থ! উপস্থিত হইলেই বস্তটা 
একটা কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে ন1”-_এই কথাট। ভুলিয়া 
যাই বলিয়া আমরা আত্মাকে স্খদুঃখাকুল বলিয়া মনে করি ! 
অবিষ্তার কাণ্ডই এইরূপ *।। 

7» একটা লৌকিক হৃ্টান্ত ার। এ কথাটা প্প্ট করিয়া বুঝান যাইতে পারে | 


যম ও টিসি উপাখ্যান । ২৫৩ 
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সর্বগত হইয়াও_সকল পদার্থে অনুপ্রবিষ থাকিয়াও__ 
আত্মা, সকল বস্তু হইতে স্বতন্ত্র, পৃথকৃ। তিনি সর্ববভূতের 
অন্তরাত্বা, সুতরাং সকলের নিয়ন্তা । তিনি নিয়ত একরূপ। 
তিনি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানস্বূপ এবং অচিন্তযশক্তিন্রূপ। আত্ম- 
সন্তাই বিবিধ পদার্থরূপে-_নাম-বূপান্মক উপাধিরূপে-জগতে 
অভিব্যক্ত হইয়াছে । তীহারই সত্তা সকল পদার্থে অনুসৃত 
রকিয়াছে; তাহারই সত্তাকে অবলম্বন করিয়া পদার্থগুলি 


৯৯ পাকা শশা শি শা চা 


বাষ্প, জল এবং নরফ--এই তিনটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত বস্থু বলিয়াই সাধারণলোকের 
নিকটে পরিচিত । কিন্তু বৈচ্কানিকও কি ইভাদিগকে তিনটা পৃথক বস্তু বলিয়া 
থাকেন £ বৈজ্গানিক বলিবেন ঘে, উ্লক্কু একই বস্থর পৃথক, অবস্থা যান্র। একই 
বন্ধ, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থ্যয় পড়িথা, ভিন্ন ভিন্ন নাষ ও রূপ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র । এখন 
এই কথাটা অঙ্ঈবয়ঙ্ক বালক বালিকারা৪ দানে । একটা] গল্প প্রচলিত আছে যে, 
কোন এক উক্কপ্রধানদেশের রাজ রভায় এক ভ্রমণকারী উপস্থিত ভইয়। বলিয়াছিল 
থে, “মহারাজ! আমি এমন দেশ দেখিয়া আসিলাম, যেখানে শীতে জল জগিয়া 
এমন কঠিন ভয় যে, লোকে তাহার উপর দিয়া খুব ভারী ভারী গাড়ী চালাইয়! 
থাকে”। রাজা জন্মাবধি কখনও জলের কঠিন অবস্থা প্রতাক্ষ করেন নাই, ব! 
ইতঃপূর্ক্বে তাহার বিষয় শ্রবণও করেন মাই। স্বতরাং তিনি ভ্রমণকারীকে 
ঘ্বণিত মিথ্যাবাদী বোধে, তাহার প্রাণদণ্ড করিলেন। রাজা, তুষার দেখিলেও 
বুঝিতে পারিতেন না ষে সেই স্থেতকান্তি স্থচ্ছ স্কটিক সদৃশ কঠিন বস্তু তরল নিতা- 
বাবহার্যা জলেরই বপাস্তর। এই ভ্রম, রাজার অজানতাবশতঃ হইয়াছিল, সন্দেহ 
নাই। তক্রপ আমরাও ভ্রমবশতঃ (অবিদ্যাবশতঃ ) এক বস্তর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা! 
গুলিকে, ভিন ভিন্ন বস্ত বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। এই ভ্রম দূর হইলেই, যথার্থ 
জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। শক্ষরাচার্ধ্য এই কথাটাই রজ্জ,-সর্ণ এবং শুক্তি রজতের দৃষ্টান্ত 
ৰলিয়া পিয়াছেশ। 


২৫8 উপানধদের উপদেশ! 


অন শখ লগ | পপপিনান্পাশপিশীপিলসপপশশ শশা পপোপাপাপপশীশী ২ শপ শি পদপপীস্পিল শপশী শপ আসি শ ৯ পপ শশা শট এসি জাগা ক বা পি সপ ও ০১ পিপাসা শাাজা  আ শ 


অবস্থান করিতেছে। া কোন সত্তাই, তাহার ২ সন হইতে স্বতন্ব, 
স্বাধীন নহে *। তিনি মনুষোর হৃদয়ে, বুদ্ধিবৃক্তিতে চৈতন্থা 
রূপে অভিব্যক্জ "1 শান্তর ও মাচাব্যের উপদেশ হৃদয়ে ধারণ 
করিয়া সেই সকল শিক্ষার অন্ুবস্তী হইয়া, বাহার এইরূপ 
আত্মাকে জানিতে পারেন, তাহারাই ব্রন্ধাজ্গণের অনুভূত 
অলৌকিক আনন্দলাভ করিয়! থাকেন। যাহারা কেবল 
বিষয়ীসক্তবুদ্ধি, তাহারা সে শানন্দ কোথায় পাইবে ? 
পরিদৃশ্যমান জগন্ডের সকলেরই পবংস ভয়, তাহারা সকলে 
অনিন্য; কিন্তু তাভাদের মধ্য তিনিই নিভা ;;। জল যে উদ 


৮০ 


সু ঘাহাকে আমরা পদাহের সন্তা বুলি, তাহা হ্ধসত্ব। থাত্র। আব্তরণিকায় 


এ তত্ব আলোচিত হইয়াছে | 

+ মুলে “আত্মস্থ শব্দ আছে। ভামাকার বলেন যে, আগ নিরবয়ব, সুতরাং 
দেহ ভাহার আধার হইতে পারে না) অতএব 'আ্রস্থ! অথ--হদছ়ে ( বুদ্ধিতে ) 
চৈতন্যরূপে অভিব্যক্ত | 

* “জগতের অনিতা গবাথগুলি শাঁক্তরূণে ভিরোহ্তি হইয়া যায়। উঠা স্বীকার 


নাকরিলে চলে না। যে নস্ত্রগুলি তিরোহিত হল, উতায়া পুনধায় সজাভীর 
রূপে ব্াক্ত হয়। এই জন্যই পদাধের একান্ত দাংস হয় না; উহা শক্ষিজপে অবস্থান 

করে! সেই শক্তি হইতেই পুনরায় সেই জাতীয় পদার্থ জম্মে। উহা স্বীকার না 
করিলে অসৎ হইতে সৎ জগ্রে-বলিতে হয় এবং বিনাক্কারণে অকস্মাৎ পদার্থ জন্মিয়। 
থাকে--ইহাগ্ বলিতে হয়। প্রলয়ে পদার্ঘমাত্রইই শক্তিরূপে লয় পায়। এই শক্তির 
খবংস লাই"--লানন্দশিরি | শঙ্করও বেদানভাষে (১/৩৩* ) ঠিক এইরীপ 
কথা বলগয়াছেন। এই শকিই পদার্ধগুলিতে অন্থন্যুত হইয়| কহিয়াছে ! ইহাই 
জগতের উপাদান বা পরিণামিনী শক্তি। কিন্ত এই শক্তি প্রকৃতপক্ষে নির্বিকার 
রঙ্থসতা হইতে স্বতস্্র কোন বন্ত নহে। হৃতয়াং ব্্ষসত্বাই জগতে অস্থগত আছে। 


যম ও নচিকেতার উপাখ্যান । ২৫৫ 


চে জল পা পপ সী পিপি সমস পপ পপ পাজি 


হইয়া অন্যকে / দাহ করিতে পারে, জলের সেই উষ্ণতা বা 
দাহিকাশক্তি উহার নিজের নহে,-উহ! অগ্নি হইতে প্রাপ্ত 
এইরূপ, প্রাণীবর্গের চৈতন্য & সেই পরমচৈতন্বস্বরূপ পরমাত্ব। 
হইতেই আসিয়াছে । ইনি সর্ণজ্ঞ ও সকলের নিয়ন্তা। স্বৃতরাং 
স্ন্টপদীর্ঘ সমূহের কাহার কোন্‌ প্রয়োজন, তদনুসারে তিনি 
ভাহাই বিধান করিয়! থাকেন। তিনিই সকল প্রাণীর কন্ানুরূপ 
ফলের বিধানকর্তী । বাহার ইহাকে আত্মার মধ্যে অনুভব 
করিতে পারেন, কেবল তীহারাই শাশ্বহী শান্তির অধিকারী । 
ধাহারা বাহিরের বিষয় বিষয় করিয়া ব্যস্ত নহেন, ধাহার! 
বিষয়তঞ্চাকুল নহেন, কেবলঞ্চ তীহারাই এই অনির্ববচনীয় 
আনন্দের প্রষ্ঠাক্ষ অনুভব কবিরা থাকেন। এই অন্ুভবই 
সেই পরমানন্দের অস্তিত্বের প্রকৃন্ট প্রমাণ। হায় বাহ 
বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কিরূপে এ আনন্দের কথ। বুঝিবে ? 
যিনি ইহ! স্বয়ং অনুভব না করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্যে 
ইহ বুঝিবে না। ৃ 

সূর্ধা, চন্দ্র, তারকা, বিছ্বাৎ প্রভৃতি তেজঃপূর্ণ পদার্থগুলি 
কদাপি তাহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত 
তাহারই প্রকাশে ইহার! প্রকাশিত হইয়া থাকে । এই পার্থিব 


০ শশা না পিপি পাপ সপ পপ পা 


রী মাও ক্যে গৌড়পাদভাষো, ১/৬ শঙ্কর বলিয়াছেন__*পরমাত্ম-চৈতন্ত হইতেই 
আবচৈতন্য আসিয়াছে; আৰ প্রাণশক্তি হইতে জগতের পদার্থগুণি জন্মিয়াছে।” 
চিদাত্বকস্য পুরুরদ্য চেতোরপাঃ “.. ঢতোইংশবো বে তান, পুরুর:......আনয়তি |: 
য় ইতরান্‌ সর্ঝভাবান, প্রাণবীন্জাত্মা জনয়তি যখোর্পনাতিঃ | 


২৫৬ উপনিষদের উপদেশ । 


পপ পাপ পাপ পা পা পরা ত পপসপপিপপীপপ ও ৩ শিপ পাপ পপ পা পপ পল 


অগ্নির কথা ত দূরে ! অনি তথায় নিম্্রভ, নিস্ভেজ। তাহার 
প্রকাশ-ব্তিরেকে স্বতন্ত্রভাবে, চন্দ্র-সুধ্যাদির প্রকাশ করিবার 
সামর্থ নাই। সুরধ্যাদি পদার্থ “কার্ধাথ *% মাত্র, কার্ধাগত 
বিবিধ প্রকাশ দ্বার! উহাদের 'কারণ'ও ৭* যে নিত্াপ্রকাশ- 
স্বরূপ, ইহা বুঝা ষায়। কেননা, কারণে প্রকাশত্ব না থাকিলে, 
কার্ধা গুলিতে তাহা আসিতে পারিত না| 


৯৯৯৫৫ 





৯ সম পপি রাজ পি ০ কপ পি সা সদ ৪ পা রী ৩ সদা পা জা অসার বা ধা ও শপ জার 


*% কার্যা--176015, 1 কারণ--0৪05৪, 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 





( সংসার-রক্ষ বর্ণন | ) 


মহামতি বম ব্রঙ্গবিষ্ভা বলিতে বলিতে আতলাদে আগ্লত 
হইয়া, নচিকেতার উপরে সুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। 
নচিকেভাও এই পরমকলাণকর ব্রঞধতল্ত শ্রবণে অতপ্ত-চিত্বে 
মুগ্ধব হইয়া পড়িল । মহান্থা যম তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, 
আধিকতর আ্লাদে মগ্ন হইলেন্গএবং বলিতে লাগিলেন-- 

“ৌমা । ? আমি আবার তোমায় ব্রদ্গতন্্ শুনাইতেছি। 
তুমি জগন্তের এই নিয়মটীর কথ! অবশ্যই জান ঘে, কার্ধা-দর্শনে 
লোকে তাহার মূল-কাঁরণের অনুমান করিয়া লয়। স্থউ 

সংসারকে “কাধা? বল! যায় এবং ব্রঙ্গই এ সংসারের "কারণ । 

আমি সেই মুলকারণের কথাই তোমাকে বলিতেছি, মনোযোগ 
দিয় আশরবণ কর। 

নচিকেতা ! জীবদেহকে যেমন রাঁজ-পুরীরূপে কল্পনা করা 
যাইতে পারে, এই সংসারকেও তন্রপ অশ্বথ-বৃক্ষরূপে কল্পনা 
করিয়া লওয়া যাইতে পারে ক্ছ। বৃক্ষের যেমন সর্বদাই পরি- 


নিরিিিিিিউিউিউিরািিিরািিউউ 3১8১00 
* গীতারও সংসারকে অশ্বথবুক্ষরূপে কল্পনা করিয়া লওয়! হইয়াঙ্ছে। ১৫ 
অধ্যায়ের ১ ৩ প্লোক দেখ। 


৯৭ 


২৫৮ উপনিষদের উপদেশ । 


শপ সপ শি পা আপ শপ স উপি এ পা শি | পিসি | সপ্ত এ ০ সপ সি পপ এ পাপী | পপি লা শশী শপ আপা সি 


বর্তন লক্ষিত হ হয়। এ সং সংসারের নিয়ত পরিবর্ধন লক্ষিত 
হইতেছে । এই সংসার-বৃক্ষের মুলদেশ উদ্ধদিকে অবস্থিত 
রহিয়াছে । সেই অদৃষ্ট অব্যক্ত মুল হইতে উৎপন্ন হইয়া, 
সুক্ষ-স্থুল তারতম্যে এই বৃক্ষ মহাস্থুল হইয়া পড়িয়াছে। অতি 
সুম্মন বাঁজশক্তির সত্তাতেই যেমন বৃক্ষের সত্তা, তদ্রপ সেই 
অব্যক্ত মূল শক্তির সত্তাতেই এই সংসারের সত্তা । বৃক্ষ যেমন 
অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় বীজে বিলীন হইয়া! যায়, 
ংসারও তন্রপ উহার নুল-বীঁজে অব্যক্তভাবে বিলীন হইয়। 
যাইবে। মুর্খলোকে যেমন একটা অজ্ঞাত বৃক্ষ দেখিলে, উহা 
কোন্‌ জাতীয় বৃক্ষের অন্তভূক্ভি তাহা বুঝিতে পারে না, কিন্তু 
যাহারা বৃক্ষ-তন্তজ্ঞ বৈজ্ঞানিক তাহার! বৃক্ষটার প্রকৃতি দেখিয়া, 
উহা কোন্‌ জাতীয় বৃক্ষ তাহা অনায়াসে বলিয়। দিতে পারেন, 
এই সংসার-বুক্ষ সন্বন্ধেও তাহাই জানিবে। অতন্বজ্ঞ লোকের! 
এই সংসার সম্বন্ধে কত প্রকার জল্পনা কল্পনা করিয়! বেড়ায় ! 
কেহ ইহাকে সঙ, কেহ ইহাকে অসু, কেহ বা ইহাকে 
পরিণামী, অপর কেহ ব। ইহাকে আরম্তাতআ্রক,_এইরূপে 
নানালোকে ইহার সম্বন্ধে নানা জল্লপন! করিয়। থাকে !! কিন্তু 
তন্বভ্ পুরুষের! ইহার যথার্থ তত্ব অবগত আছেন। বেদান্ত, 
এই সংসারের মুলে ব্রহ্ষকে স্থাপন করিয়৷ দিয়াছেন। বৃক্ষ 
যেমন" বীজ হইতে অস্কুরোদিক্রমে ক্রমশঃ শাখাপল্লবাদিতে 
সুশোভিত হইয়া অভিব্যক্ত হইতে থাকে; এই সংসারও 


যম ও নচিকেতার উপাখ্যান । ২৫৯ 


শা শিস সস পাপা পল সি সপ সা শি. লা পানা আনত শর 


তজ্প অব্যক্তশক্তি * হইতে হিরণাগর্ভাদি-ত্রমে ক্রমশঃ ব্যক্ত 
হইয়াছে । অবাক্তশক্তিই এই সংসার-বৃক্ষের বীজ। এই 
অব্যক্তশক্ভি সব্ববপ্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল; 
স্থতরাং হিরণ্যগর্ভকে ৭' এই বীজের অস্কুর বল! যায়। এই 
হিরণ্যগর্ভ সর্বপ্রকার বিজ্ঞান এবং ক্রিয়াশক্তির সমষ্টি-বীজ ; 
স্থতরাং ইহাকে জ্ঞানাম্ক- ও ক্রিয়াতাক বলা হইয়া থাকে। 
কেন না, হিরণ্যগর্ভই যখন জগদাকার ধারণ করিয়াছে, তখন 
এই হিরণ্যগর্ত হইতেই ত জগতে বিবিধ বিজ্ঞান ও বিবিধ ক্রিয়। 
দেখা! দিয়াছে £%:| জলসেচনাদি ছারা অস্কুর যেমন ক্রমে বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত ও পুষ্ট হয় এবং স্বন্ধ, শাখী প্রশাখা, কিসলয়, পল্লব, পুষ্প, 
ফল প্রভৃতি ক্রমশঃ উদগত হইয়া বৃক্ষ যেমন পুষ্ট ও দুঢ হইয়া 
থাকে, এই সংসার-বৃক্ষও অবিকল তন্দ্রপ ক্রমশঃ পরিণতি লাভ 








নানি অধিনে এক এই অবশ অঙধাভারহ বব 
বিশেষ মাত্র। হতরাং ইহা ব্রদ্ধস্তা হইতে বস্তুতঃ কোন স্বতন্ত্র পদার্থ হইতে পারে 
ন1। এই জন্য, যদিও অব্যকতশক্তিই এই সংসারের যূলবীজ, তখাপি ত্রহ্ধই ইহার 
মুল হইতেছেন। এসন্বদধে অবতরণিকা দেখ। 

+ কঠোপনিষদের অন্যত্র এই হিরখ্যগর্ভকেই “যহদাক্মা' বলা হইয়াছে। সাংখ্যেক্ 
যহতত্থ এবং বেদান্তের হিরণাগর্ভ একই বন্ত। ইহাকে সুত্র বা স্পন্দনও বল। হইয়াছে। , 
হিরণ্যগর্ভের বিশেষ বিবরণ অবতরণিকায় হৃষ্টিতত্বে দেখ । 

৫ জগৎ জড়, উহাতে 'জ্ঞান' আসিবে কি প্রকারে? কিন্তু চৈতন্য সঙ্গে সঙ্গে 
বর্ধমান। চৈতন্যেরই অধিঠানে অব্যক্তশক্তির পরিণাম ঘটিয়াছে। এই গঞ্নিপামের 
সংসর্গে চৈতন্তেরও অবস্থান্তর প্রত্তীত হইতেছে । চৈতন্যের (জানের ) এই 
অবস্থাস্তরই বিবিধ “বিজ্ঞান' নামে পরিচিত । অবতরণিকা জষ্টব্য। 


২৬৬ উপনিষদের উপদেশ । 


ক পপ পপ পল 





০ জপ 





ক সপ পিট পা 


করিয়া দৃঢ় হইয়া পড়িয়াছ্ে । বাসনারূপ জলসেকে এই অন্কুর 
পুষ্ট ও দৃঢ় হইয়াছে; এবং ইহা হইতে প্রাণীবর্গের বিবিধ 
সূন্মম দেহরূপ ক্ষন্ধগুলি উদগত হইয়াছে। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও 
বিষয়বর্গই এই বৃক্ষের নবোদগত কিসলয় স্বরূপ, শ্রুতি- 
স্মৃত্যাদি শাস্ত্রীয় উপদেশ অনুসারে এই কিসলয় গুলি পত্রাকারে 
পরিণত হয়; এবং যঙ্ঞ-দান-তপশ্চর্ধাদি কর্ম্মাূপ কুস্ুমে 
বৃক্ষটা স্থুশোভিত হইয়া রহিয়াছে । কটু, তীক্ষ, মধুরাদি বিবিধ 
রসবিশিষ্ট স্রখছুঃখাদির ভোগকেই এই সংসার বৃক্ষের ফল 
বলিয়। নির্দেশ করা! যাইতে পারে। বৃক্ষে নানাশ্রেণীর পক্ষী- 
সকল নানাবিধ নীড় নিন্মীণ করিয়া বাস করে, ইহা তুমি 
দেখিয়াছ; এই সংসার বৃক্ষের শাখাতেও & পৃথিব্যাদি লোক- 
বাসী জীন সকল নীড় বাঁধিয়া! বাস করিতেছে । কুলায়স্ 
বিহলগমগণের ক্-রবে বৃক্ষটা অনবরত মুখরিত হইয়া থাকে, 
ইহাও তুমি গুনিয়াছ ; এই সংসার-বৃক্ষের শাখা গুলিও তুমুল 
কোলাহলে সর্নবদা পুর্ণ হইয়া রহিয়াছে । সংসারের প্রাণীবর্গ, 
রাগ-দ্বেষচালিত হইয়া, কখনও বা শখের মৃদঙ্গ-নাদে, কখনও 
বা দুঃখের বজাথাতে, আনন্দের হাসি ও বিষাদের রোদনে_ 
মহা ০০৪ সানি করিয়াছে। এই বুক্ষটা ফলীস্তস্তব 


স্পা 


* দেব, মনুষ্য, পশু, গ্ষী, (উদ্ভিদ । লোক  গুলিকেই মংসার-বুক্ষের শাখা- 
প্রশাখা বলা যায় এবং এই দকল লোকবাপী প্রারীবর্গকে পঙ্ষীরূপে কল্পনা করা 
হইয়াছে । 


যয ও নচিকেতার উপাখ্যান। ২৬১ 


হসার, অস্থারী ও নান! অনর্থসঙ্কল। এই ৃক্ষটাকে ছেদন 
করিতে হইলে, শ্রুতির নিকট হইতে উপদেশরূপ শাণিত কুঠার 
চাহিয়া! লইতে হয়। এই সংসার-বুক্ষটা অনাদিকাল হইতে 
কম্মবাসনারূপ বায়ুবেগে সতত চঞ্চল এবং মনুষ্য ,পশু, পক্ষ্যা্দি- 
জন্মরূপ শাখাগুলি অনবরত নিম্নলীভিমুখে সবেগে আন্দোলিত 
হইতেছে । আমি তোমাকে এই সংসার-বুক্ষের পরম-মূল 
রূপ যে ব্রহ্মবস্তুর কথা বলিয়াছিলাম,--তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, 
নির্বিকার এবং শুদ্ধ। তিনি অবিনাশী, অমৃত, সতা। ইনিই 
পরম-সত্য ; অপর সকলেরই সত্যতা আপেক্ষিক মাত্র । ইহারই 
সন্ভা জগতে জুনুস্যুত ; ইহারই সন্তাকে অবলম্বন করিয়া 
অপর সকল পদার্থ অবস্থান করিতুতগ্ে। স্বৃতরাং কাহারই 
নিজের স্বতন্ত্র ও স্বাধান সন্ত! নাই। মুত্তিকার সন্ভতাই যেমন 
ঘটে অনুস্যুত, ঘট যেমন মৃত্তিকার সত্তাকে অবলম্বন করি! 
অবস্থান করে; এই সংসারও তন্্রপ ত্রহ্মসত্তা হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে, ব্রহ্মসন্তাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং 
প্রলয়ে ব্রহ্মসত্তাতেই বিলীন হইয়া অদৃশ্য হইবে। ব্রহ্ষসন্তাকে 
তুলিয়া লও, দেঞ্চিবে সঙ্গে সঙ্গে জগণও নাই--কোন পদার্থও 
নাই। এই জন্যই, জগণকে মিথা। বলা যায়; কেবল এক 
রদ্ষকেই সত্য বলা যায়। ইহারই নাম পরমার্থ-দষ্টি। পরমার্থ- 
দৃষ্টি উত্তপন্ন না হওয়াতেই লোকে পদাথ গুলিকে স্বতন্ত্র 
স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট বলিয়া মনে করে! পরমার্থ-ৃষ্টি ত্বার৷ 


২৬২ উপনিষদের উপদেশ । 


জীপ পি পাপন আশ অপ উপ সপ 


ংসারের মূল স্বরূপ এই ব্রক্গকে * জানিতে পাঁরিলেই, অমর 
হইতে পারা যায় । 

অসণ্, শৃনা, কিছু না ৭" হইতে জগণ্ু প্রাদ্ভ তি হইতে পারে 

না। সৎ ব্রন্মবস্তুই % জগতের মূল। এই সম্ন্ধকে “প্রাণ, 

শবেও নির্দেশ করা যায় $1 এই প্রাণ-ব্রহ্ষই জগাতের কারণ, 

স্থিতিকালেও জগ এই প্রাণব্রঙ্গেই অবস্থান করে, আবার 





সস পালি 





বিশ জগ তত শালা শশা ১ -- মত লাশ 


* শৃতি-সংবলিত ব্রহ্মকে “সছ্ধ' বলে । “ব্রক্ষণ: সল্লক্ষণসা শবলত্বাঙ্গীকারাৎ - 
আনন্দগিরি, গৌড়পাদকারিকা, ১/৬। 

1 কিছুনা--7, ০, ০] 17774 

+ জগতের উপাদান অব্যক্তশ্তি দ্বারাই তন্ধকে সদ ্ধ' ধলা দায়। জগৎ দেই 
শর্তিরই বিকাশ। ব্রহ্মসন্তা হইতে এই শক্তির স্বতন্ত্র সরভ। নাই । তাং জগৎ 
ব্রক্ষ হইতেই বিকাশিত হইয়াছে । *বীজাত্মকমপরিতাজোর......সতঃ “মৎশ 
ৰাত্যতা"--শঙ্করভাখা, শৌড়পাদকারিকা, ১৬। 

$ অবাক্ত শক্তিই অপর নাম "প্রাণ | ব্রহ্গ। এই শক্তিযোগেই প্াণত্রঙ্গ বলিয়া 
কথিত হইয়া থাকেন। অবভরণিকা দেখ। শঙ্কর বলিয়াছেন--এপ্রলয়ে ঘি 
পদার্থগুলি নির্বাজভাবেই ব্রন্গে লীন হইত, তবে আর পদার্থগুলি পুনরায় অভিব্যক্ত 
হইতে পারিত না। অতএব দবীজরূপেই ব্রহ্ষকে প্রাণশজে বলা হইয়া থাকে'। 
নিরবাজতয়ৈব চে সতি লীনানাং সম্পন্নানাং স্বুপ্ত-প্রলয়য়োঃ পুনরুখা নাম্থপপত্তিঃ 
স্যাৎ.....-বীজাভাবাবিশেবাৎ।.....তশ্মাৎথ সবীজত্বাত্যুপগমেনৈব সতঃ প্রান্ব- 
ৰাপদেশঃ সর্ধবহ্রতিযু চ কারণত্বব্যপদেশ+”-. গৌড়পাদকারিকাভাধা, ১৬। আনন্দ- 
গিকিও* বলিয়াছেন--ম্শশবিসাঁণাদেরসতঃ সমুৎন্ডাদর্শনাৎ সৎপূর্ববকতুপ্রসিদ্ধেশ্চ 
অক্ঠি স্জপংবস্ত জগতোযুলং, তচ্চ প্রাণপদলক্ষাৎ, প্রাণপ্রবৃত্তেরপি হেতুত্বাণ। 
বরচ্জ--প্রাণেরও প্রবুতির হেতু ঃ সুতরাং ব্রহ্ষকেও প্রাণ বলা যায়। 


যম ও নচিকেতার উপাখ্যান । ২৬৩ 


পপ পনি 


1 কপ» পা ০ উপ পর 


প্রলয়ে ₹ জগত পা প্রাগব্রমমোই বিলীন ্ হইয়া যাইবে | প্রহারোগ্ত 
প্রভুর ভয়ে যেমন ভূৃতাবর্গ স্বস্ম কাধ্য সম্পাদন করে, সেই 
প্রকার এই চন্দ্রসূধা গ্রহনক্ষ রাদিযুক্ত জগৎও প্রাণব্রক্গেরই 
নিয়োগে স্ব স্ব কাধ্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। জীবের যাবতীয় 
ক্রিয়ার মুলেও এই ব্রহ্ম বর্তমান । ইনি নির্বিবকাররূপে-- 
সাক্ষিরপে-_যাবতীয় ক্রিয়ার প্রেরক। ধাহারা ব্রঙ্গের এই 
প্রকার স্বরূপ জানিয়াছেন, তাহারা অমুত হইয়। ফান ণ'। 
ই'হারই শাসন-ভয়ে অগ্নি ও সূষ্য তাপ ও আলোক প্রদান 
করিয়া থাকে এবং বায় প্রবাহিত হয়! লোকপাল ইন্দ্রও 
ইহারই ভয়ে বর্মণাদি ক্রিয়া পঁনর্ববাহ করিয়া থাকে ; পঞ্চম 
পদার্থ মৃত্ভাও, ই'হারই ভয়ে, যথাকালে প্রাণীবর্গকে লইয়া যায় । 
এই সকল আধিদৈবিক পদার্থ যে যথানিয়মে স্ব স্বক্রিয়ায় 
সমর্থ, ইহাদের এই সামর্থ্য ব্রহ্ম হইতেই লব্ধ । যিনি এই দেহ 
শিগিল হইবার পূর্বেবেই এই ব্রঙ্গপদার্কে জানিতে পারেন, 
তিনিই এই সংসারেয় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যান। আর, 
ইহাকে জানিতে না পারিলে, তাহাকে দেহান্তে পৃথিব্যাদিলোকে 
জন্ম লইয়া বার বার ঘুরিয়৷ বেড়াইতে হয়! অতএব মৃত্যু 


পাত শী লন সপ পপ জন জরা আলা এজ সপ উপ ভি পর পলা সি সস পাপ পি ই আপ হা সপ রা হি ৮ 0০ হল ৯৮ পাপ 


* পপ্রলীয়মীনমপিচেদং জগৎ শক্তাবশেবষের প্রলীয়তে, শক্তিমুলমের চ 
প্রভবতি"স্বেদান্ত্রভাবা। 

+ পাঠক শঙ্করের এই উক্তিগুলি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবেন * শঙ্কর কি 
্রন্ধকে শক্তিত্বরূপ এবং সর্বপ্রকার জিয়ার প্রেরক বলিতেছেন না? | 


২৬৪ উপনিষদের উপদেশ । 


এ এ এর 1 পপ ০৯ সরলতা ০৮ বসি 


আসিয়া গ্রাস করিবার পূর্বেবেই ই হাকে জানিবার নিমিত্ত যত 
কর! কর্তব্য %। মানুষের প্রতিবিম্ব যেমন নিশ্মল দর্পণে 
নস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়, তদ্রপ ইহলোকে নির্মল বুদ্ধিতে 
্হ্মস্বরূপ সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া থাকে। স্বপ্নে যেমন 
জাগরিত কালের অনুভূত বৈষয়িক বিজ্ঞানলি কেবল সংস্কার- 
রূপে অনুভূত হইয়া থাকে. পিতৃলোকেও তদ্রুপ কর্্মফলের 
বাসনা ছারা চিত্ত কলুষিত থাকায় স্পট ব্রঙ্গদর্শন সম্ভব হয় ন। 
আত্মপ্রতিবিন্ব যেমন পঙ্থিল জলে মলিন ভাবে দৃষ্ট হয়, এইরূপ 
গন্ধর্বলোকে এবং অন্যান্য সকল লোকে জীবের চিত্ত কিছু 
না কিছু মলপুর্ণ বলিয়া, এই সকর্তা লোকে জীবের পূর্ণপরঙ্গানু- 
ভূতিলাভ হয় না। ছায়া এবং আলোক যেমন অত্যন্ত ভিন্ন 
এবং ন্স্পষ্ট, ব্রঙ্গলোকে ভদ্রুপ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং স্বতন্ব ভাবে 
ব্রদ্ষমের পুর্ণ অনুভূতি হইয়া থাকে। কিন্তু জীবের পক্ষে এই 
ব্রঙ্মলোক-প্রাণ্তি সহজ-সাধ্য নহে । সুতরাং ইহলোকেই চিত্তের 
বিশুদ্ধিতা সম্পাদন এবং ব্রক্ষানুভৃতি লাভ করিবার জন্য যত্ত 
কর! নিতান্ত কর্তবা। 
চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, রূপাদিবিষয় গ্রহণের নিমিন্ত, 
উহ্নাদের কারণশক্তি হইতে ণ' পৃথক্‌ পৃথক্‌ উৎপন্ন হইয়াছে । 


বেদনা কেবল ইহলোকে এবং ব্রঙ্ধলোকে -ত্রঙ্ষকে উত্তযরূপে জানিতে 
লারা যায়, অত্যান্ত লোকগুলিতে ব্রশ্থদর্শন ভাল হয় না। 
1 নবাক্ত-শক্তিই তেজ, আলোক, জলাদি আকারে অভিব্যক্ত হয়) তাহাই 





আলাল শি স্পা সি এ 


যম ও রাড উপাখ্যান । ২৬৫ 





সর পাপা (এত শপ ০০ পা সস আপ ক সী আ পি 


এই ইন্দিয়র্গ চিৎস্বরূপ বর্গ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন রকমের 
পদার্থ ঈ্*। জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্রাবস্থায় এই বিষয়বর্প এবং 
ইন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়া করিয়া থাকে । জাগ্রদবস্থায় স্ুল বিষয় যোগে 
ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়া করে এবং স্বপ্পাবস্থায় কেবল বাসনাকারে-- 
সংস্কাররূপে--ক্রিয়। করিয়া থাকে । শ্ুষুপ্তিতে ইহারা প্রাণ- 
শৃক্তিতে বিলীন হইয়া থাকে । আবার জাগ্রদবস্থীয় এই প্রাণ- 
শক্তি হইতেই ইহার! ব্যক্ত হয়। আতজ্মচৈতন্য,-এই শক্তি 
হইাতেও স্বতন্্। বাহার! এই আন্মম্বরূপকে উত্তমরূপে জানিতে 
পারেন, তাহার! ছুঃখশোকাদি হইতে পরিত্রাণ পান। 

বিষয় এবং ইন্দ্রিয়_-ইহান্কা এক জাতীয় পদার্থ।. ইহার। 
এক পরিণামিনী শক্তিরই পরিণতি, গ্রাহ্থা ও গ্রাহক এই ছুই 
ভাবের অভিব্যক্তি 1 । মন এই উভয় হইতে সুন্ষতর এবং 
ব্যাপকতর %1 মন হইতে বুদ্ধি আরও সুক্ষ এবং ব্যাপক । 
এই ব্যষ্টি-বুদ্ধি হইতে সমগ্ি-বুদ্ধি বা মহত্তত্ব $ অধিক সুন্মমতর 


ঠাপ পা পা পা জিপ পা ০৫ না ক 





শপ এপার সাপ পচ ০৮ শর সপ রপ্ত পাপ 


আৰার প্রাণীরাজ্োও দেহ ও উন্দিয়াদিরূপে বাক্ত হয়। সুতরাং অব্যক্তশক্কি বা 
পরিণামিনী শক হইতেই ইজ্জিয়গুলি উৎপর হইয়াছে। 

* ইহারা জড়ঃ ব্রহ্ম চেতন। 

1 প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্বেখ। প্রথম খও, “স্বেহকেতুক উপাখ্যান? 
দেখ। 

+ প্রথ অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দেখ। 
8 মহতক্ষের বিস্তৃত বিবরণ অবতরণিকায় ৃষ্টিতত্বে দেওয়। হইয়াছে।' অন্ত:করণ 
নাক বস্তচীর বৃতি-তেদ বশতঃই, যন ও বুদ্ধি সংজা। প্রদত় হইয়াছে। 


/. 


২৬৬ উপনিষদের উপদেশ । 





রা), পল চর পভ 


ও ব্যাপকতর 1 এই মহসত্তত্ব হইতেও অব্যক্তশক্তি অধিকতর 
সূন্মম ও ব্যাপক । পুরুষ-চৈতন্য এই অব্যক্তশক্তি হইতেও 
বাপক ; কেন না ইনিই আকাশাদি সকল পদাথেরিই কারণ। 
বুদ্ধযাদি জড়ীয় কাষ্যবর্গ যেমন উহাদের উপাদান অবাক্তশক্তির 
পরিচায়ক চিহ্ু ব! লিঙ্গ, ত্রচ্ম-পদার্থের তাদৃশ কোন চিহ্ন নাই। 
কেন না ইনি অব্যক্তশক্তি হইতে স্বতন্্ ও নিরুপাধিক ঞ্চ। 
ইনি কাধা ও কারণ উভয়েরই মতাত। আগচার্ধাদির উপদেশে 
ইহার এই স্বরূপ জানিতে পারিলে, ইহজীবনেই অবিদাকি 
হদয়-গ্রন্থি ।' ছিন্ন করিয়া, জীব অমৃতপদলাভে সমর্থ হয়। 

আমি তোমায় বলিলাম যে,/এই পুরুষ-চৈতন্যের পরিচায়ক 
কোন চিহ্ন বা লিঙ্গ নাই । বদি এইরূপই হইল, ভবে ই'হাকে 
জানিবার উপায় কিঠ এই সর্বনাতীত পুরুষ ইন্দিয়াদির গ্রাহ্য 
নহেন, কিন্তু ইনি বিশুদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্ধিতে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। 
ইনি বুদ্ধির প্রকাশকরূপে--সাক্ষিরূপে এবং প্রেরক রূপে__ 
অবস্থান করিতেছেন । এই প্রকারেই কেবল ই'হাঁকে জানিতে 


মাঃ লে চল চা পভ এ সপ 


* কেন না, অব্যক্তশক্তির হ্যায় নি পরিণামি-নিত্য লহেন ; ইনি কৃটস্থ- 
নিতা।নির্ব্বিকার | অবতরণিকায় এই তত্ব বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে । 

1 বিষয়-দর্শন, বিময়-কাষনা এবং বিষগ়্-লাভার্থ কর্ম--এই তিনটাই শ্রুতিতে 
ভিদয়-গ্রন্থি নামে পরিচিত | ক্ষসত্বা হইতে “স্বতন্ত্র বস্তরূপে বিষয়দর্শন লিষিত্ 
হইয়াছে; কিন্তু বিষয়গুলিতে অন্থগত বরদ্ধসত্তা দর্শন করিবারই সর্ব ব্যবস্থা 
দেওয়া হইয়াছে । ইহাই নাম বিষয়ে ব্রহ্ধদর্শন | 


যম ও নচিকেতার উপাধ্যান। ২৬৭ 





পার! যায়*। এইরূপে ইহাকে জানিতে পারিলে, অমৃত 
পদলাভের অধিকারী হওয়া যায়” 


০ 


পলা শীত লট আপ পাশ শালী? শা সিট শা পাপা কিস শা পাপা সপ সপ পি শীশী শা পপি পিপিপি পীপশিল শসা পিসি পা শী পিপি শপ শী ৩ ভিসা শদাত। পদ পাশা প আন 


* এক্সলে আনন্দগিরির মন্তবাগুন্ডিও উল্লেখ-ঘোগ্য । আনন্দগিরি এই ভাবের 
কথা বলিয়াছেন ১*-ইন্দিয়গুলিকে বাহা নিময়বর্গ হইতে বিরৃত্ব করিলেও যদি চিত্তে 
দিধয়-চিন্তা! উপস্থিত' হয়, তাহা হইলে মুমুক্ষু ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করিবেন । 
চিত্তাদির প্রবৃত্তি কখনই উহাদের নিজেরই প্রয়োজন-সাধনার্থ হইতে পারে না। 
চিত্ত জড়; যাহ! জড় তাহার আবার নিজের প্রয়োজন কি? অন্ধশক্তি (017 
।0010136) কি উদ্দেশে কি প্রয়োজনে-যে ক্রিয়া করিতেছে, তাহ! কি বুঝিতে 
পারে? পক্ষী কি, ভবিষ্যৎ প্রয়োজনাদি পূর্বেই বুঝিয়া লইয়া তছদদেশে কুলার 
নিশ্বাণ করে, না অন্ধভাবে পূর্ববপুরুষসঞ্ধিত প্রবৃত্তি-প্রভাৰে প্রণোদিত হইয়াই, এরূপ 
করে? বিষয়বর্থ ক্ষয়শীল এবং ছুঃখদারক; সুতন্াং চিত্ত এরূপ বিষয়কেই বা 
চাহিবে কি জন্য? সাঁধক এই প্রকারে চিত্ত হইতে বিধয়-চিন্তী দূর করিয়া দিবেন। 
কেবল ব্রক্ষত্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে, চিত্তে ব্রন্ধ-জ্ঞানই উদ্ভাসিত হইয়া! উঠিবে। 
এইরূপ ভাবনা বাবুদ্ধি ঘ্বারাই কেবল ব্রহ্মকে জানিতে পার] যায়! অতএব, বিষয়- 
বিজ্ঞানের সমকালেই যে অখগুজ্ঞানের আভাস প্রাণ্ত হওয়া ফায়, সেই জ্ঞানের দু়তা 
সম্পাদনের জঙ্তাই দিয়ত যত্জু কর কর্তবা। শ্রবণ-মনন-ভাৰনাদি সবার! এইরপে চিত্রের 
একাগ্রতাসাধন কর্তব্য, নতুবা ব্রচ্ধদর্শন হইবে না। 


পাল 


লী পন আর 


হেন কিস লাস বটে তত পি তি শি আস হত 


সগ্তম পরিচ্ছেদ | 


( অধ্যাত্ব-যোগ ও মুক্তি) 
মহামতি বম পুর্ববব বলিতে লাঁগলেন-- 

“প্রিয় নটিকেতা! ক্রহ্ষপ্রাপ্তিই যে জীবের লক্ষা ও 
পুরুষার্থপাধক ভাহা তোমাকে বলিয়াছি। এখন তোমাকে 
ব্রহ্ষপ্রাপ্তির উপায়ভূত যোগের কণা বলিব। অনাদিকাল 
হইতে জীবের মন, বিবয়-তৃষণ দ্বার! আচ্ছন্ন হইয়৷ রহিয়াছে । 
সর্ননদা মন, নশ্বর বিষয় চিন্তায় ব্যন্ত, বিষয় লাভের জন্য লালা- 
যিত। এই লালসার তৃপ্তি নাই। একটা লালসার পুরণ 
হইলে, আবার অন্য একটী বিষয়-লাভের জন্য মন ব্যগ্র হইয়। 
উঠে। অবশেষে এমন হইয়া উঠে যে, প্রবৃত্তির উপরে আত্মার 
যে কর্তৃত্ব আছে, তাহা আর মনে হয় না। জাব, প্রবৃন্তিগুলির 
একান্ত বশীভূত হইয়া পড়ে। কোন একটা বৈষয়িক প্রবৃত্তি 
উপস্থিত হইলে, আর তাহার শাসন করিতে পারে না ;_সেই 
প্রবৃত্বিগুলিই জীবকে, উহাদের পথে টানিয়া লইয়া যায়। 
জীবও, রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দের ন্যায়, উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাতড ধাবিত 
হয়। প্রবৃত্তির পরাক্রম এইরূপ, বিষয়-লালমার প্রভাব এমনই 
বলশালী ! ফীহারা আপনার কল্যাণ ইচ্ছ! করেন, তীহাদিগকে 


: সর্বদা সাবধান থাকিতে হইবে, নিয়ত জাগরিত রহিতে হইবে। 


ধম ও নচিকেতার টান | ২৬৯ 


চে - স্পা পতল শশা লী শা পাশ 


৮ পপসী্পোশ পিপি ৬ পি অপি পপ আপ বাণ পপ আত পর রা লা পাগল 


যাহাতে বৈষয়িক প্বৃত্তবর্গ জীবের চরণে ৷ শৃঙ্খল দিয়া যথেচ্ছ 
টানিয়। লইয়। না যাইতে পারে, তজ্জন্য সর্বদা সজাগ % খাকিতে 
হইবে। পুরুষকার অবলম্বন করিয়া, আত্মশক্তিকে এরূপভাবে 
জাগাইয়া রাখিতে হইবে যে, যেন আহ্মশক্তি প্রবৃন্তিগুলি দ্বার! 
আবুত হইয়া ন। পড়ে,_-যেন প্রবৃন্ভিনর্গকে মান্মবশে আনিতে 
পারা যায়। এই প্রকারে, আতশক্তির পরিচালনা দ্বারা, মনের 
বিষয়-চাঞ্চল্য যাহাতে না থাকে এবং ইন্দ্রিরবর্গ শান্তভাবে 
যাহাতে আত্মবশাভূত হয়, তদ্রপ চেষ্টা! করিবে। ইহাই 
পরমাগতি, প্রকৃষ্ট উপায়। 

চিত্তের এই চাঞ্চলা-রহিশ্ অবস্থাকেই যোগ” বলা যায়! 
এ অবস্থায় বিএ্বয-সন্বন্ধ থাকিলে, বৈষয়িক প্রবুস্তিবর্গ উপস্থিত 
হইলেও,_-চিন্ত চঞ্চল হইয়! উঠে না। এই জন্যই, ইহাকে 


স্পপীপীি সিটি ও পা প্লাস শন সস খা পি ৩. সি পা পাপ পাপ পপ 


ক্ষ আতিতে ইহার উপান্বও বর্ণিত আছে। বৈরাগ্য এৰং অভ্যান দ্বারা যন 
বিষয়ৰর্গ হইতে নিবৃত্ত হইতে থাকে । বিষয়বর্গের ন্ববুত্বাদি দোষের নিয়ত অন্ুধ্যান 
ও বৈষয়িক কামনার দোমান্সন্ধান (প্রবৃত্তির দাস হইলে কি প্রকার অধোখতি হয়, 
তাহার আলোচন1)--ইহারই নাষ “বৈরাগা' | ক্রহ্ষবিষয়ক শ্রৰণ-মনন-ধ্যানাদির 
পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকেই “অভ্যাস' ৰলা যায় ( মাওকাভাষা, ৩1৪3 )1 “আবৃত্বিরসকৃদুপ- 
দেশাৎ"--বেদাস্তদর্শনের এই স্বত্রেও অভ্যাসের কথা আছে। গীঁতায়ও এই অভ্যাসের 
উপদেশ আছে। “যেহি সংম্পর্শজ। দোষা ছুঃখঘোনয় এব তে। আপদান্তবস্তঃ কৌস্তেক 
ন তেযু রমতে বুধিঃ” (৫1২২)। এই লোকে বৈরাগোর উপদেশ) "শনৈঃ 
শনৈরুপরমেৎ বুদ্ধযাধৃতি গৃহীতয়। আত্মনংস্থং মল: রৃতা ন কিঞ্চিদিপি ভাবয়েধ" 
ইত্যাদি প্লোকে অভ্যাসের উপদেশ | 


২৭৪ উপলিষদের উপদেশ । 


দশ পপি শা 
সত পপ রা পর আজ জর াানক শি 222 


“বিয়োগ” নামেও যোগিগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই 
অবস্থায়, চিত্তের বাহা ও আন্তর উভয়বিধ চাঞ্চলাই স্থিরীকৃত 
হইয়। যায়। তখন কেবল ব্রহ্গচিন্ত। ছ্বারাই চিত্ত পুর্ণ হইয়! 
উঠে। এ অবস্থায়ও যদিই কদাচিৎ বৈষয়িক কোন চিন্তার 
উদ্দয় হয়, অতি যত্তে ও সাবধানতার সহিত, বিষয়ের দোষ এবং 
অনর্থকারিতাদির অনুসন্ধান করতঃ, সেই চিন্তার উচ্ছেদ করিয়া 
কেবল ব্রহ্মচিন্তা প্রাদ্ুভূত করিবে । এইরূপে প্রমাদশূন্য হইয়া, 
দুঢ় একাগ্রতার অনুশীলন করিতে থাকিবে । এই যোগাবস্থার 
একবার উদ্ভব হইলে, ধাহাতে আর সে অবস্থা চলিয়া যাইতে 
ন। পারে, তজ্জন্য জাগরূক হইয়া অপ্রমত্ত-ভাবে অবস্থান 
করিবে । | 
তোমার মনে হয়ত একটী আশঙ্কার উদয় হইতে পারে। 
আমি পুর্ব হইতেই তোমার সে আশঙ্কার উত্তর দিয়! রাখি- 
তেছি। আশঙ্কাটী এইরূপ হইতে পারে ষে, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকে 
ত বান বিষয়বর্গ হইতে নিগৃহীত করিয়া বিলীন করিয়! দেওয়া 
হইল। বুদ্ধিত তবে "শুন্টে” পর্যবসিত হইয়া গেল ! যাহাকে 
আমাদের ইন্ভ্রিয়াদি গ্রহণ করিতে পারে, আমরা সেই বস্ত্বরই 
অস্তিত্ব বুবিতে পারি। যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহহ নহে, তাহাকে 
আমরা বুঝিতে পারি না, সৃতরাং তাহার অস্তিত্বও স্বীকার কর! 
যাঁয় না। কিন্তু নচিকেতা ! একটী বিষয় বিবেচনা করিয়! 
৷ দেখ, তাহ! হইলেই তোমার আশঙ্কার উত্তর পাইবে। ব্রহ্মবস্ত 


ঘম ও নচিকেতার উপাখ্যান । ২৭১ 


৬ পথ পা ৮ পপি লি শট স্পা শর পা লা 


নির্বিবশেষ বলিয়া, : টাহাকে ক্ষরাদি ইন্জ্রিয় গ্রহণ করিতে 
পারে না, একথ! সত্য। কিন্তু তিনি "শুন্য' নহেন। কাধ্য- 
মাত্রই স্বকারণে বিলীন হইয়া যায়- শূন্যে বিলীন হয়ন!। 
ঘটকে ভাঙ্গিয়৷ দিয়া উহার ধ্ৰংসসাধন কর, উহা মৃত্তিকারূণে 
অবস্থান করিবে,-উহা শুন্যে পরিণত হইয়া যায় না। স্থুল 
কাধ্যগুলি এইরূপে স্ব স্ব কারণে বিলীন হইয়! গিয়া, যখন আর 
কারণটীরও স্থুলতা থাকে না,_অদৃশ্য হইয়। যায়, তখনও সেই 
সুক্ষ কারণটা আবার উহা! অপেক্ষ! সুক্ষমতর কারণে বিলীন 
হইয়! যায়। এই প্রকারে যতই সৃন্মম হউক্‌ না কেন, কার্য্য- 
মাত্রই কারণে লীন হইয় যধয়, এ বিশ্বাস আমর! কখনই 
হারাই না। সুতরাং কার্ধযধ্বংসে কারণের অস্তিত্ব রহিয়াই 
যাইতেছে । আমাদের বুদ্ধিই বলির দেয় যে, কাধ্যগুলি 
তিরোহিত হইয়া গিয়া, উহাদের কারণে বিলীন হইয়া থাকে। 
এই প্রকারে, বুদ্ধি__এই স্থুল জগতের একটা সৃক্ষন মূলকারণে 
বিশ্বাস করিয়। থাকে । বিষয়বর্গ বিলীন হইয়া গ্েলে, উহারা 
যে উহাদের উপাদান-কারণেই বিলীন হইয়া গিয়াছে, এ বিশ্বাস 
আমাদের বুদ্ধি কদাপি হারায় না %। এই কারণসত্তাই, কাধ্য- 


গুলিতে অনুস্যত হইয়! থাকে। যাহাকে আমর! “কার্ষা। 
বলিয়! থাকি, বাস্তবিক উহার সেই কারণষত্তার “আকার' মাত্র। 


শ্ুলস্য কাধ্যস্য বিলয়ে কুক্কাং তথকারণমবশিত্যতে, তস্যাপি বিলিয়ে ততঃ 


স্থজ্মমিতি যাবদর্শনব্যাপ্তি মুপলভ্য। যত্ত ন দৃষ্ঠতে ভঙ্জাপি মৃর্তবিলয়ধ্য অবগ্থস্তাবিস্বাৎ 
সগ্ধাত্রমেবামূর্তমবশিধ্যতে"--আনম্দগ্িরি | 


০ ০ পরার খর পপ সস পপ 


২৭২ উপনিষদের উপদেশ। 


এপ পাস পাপ পচ পা আপা সর পিপি এ স্পেস এ লাগ 


ঘট, কলস, শরাব__ইহারা মৃত্তিকার “কার্য? । কিন্ত প্রকৃত 
পক্ষে, ইহারা মৃবত্তিকারই আকার-ভেদ মাত্র। এই আকার- 
গুলিরই ধ্বংস হয় ;--নিয়ত রূপান্তর হয়; সর্ববদ। পরিবর্তন 
হয়। কিন্তু এ আকারগুলিতে অনুসৃত মৃত্তিকার ত তাহাতে 
কিছুই হয় না; এ আকারগুলি উৎপন্ন হইবার পূর্ন্বেও যে 
মৃত্তিকা ছিল, আবার এ আকারগুলিকে ধ্বংস করিয়া দিলেও 
সেই ম্ৃত্তিকাই থাকিবে । এই দৃষ্টান্তটার সাহায্যে তুমি এখন 
ইহ! অবশ্যই বুবিতে পারিবে যে, যাহাকে মনুষ্যের বৃক্ষ, লতা, 
পর্বত, নদা, পক্ষী প্রভৃতি পদার্থ বলিয়া খাকে, উহারা প্রক্ক- 
পক্ষে উহাদের কারণ-সন্তার ত্তিল্ন ভিন্ন “আকার, মাত্র । এই 
আকারগুলি ধ্বংস হইয়া! গেলেও, সেই কারণসভাটা ধ্বংস 
হইয়। যাইবে না। এইরূপে, বুদ্ধি, কীধ্যধ্বংসেও কারণের 
অস্তিত্বে বিশ্বীস স্থাপন করে । আবার দেখ, এই জগতের যদি 
একটা মূল কারণ না থাকিত ভবে জগতের পদার্থ গুলিকে মামুৰ 
মস বলিয়াই বুবিত--পদার্থ গুলির সন্তা-বোধ হইত ন!। সেই 
মূলসন্থাটা পদার্থগুলিতে অনুস্যৃত রহিয়াছে বলিয়াই আমরা 
পদার্থগুলিকেও সন্তাবিশিষ্ট বলিয়াই বুঝিয়া খাকি। জগতের 
সেই মুলসন্তাটাকে রঙ্গ বলিয়া জানিবে। ব্রঙ্গই জগতের মূল 
কারণ। ব্রহ্ষসককাই জগহে অনুসাত রহিয়াছে এবং জগতের 
পদার্থগুলি সেই সন্তা-দ্বারাই সন্থা.বিশিষ্ট & | 

৮ লি দের এ বু উদে বিন কাল দেবদদা আক 


যয ও নচিকেতার উপাখ্যান । ২৭৩ 


সদ পাপী পা এ সপ সস পপ পাত্র 


কাধ্য-কারণের প্রণালী অনুসারে, এই প্রকারে জগতের 
মূলকারণ ব্রঙ্গের অস্তিস্থ বা সত্তার উপলব্ধি করিতে হয়। 
এইরূপ অস্তিত্ব বোধ ফাহাদের আছে, তাহাদের নিকটেই ব্রচ্ধ 
প্রকাশিত হইয়। থাকেন । অতএব, ইন্্রিয় ও বুদ্ধিকে যোগানু- 
ঠানকালে আন্মাতে বিলীন করিয়া, সেই আত্মার অস্তিত্বের 
ভাবন। করিতে থাকিবে । এই প্রণালীতে, বুদ্ধির মূলে সন্ত! 
স্বীকার করিয়া লইয়া! * আত্মার ভাবনা! কর! কর্তব্য । এইরূপে 
কাধ্যবস্ত্রগুলির কারণরূপেই আত্মা বা ত্রন্দের সত্তা স্থিবীকৃত 
হইয়া থাকে । কিন্তু ইহা ব্যতাতও আন্মার একটি “তন্বভাব” 
ব৷ স্বরূপ আছে। ইহা কার্য" ও কারণ উভয়েরই অতাত। 


সপ পপ পসাস্পস 











জগতে অন্বস্থুত এবং ভগ ত্রহ্মদ্থারা অদ্বিত--ইহার অর্থ কি? জগৎ শক্তিরূপেই 
বিলীন হইয়! যায়, স্বতরাং শক্তিই জগতের উপাদান-কারণ; এই শক্তিই পদার্থ 
গুলিতে অনুস্যত রহিয়াছে । এই জন্মই বেদান্তভাবষ্যে তিনি বলিয়াছেন যে 
“প্রলীয়মানমপিচেদং জগৎ শক্্যবশেষমের প্রলীয়তে, শক্তিমুলমের চ প্রভবতি”। 
এই শক্তিই ব্র্ষ-সত1 | ইহা নির্বিশেষ ব্রহ্গ-সভা! ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কেননা, 
নির্ব্বিশেষ সত্তাই স্থষ্ির প্রান্ধালে বিশেষ একট! আকার (ব্যাচিকীধিত অবস্থা ) ধারণ 
করিয়াছিল। কিন্তু একটা আকার ধারণ করিলেই, উ€া। কোন “ন্বতন্ত্র বস্ত হইয়। উঠে 
নাই। শঙ্কন্ন এইরূপে ব্রহ্মকে জগতের মুূলকারণ বলিয়াছেন। না! বুঝিয়া লোকে মনে 
করে যে শঙ্কর শক্তি স্বীকার করিতেন না। 

* নিজেপ্ন অন্তিত্বের কোন প্রাণ আবন্তীক করে না; সকলেই ইহা স্বয়ং 
অনুভব করিয়া থাকে। *নাত্মনস্ত প্রত্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ”.....*"য এব নিরাকর্তা 
তন্যৈবাত্মত্বাৎ”--বেদাস্তভাষা। ১1১1৪ । 

১৮ 


২৭৪ উপনিষদের উপদেশ।: 





স্পা সপ না পাপ ০ ০০০১ 


ইহা অসৎ ও সৎ উভয় প্রকার প্রতায়ের বহিতূতি। ত। আত্ছার 
এই ছুই প্রকার স্বরূপ ;_নিগুপ এবং জগ্ুণ। একটা 
নির্বিবিশেষ সত্তা, অপরটী সবিশেষ সত্তা। কাধ্য দ্বার! যেমন 
কারণের সত (সবিশেষ সত্তা) স্থির করিয়া লওয়া যায়; 
কারণসত্ত। দ্বারাও তক্রপ নির্বিবশেষ সত্তাকে স্থির করিয়া লওয়া 
যায় %। যুমুক্ষ ব্যক্তি এই উভয় সরূপেরই সাধনা করিবেন। 
প্রথমে শক্তি-সংবলিত স্বরূপ অবলম্বন করিয়া ভাবনা করিতে 
থাকিলে, ক্রমে সেই শক্তিরও অতীত পূর্ণস্বর্ূপের ধারণা দৃঢ় 
হইতে থাকে । এইটাই ব্রন্ষের নিরুপাধিক স্বরূপ। শ্রুতিতে 
এই স্বরূপ “নেতি নেতি'-ভিনি ইহা নহেন উহ! নহেন, এই 
প্রকার চিন্তা__দ্বার! নির্দিষ্ট হইয়াছে ৭। পরমার্থতঃ উভয় 
স্বরূপই এক । 


সপলিসসরসপলাপাি্ছ 





০, ক পপি উহ টপ রা এ এ ও পি সপ জা পা পা সা শা পা ই শপিশীা্ চা 


৯ *সোৌপাধিকে প্রথমং স্থিরীকৃতসা তন্্ারেণ লঙ্ষ্যপদার্থাবগরমে সতি ক্রমেণ 
বাক্যার্থবগতিঃ ধস্তাব্যতে”--আনন্দপিরি | অব্ক্তশক্তি আগস্তক' শি ; সৃতরাং 
ব্রহ্ম ইহা হইতে শ্বতঙ্্র। উহা! নির্বিঘশেষ সত্তারই একটা বিশেৰ অবস্থা--অভিব্যক্কির 
উন্মুখাবস্থা মাত্র। ুতরাং উহা! কোন ভিন্ন বস্ত নহে। অর্থাৎ পূর্ণত্রদ্ধ/--এই একটা 
অবস্থা উপস্থিত হওয়াতেই কোন একট! ভিন্ন বন্ত হইয়া উঠেন নাই । উহ! সর্ধবদাই 
পুর্শ্বরূপু | 

1* শ্রতিতে ব্রহ্থের এই গ্বরূপকে লক্ষ্য করিয়াইসঅন্থুল। অনু, দীর্ঘ, জন্েহ অন্নেহ, 
অলোহিত, অচস্ষু, শপ্রাণ প্রভূতি বিশেষণ উল্লিখিত হইয়াছে। অনাস্বয, অদৃষ্ট 
অনিলয়ন প্রভৃতি দ্বারাও এই শ্বরূপটীই লক্ষিত হইয়াছে। ৃ 


যয ও নচিকেতার উপাখ্যান |. ২৭৫ 


ক পর কস এপ পাশ পলাশী পক 
সপ সাপ পসল ৭ পপর রপ্ত 
শাল ০ ৯ শপ সপ শণল 


বুদিই বর্প্রকার কামনার আশ্রয়। অজ্ানাবন্থায় এই 
বুদ্ধিই--রূপরসাদি ইন্দ্রিয় গ্লাহা পদার্থকে ব্রঙ্গসত্ত! হইতে স্বতন্ত্র 
বস্তরবোধে, উহাদের কামনীয় রত হয়। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে, বুদ্ধি ইহা ধারণা করিতে পারে যে, ব্রহ্মসত্তাতেই : 
পদার্থগুলির সত্তা ; ব্রহ্মসত্তীকে তুলিয়। লইলে, পদার্থের সম্ভাও 
তিরোহিত হইয়া যায়। এই ধারণা বদ্ধমূল হইলে, সাধক 
কেবলমাত্র ব্রন্কামনাই করিয়া থাকেন; ব্রহ্মই তাহার 
কামনার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে । অজ্ভানাবস্থা চলিয়া গিয়। 
যখন প্রকৃত পরমার্থ-ৃষ্টি উৎপন্ন হয়, তখন অবিষ্তা-কাম-কর্ট্নে 
গ্রন্থি * ছিন্ন হইয়া যায় এবং লাধক তখন অস্বুত হইয়া! যান। 
ইহজীবনেই, প্রদীপ-নির্ববাণের ন্যায় ৭ তাহার পুর্ণব্রন্ধ প্রাপ্তি 
শ্বটে। 

এই কামনার--বিষয়-লাঁলসার--সধুলে উচ্ছেদে কিরপে 
করা যায় ? যখন সাধক আর ব্রহ্ম হইতে একান্ত স্বতন্ত্রভাবে 
বিষয়ের উপলব্ধি করেন না, ইহলৌকিক ধনজনাদি এশ্বর্যভোগ 
অথবা পারলৌকিক ন্বর্গাদি প্রাপ্তির কামনা না করিয়া! কেবল 


(৮ রা রাজ রড লা সপ রা এর জ্ আদ ০০ লক অপসএসিক ও০ ঈশা সোপ পপ পপ পা আন শা পা পাবা প্লাজার 


ক পদ্দার্থগুলির নিজের নিজের ম্বাধীন সত্ত। আছে, এই প্রকার বোধে টি 
বর্শনকে “অবিদ্যা' বলে। এই প্রকার "ম্বতন্ত্র বস্তরূপে বন্তগুলির লাতের ইচ্ছাকে 
“কাম" এবং দেই লাভার্থ কন্মান্্ঠানকে--কন্ ৰলে। 

1 এই প্রদ্দীপ নির্ধবাণের কথাটা, মুগডকেও ভাষাকার ববিয়াছেন। সেই 
দেখ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ । , 


আজ 


২৭৬ উপনিষদের উপদেশ । 





ব্রঙ্গামুসন্ধান % ও ব্রহ্গপ্রাপ্তির কামনা করিতে থাকেন এবং 
বৈষয়িক কামনা না থাকায় কেবল ব্রহ্গার্থ ৭ কর্ম্মেরই আচরণ 
করেন, অর্থাৎ যাহা কিছু কশ্ম আচরণ করেন সমস্তই কেবল 
ব্রশ্গের উদ্দেশেই করিতে থাকেন ; তখন সাধকের অবিদ্ভা ধ্বংস 
হইয়া যায়। তখন এই মরণধর্ম্মশীল মনুষ্য অমর হইয়া যায়, 
সন্দেহ নাই । ইহাই সর্বববেদান্তের উপদেশ। বীহাঁদের ইহ- 
জীবনেই এই প্রকার অদ্বৈত জ্ঞান উপস্থিত হয়, মমতার পরে 
তাহাদের আর, অপরিপরু সাধকের ন্যায়, কোন লোকবিশেষে 
গতি 2 হয় না। অদ্বৈতবোধে মগ্ন হইয়া অবস্থান করেন। 
কিন্তু ষাহাদের পূর্ণ অদ্বৈতবোধ জন্মে নাই, কিপিং ভেদ- 
বুদ্ধি আছে, তীহার! দেহান্তে ব্রহ্মলোকে নীত হুন। তথায় 
অদ্বৈবোধের পরিপরকতা ও দুটতা জন্মিলে, তাহারা তখন মুক্তি 
লাভ করেন। পূর্বেব যে তোমাকে এঅগ্রিবিষ্ভা'র কথা বলিয়া 
দিয়াছি, তাহার ফলেও এই ব্রহ্গলোকে গতি হয়। কিরূপে 
কোন্‌ পথে এই গতি হয়, অতি সংক্ষেপে তাহাও বলিতেছি । 
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* সকল পদার্থে ও বুদ্ধিতে ব্রহ্মসত্তার অন্রসন্ধান। 

1 “যয়ি সর্ববাণি কর্মাপি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতস! | নিরাশীনি দর্মমোতৃত্বা যুধাস্য 
বিগতঙ্ছর£" (৩1৩৯) প্ররহ্মগ্যাধায় কল্মাণি” (81১৭) 

1 হারা উন্নতলোকপুলিতে কেবল সর্বত্র বরহ্ৈস্র্যা দেখিতে ইচ্ছ.ক, 
বুশ সাধকদিগেরই ব্রন্জলোকে গতি হয়। ইহারা এখনও কাধনার হাত হইতে 
একেবারে উদ্ধার পান নাই। 


সপ পা রা রর ০. কার ০ সওজ 


ধম ও নচিকেতার উপাখ্যান। ২৭৭ 





হৃদয়-গ্রস্থি হইতে নিঃস্যত হইয়া বহুসংখ্যক শিরাজাল দেহ 
ব্যাপিয়া বর্তমান আছে । তন্মধ্যে একটা শিরা! (স্মৃযুন্া! ) মস্তক 
পধ্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই শিরা-পথে ত্রহ্মরন্ধ,দিয়া সাধকের 
গতি হইলে, সূষ্যকিরণ অবলম্বন করিয়৷ সেই সাধক সূর্যযালোক- 
প্রদীপ্ত পথ দ্বার! ব্রহ্মলোকে নীত হন। -তথায় ব্রঙ্গের এশধ্য 
এবং মহিমার অনুতব করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহার চিত্তে 
অছৈতবোধের দৃঢ়তা উপস্থিত হয়। সেই ব্রহ্মলোক হইতে 
আর তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হয় না। থা হইতেই তাহার 
মুক্তি উপস্থিত হয়। এতদপেক্ষা নিকৃষ্ট সাধকদিগের, সাধন! 
ও জানের তারতম্যামুসারে, দেস্তহর অন্যান্য ছিদ্র দ্বার বিবিধ 
উন্নত স্বর্গে গতি হয়! থাকে । 

সকল জীবের হৃদয়ে, অঙ্ুষ্ঠপরিমিত স্থানে, মাতার স্থান, 
এইখানেই আত্ম! বিশেষরূপে অভিব্যক্ত-_একথা পূর্বের তোমায় 
বলিয়াছি। মুগ্ত (ঘাস) হইতে তম্মধ্যস্থ ঈষিকাকে (শীষ) * 
যেমন পৃথকৃত করিতে পার! যায়, তত্তরপ অপ্রমত্ততাবে, 
ধৈধ্যের সহিত, অতি যত্বে আক্মাকেও এই দেহাদি হইতে স্বতন্ত 
বলিয়া বোধ করিতে নিয়ত শভ্যাস করিবে। এই সর্ববাতীত 
স্বরূপই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ । ইহাকেই শুদ্ধ, উপাধিবর্জিজত 
ব্রহ্ম বলিয়! জানিবে। 
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২৭৮ উপনিষধদের উপদেশ । 


বাপ পা 
সা সস শা পা ০.৯. ০৮০০৮০০০০৮০ ৩৭ পপি সস জা 


হে সৌম্য! এই আমি তোমার নিকটে অধ্যাত্ম যোগের 
সহিত আত্মার ব্ররূপবিষয়িণী ব্রহ্গবিষ্া।' কীর্তন করিলাম। 
তোমার সহিত এই আলাপে আমি বড়ই আহলাদিত হইয়াছি। 
তত্ব-কথায় আমার চির-আনন্দ। ব্রহ্মকথা উপন্থিত হইলে, 
আমি অপর সকল বিষয় ভূলিয়৷ যাই। তোমাদের মর্ত্যালোকের 
আর একটা সৌম্য-দর্শনা নারী আমাকে আর একদিন এইরূপ 
তত্বকথ। শুনাইয়াছিল; আমি আহুলাদে মুগ্ধ হইয়। উহার 
নিয়তির পরিবর্তন করিয়! দিয়াছিলাম | প্রিয় গৌতম! 
তোমার কল্যাণ হউক্‌। তুমি তোমার পিতাঁর নিকটে ফিরিয়। 
যাঁও। তিনি তোমায় প্রসন্নচিন্তে পুনগ্রহণ করিবার জন্য, 
নিতান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছেন। তোমার লব্ধ ব্রহ্মবিষ্া 
পরিপক্কতা লাস করুক্‌” । 
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ত্র রা ৮০৮৯ ০ ০ পপ সস পপ সস 


* পাঠক বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে, আমরা সাবিত্রীর কথা বলিতেছি। মূলে 
এ কথাটা নাই। আমর! এই কথাটা যমের মুখে নিজে যোগ করিয়া দ্দিলায। 
পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন । 


যম ও নচিকেতার উপাখ্যান । ২৭৯. 


রাশ সপ উপ ও রর ও পবা 





পা জা ক পাপ প্র রপল০৬পএা 


আমর! এই বৃহ আখ্যায়িক! হইতে যে সকল তন্বের 
উপদেশ পাইয়াছি, এস্থলে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা 
প্রদত্ত হইতেছে ৫ 

১। প্রেয় এবং শ্রেয় নামক মার্নদ্বয়ের বিবরণ। একটার ফল-_ 
সংসার, অপরটীর ফল--যুক্তি। 

২। ওঁকারাবলম্বনে রঙ্গ-সাধন।। প্রতীকোপাসন! ও সম্পদুপাসনার 
বিবরণ । বুদ্ধি-রুত্তির প্রেরক ও অবভাসকরণে ব্রহ্ম-সাধন] । 

৩। আত্ম।-জড়ীর বিকারগুলি হইতে স্বতন্ত্। জীবাত্া ও 
পরমাস্মা কাহাকে বলে? 

৪। দেহ-রথের বিবরণ । মন, ইক্জ্রিয় ও বুদ্ধির সহায়েই, কৌশলে, 
ব্ক্ষ-পদ্-লাভ ঘটিতে পারে । * 

৫1 অব্যক্তণক্তি হইতে কিরূপ পঞ্চছগ্মন্ধত এবং জীবের দেহ ও 
ইন্দ্রিয়াদি অভিবাক্ত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। হিরণ্যগঞ কাহাকে 
বলে? 

৬। জীবাত্মার স্বরূপ-নির্ণয় | 

| দেেহ-পুরী এবং সংসার-বক্ষের বর্ণনা । 

৮। পরমায্মার স্বরূপ কীর্তন। পরমাম্্শক্তিই জগতের মূল 
কারণ। কোন পদার্থ ই ব্রহ্মসত। হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নহে। 

৯। অধ্যাত্ম-যোগের উপদেশ । বুদ্ধিগুহায় বরঙ্গান্ভব। 

১০। যুক্তির স্বরূপ কীর্তন । 
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শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ। 


পপ 


প্রথম পরিচ্ছেদ। 








( অপরা বিদ্যা ) 


পুরাকালে শুনকনামে একজন মহাসমৃদ্ধিশালী গৃহী 
ছিলেন। ইহার একটী পুজ্র ছিল। ইনি খধিদিগের মুখে 
শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, এমন একটা পদার্থ আছে, যাহাকে 
উত্তমরূপে জানিতে পারিলেই, জগতের সকল পদার্থেরই জ্ঞান- 
লাভ করা সহজ ও অনায়াসসাধ্য হইয়া পড়ে *। শৌনক 


বরা ০১০ জাি পা ০ 





সস 2425 


* বিনা কারণে কার্ধা উৎপন্ন হইতে পারে না। কারখ-সত্তাই কারধ্যাকারে 
অভিব্যক্ত হয় এবং কারণ-সত্তাই কার্ধাগুলির যধ্যে অনুস্থাত হইয়া থাকে । কার্যাগ্চতি 


২৮২ উপনিষদের উপদেশ । ূ 





এই কথা শুনিয়াছিলেন বটে, তথাপি কি অভিপ্রায়ে খধিগণ 
এইরূপ কথ বলিয়াছিলেন এবং কি উপায়েই বা সেই পদার্থের 
সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞীনলাত করিতে পারা যায়, তাহার কিছুই 
জানিতেন না। সেই সময়ে, অঙ্গিরা নামে একজন ব্রাহ্মণ 
প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্‌ বলিয়া ভারভবর্ষে বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন। ব্রঙ্গজ্-সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই ইহীকে উত্তমরূপে 
জানিতেন, এবং ইনি যে ব্রহ্মবি্ভার সমুদয় তথ্য--উহার 
দার্শনিকতত্ব ও উপাসনা-প্রণালী-বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, 
ইহা! সকলেই স্বীকার করিতেন। এইরূপ একটা জন-প্রবাদ 
প্রচলিত হইয়! পড়িয়াছিল ঘে,, স্বয়ং প্রজাপতি ই'হ!কে বঙ্গ- 
বিস্তার গুঢ় উপদেশ দিয়াছিলেন। 

শৌনকের তত্রান্ত ইচ্ছা হইল যে, তিনি এই ব্র্গজ্ঞানী 
মহাপুরুষের নিকটে যাইয়া উপদেশ লাভ করেন । মনে মানে 
এই স্থির করিয়া, শৌনক একদা, মহধি অঙ্গিরার গৃহে উপস্থিত 
হইলেন এবং ষথাবিধি তাহার অভিবাদনাদি করিয়া, তিনি 
খষি-মুখে পূর্বে যে কথাটা শুনিয়াছিলেন তাহার মন্দ জিজ্ঞাস! 





সস ৯ পপ সা ও আপা পপ পপ ্পরপপপলি ্পপপ পপ লাস সাপ গলার সপ জি শা 
চারি 


কারপ-সন্তাকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করে। অতএব কারণ-সতবাতেই কার্ধ্য 
গুলির সত্ত।। কার্দ্যগুলির কারণ-সত্ভা হইতে একান্ত “স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে 
না। সন্ৃক্ধই জগতের কারণ। অতএব ব্রন্ধকে জানিতে পাঁরিজেট, জগতের সকল 
পদ্লার্থকেই ছানা হয়। এই উপলক্ষেই প্রশ্নটা জিজ্ঞাগিত হইয়াছে। 


শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ। ২৮৩ 


কচ এবার ঠাপা» গস 


করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন--“মহাত্মন্‌! একটামাত্র 
পদার্থের বিষয় ভাল করিয়৷ জানিতে পাঁরিলে কেমন করিয়া 
জগতের সমুদয় পদার্থের বিষয় সহজে জানা যাইতে পারে, 
আমি তাহা বুবিতে ন। পারিয়া আপনার নিকটে আসিয়াছি । 
আপনি আমার প্রি প্রসন্ন হইয়া, সেই পদার্ঘটা কি এবং 
তাহার স্বরূপই ব! কি প্রকার, তওসন্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়। 
আমাকে কৃতার্থ করুন্” | 

মহামতি আঙ্গিরা, শৌনকের প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসা বুঝিতে 
পারিয়া বলিতে লাগিলেন-- 

“মহাশয় ! বিষ্ভা দুই প্রকার। এক, “অপরা বিদ্ধা” ; 
এবং অপর, *পরাবিষ্তা”। বিদ্যার এই “অপরা” ও “পরা”-- 
এই ছুই প্রকার তেদ বলিয়া, জ্ঞানী বাক্তিগণ নির্দেশ করিয়। 
থাকেন। সাংসারিক ধন, যশ এবং শ্খাদি পাইবার নিমিত্ত 
লোকে যে তছুপযুক্ত আয়োজন করে; অথবা তাহাদের অপেক্ষা 
মার্জজিত-বুদ্ধি ব্যক্তিবর্গ পর-লোৌকে কেবলমাত্র স্বর্গাদি সখতি- 
লাভের উদ্দেশে যে সকল ধন্ম-সঞ্চয় ও উপাসনাদি সাধন 
অবলম্বন করে,_ইহীকেই অপরাবিদ্যা বলিয়া জানিবেন। 
আঁর, যে উপায়ে, যে প্রকার সাধনের বলে, পরমান্মার স্বরূপ 
বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায় এবং তদুপযোগী ত্রঙ্গ- 
লোকাদি প্রাপ্তি ঘটিতে পারে ও পরিশেষে মুক্তিলাভ হইয়া 
থাকে,--উহারই নাম. পরাবিদ্যা । 





২৮৪ উপনিবদের উপদেশ । 


সপন প্র জপ সপ ৮ পাপিস্িপাশাপিপলি | শপ 


পশ্পি এ লালা জি 


খাক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই চারিবেদে উপদিষ্ট যজ্ঞাদি 
কম্মকাণ্ডাত্মক অংশগুলি ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দং- 
শান্স ও জ্যোতিবিদ্যা_এই ছয় বেদাঙ্গ ; ধনুর্বিবিদ্যা, আয়ুর্বেবদাদি 
উপবেদ এবং ইতিহাস-পুরাণাদি--অপর! বিদ্যার অন্তর্গত। 
আর, যাহার দ্বারা ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, তাহাকেই 
পরাবিদ্যা বলা যায়। 

অপরাবিদ্যার আলোচনায় অবিদ্যার ধ্বংস হয় না; সুতরাং 
অপরাবিদ্যা দ্বারা সংসার নিবৃত্ত হয় নাঁ*%। এই বিদ্যার 
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ও অপরা বিদা প্রধানতঃ ছুই প্রকারের উদ্ষেশা লইয়া অনুণীলিত হইয়। থাকে । 
(৯ সংসারে ধন, মান, হুখাদি প্রাপ্তির উদ্দেশে যে সকল বিজ্ঞান ও ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
করা যায়, তন্দ্রা এই সংসারেরই উন্নতি করিতে প]ুরা যায়। কেহ কেহ রা এই 
সকল কন্ধানৃষ্ঠানের মধ্যে বাগী, কুপাদির খনন, চিকিৎসালয়াদি স্বাপন প্রভৃতি 
পর়োপকারঞ্জনক ক্রিঘাদিও করিয়া থাকেন। কিন্ত এ সকল অনুষ্ঠানে সংসারে 
জন্মমরণাদি ক্লেশের হন্ড হইতে উদ্ধারের কোন আশা নাই। (২) কেহ কেহবা। 
পরলোকে হ্র্গহথাদি প্রাপ্তি উদ্দেশে দেবতোপাসনার উপযোগী বিজ্ঞান ও 
যজাদির অন্থষ্ঠান করিয়া থাকেন। এতত্দারা হ্বর্গলোক (নিযস্তর্গ) প্রাস্তি ঘচিয়া 
"থাকে বটে? কিন্তু ইহাও যথেষ্ট বলিয্না শ্রুতিতে বিবেচিত হয় নাই। শ্রতি-ষতে, 
ভোগান্তে এই সকল স্র্গলোক হইতে ভষ্ট হইয়া ভীবকে জন্পজরাষরণণীল যর্তারোকে 
পুনরায় ফিরিয়া জাদিতে হয়। যতদিন পদার্ধান্তরকে ব্রন্দ হইতে “শবতন্ত্র বলিয়া 
'বোধ থাকে,--ততঙগিনই লোকে হয় সংসারের কোন সুখকর পদার্থ লাভোদ্দেশে, 
নয় দেবতার গতি ও স্্প্রাপ্তি আশিয়ে, কর্দ্মাদির অনুষ্ঠানে রত হয়। কিন্তু এই 
“্বতস্ত্রতা' বোধ অজ্ঞানের কল।--বিদ্যার খেলা । সর্ববন্ত ব্রন্মসন্তার অন্থৃতব হাতে 
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আলোচনাদি দ্বারা সাংসারিক বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পার৷ 

যায় বটে, কিন্তু তদ্দারা৷ সংসারের হস্ত হইতে--জন্ম-জরা-মৃত্যু 
ক্রেশ হইতে-_মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না। জগতে যদি 
ব্রহ্মদর্শনই ন। হইল, যদি জগতের প্রত্যেক পদার্থে ও কাধ্যে, 
ব্রান্মের সত্ত। ও বঙ্গের শক্তির অনুভব না জন্মিল, তবে সেরূপ 
বিদ্যা বা বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারা যায় না। 
যে ক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ব্রঙ্গ-প্রাপ্তি নহে, তদ্ঘারা মুক্তির পে 
উপস্থিত হইতে পারা যায় না। এই সকল অপরাবিদ্যার 
আলোচনায়, সাংসারিক উন্নতি সাধন সম্ভব; কেননা এক- 
শ্রেণীর লোক কেবল সংসারে ধন, মান, বিষয়, বিভব প্রাপ্তিকেই 
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া লয়; ইহারা পরলোকের 
কোন খবর লয় না-_লইতে ভালবাসে না &। কিন্তু সাংসারিক 


নিসিনর রিনি ০০১১ 


থাকিলে, কোন বস্তকেই ব্রন্মদত্তা হইতে দ্বতন্্র বলিয়া বোধ আর থাকে না। তখন 
অবিদ্যার ধ্বংদ হইতে থাকে । এই জন্তই 'অপরা' বিদ্যা দ্বারা অবিদার ধ্বংস হয় 
না, বল! হ্ইয়াছে। এ সকল কখা পরে আরো প্রশ্ষট হইবে। 

* প্রাগন্ধেযাদি-স্বাভাবিক-দোবপ্রযুক্তঃ শাস্ত্রবিহিত-প্রতিসিদ্ধাতিক্রযেণ বর্তমান, 
অধর্মসংআআকানি কর্মাণিচ আচিনোতি বাছল্যেন, শ্বাভাবিক-দৌষবলীয়ন্বাৎ...... 
এতেষাং স্থাবরান্তা অধোগতিঃ স্যাৎ ইতাদি --&তরেয়াণ্যক ভাষ্যের উপক্রণিকায় 
শক্ষরাচাধ্য। কঠোপনিবদে, এই প্রকার লোকের উদ্দেশে কথিত হইয়াছে যে- 
“ন সান্প্রায়ঃ প্রতিভাতি বাল, প্রমাদাস্তং বিতষোহেন যুঢ়মূ।. অয়ং লোকো নাস্তি 
পর ইতি হানী, পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ।” গীতার ১৬ অধায়ে, ৮ হইতে ১৭ শ্লোক 
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(লোকের মধো ধাঁহার! অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান তাহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ কেবল ইহলোকের উন্নহিতেই আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা! 
করেন না। তাহাদের চিত্ত, আত্মার উন্নতি এবং পরলোকে 
সদগতি লাভের জন্য উতস্থক হয়। কিন্তু ইহারাও সংসারের 
কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন না। ইহীরাও ত্রন্ষের 
প্রকৃত স্বরূপ জানেন না; ইহার! ধনাদি দ্বারা দেবতাবর্গকে 
সন্ভৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে, নানাবিধ যাঁগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের 
অনুষ্ঠানে রত হন। কিন্ত হায়! ইহার! জানেন না যে, ব্রহ্গ- 
তাই জগতে নানাকার ধারণ করিয়া আছে ; ব্রহ্ধপত্তাডেই 
কাধ্যগুলির সত্তা । কোন পদার্থেরই ব্রহ্ম-সন্তা হইতে “তন্ত্র 
স্বাধীন সতত নাই। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে স্বততন্্ভাবে, স্বাধীন- 
ভাবে, কোন উপাস্য-দেবতারই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। 
ব্রহ্ষ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে, কোন প্রকার ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠানও সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহারা এই সকল গুঢ়তন্ব 
জানেন না; জানেন না বুলিয়াই দেবতানামক ন্বতন্ত্র উপান্য- 
বস্তুর উদ্দেশ্যে, পরলোকে স্থীয় স্থুখাদি কামনা করিয়া, বিবিধ 
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র্ধাস্ত এই প্রকার সংসার-নত্ত লোকদিগের বর্ণনা আছে--“জাশাপাশশতৈযস্ধা: 
ক্ষামক্রোধ-পরায়পাঃ ; ঈহস্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থ-সঞধয়ান্‌”্-ইভ্যাদি মোক 
অইখ্য। রি 
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০ জা উপ 


ঞ্ঞনুষ্ঠানে রত হন *। ইহাও অপরা বিদ্যারই অন্তর্গত। 
নিতান্ত সংসার-পরায়ণ, পুর্রবকথিত লোক অপেক্ষা, ইহার! 
কিছু উন্নত বটেন; কিন্তু ইহারাও প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যার কোন, 
বাদ রাখেন না। যতদিন পব্যন্ত, এক ও অদ্বিতীয় ব্রঙ্গ- 
পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ অনুভূতি না জন্মিতেছে, 
ভতদিন পর্যন্ত মনুষ্য পরাবিদা। লাভের উপযুক্ত বলিয়! বিবেচিত 
হইতে পারে না। অপরা বিদ্যা দ্বারা সংসারে আবদ্ধ হইতে 
হয় ণ'। কিন্তু পরাবিদা আলোচনায় ক্রমশঃ মুক্তিপথের পথিক 
হইতে পারা যায়। 
নদী-আোতের হ্যায় সষঠত অবিচ্ছিন্গগতি সৃখছুঃখ-নজ্র- 
সম্কুল। এই সংসার-জোতে মানুষ সর্বদাই হাবুডুবু খাইতেছে ! 
আপনাদের ইহলৌকিক স্থখকে সর্বস্ব মনে করিয়া, কেবলমাত্র 
স্বার্থপরতার দাঁস হইয়া, যাহারা ছলে, বলে ও কৌশলে অপরের 


৯ সপ পা এক 


* “কদাচিৎ শাস্ত্কুত-সংঙ্ধান-বলীয়ন্ত্বং, তেন ৰাছল্োন উপচিনোতি ধন্মাধ্যং। 
তচ্চ ছিবিধং--(১) কেবলং (২) জ্ঞানপূর্ববকঞ্চ। তত্র কেবলং পিতৃলোক-ফলং, 
জানপূর্ববকন্তু দেবলোকাদি-ব্রদ্মলোকাস্তফলমৃ"_-এভরেয়ারপ্যক উপক্রমণিকায়, 
শহরাচারধ্য। গীতায়, এই প্রকার লোকের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে,--প্যামিযাং 
পুশ্পিতাং বাচং প্রবদন্তাবিপশ্চিতঃ; বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্ান্ভতীতি বাদিনঃ 
কামাত্মানঃ হ্র্গপরা”--ইত্যাদি, (২।৪২--:৪৪)। 

+ কেন না, শন্পর্শাদি বিষয়-বর্গের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া গেমন। স্ধা্ 
কেবন ব্রন্মসততী ও বরন্ধ-ন্ষ,রণের প্রতিঠ হইল ছা। 





২৮৮ উপনিষদের উপদেশ । 


রা পপ প্রলাপ 


উপরে নানা অত্যাচার করিয়া, “কামিনা-কাঞ্চনের' উপভোগে 
লালায়িত হইয়া পড়ে এবং এশর্যমদে মত্ত হইয়। অনুদিন কেবল 
কাম-ক্রোধাদির দাসত্বে মগ্র হইয়। পড়ে এবং ভ্রমেও কখন 
পরলোকের কথা মুখে আনে না, ইহারা বাস্তবিকই সংসারের 
কীট | ঈদৃশ অধন্ম পরায়ণ লোকদিগের অপেক্ষা, যাহারা 
পরলোকে সর্গস্থখভোগাকাওক্ষী, তাহাদিগকে অনেক ভাল বলা 
যাইতে পারে সন্দেহ নাই। ভোগাকাঙক্টী হইয়! এইরূপে 
যাহারা দেবতার উপাসনা ও যাঁগযজ্ছের অনুষ্ঠানে নিরত হয়, 
তাহাদিগকে অনেকটা মার্জডিত-বুদ্ধি বলা যাইতে পারে । ব্রন্ষের 
প্রকৃত স্বরূপ কি, দেবতা! কি এবং বরঙ্গ-সন্তা হইতে দেবতাদের 
স্বতন্ত্র সত্তা আছে কি না_এই সকল বিষয়ে ধাহাদের জ্ঞান 
নাই, তীহার! অবশ্বাই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তরবোধে--উপাস্য 
দেবতা পৃথক্‌ এক শক্তিশীলী পদার্থ এই বোৌধে-দেবোপাসনায় 
লিপ্ত হন ণ'। ব্রহ্গশক্তি হইতে ভিন্নভাবে জগতে কোন ক্রিয়ারও 
যে স্বাধীন সত্ত। থাকিতে পারে না এবং এইজন্যই কেবল 


শাক এ রর আপ আদ হাছন শা আলা এ শর পপর ক পপ পা রা রা পপ জা জাল আপ আত জং আবী বাপ প্্ীল 








শিপ বাড 


& গীতার ১৬/৮+১৯ পর্য্যন্ত এই সকল লোকের বর্ণনা আছে । “অসত্যম- 
প্রতিষ্ঠখতে জগদাছরনীশ্বরম্”--ঈহস্ত্রে কামভোগার্থমন্ায়েবার্থ সঞ্চয়ান ”--ইত্যাদি 
দেখ। 

1 “অথ যোহম্কাং দেবতামুপান্তে অন্যোহসাবন্টোহমন্্রীতি, নম বেদ, পশুরের 
স দেবানায়”--বৃহদারণ্যক | “দেবান, দেবযজো যাস্তি” বি গীতা । এইরপ 
গত বন্তবোধে ইহারা দেবতার উপাসনা কযেন। 


শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ । ২৮৯ 


সস 
সপ পল 
পতি পপ পা জর 


এক ব্রন্মের উদ্দোশ্যেই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে পারে,--এই 
মহাতিত্ব না জানায়, এই সকল লোক যাগজ্ঞাদি বিবিধ অনুষ্ঠানে 
রত হুইয়! পড়েন সন্দেহ নাই ;-_তথাপি কেবলমাত্র সংসার- 
কীট দ্দিগের অপেক্ষা ইহীদের চিত্ত অনেক বিশুদ্ধ। এই প্রকার 
উপাঁসন! ও ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে করিতে, ইহাদের চিত্ত 
ক্রমেই আরো বিশুদ্ধ হইতে পারিবে এবং ক্রমে তাহাতে ব্রহ্মের 
স্বরূপ ফুটিয়া উঠিবে, এরূপ আশা! করা যায়। শ্রুতি এই জঙ্যই, 
এই সকল যভভ্ললিপ্ত, ফলমাত্র-কামী বাক্তিকে যজ্জা্দি অনু- 
ষ্টানেরই ব্যবস্থা দিয়াছেন * | খণ্ধেদাদি বেদগ্রন্থে নানাবিধ 
ম্ত্রাদি দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি যন্তামুষ্ঠান পদ্ধতি, ঈদৃশ লোক 
দিগকে লক্ষ্য কষ্ষিয়াই উপদিষট হইয়াছে ণ*। 

এইপলকল যঙ্ঞানুষ্ঠান-পদ্ধতি বশিষ্ঠাদি খষিগণের হ্াদয়ে 
জানদীিযোগে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল মন্ত্র ও অনুষ্ঠান 
পদ্ধতি একান্ত নিরর্থক নহে। যেসকল ব্যক্তির চিত্ত ভোগ- 


চি স্ম্সপ সপ পাস শাহি চা 
কা 


* “সহ্যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট । পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন ্রসবিধ্যা্মেষ বহি" 
কামধুক"--গীতা, ৩৯০ দেখ । *যজদানতগঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্ধামের তৎ"-_ 
গীতা, ১৪৫ দেখ । ঈশৌপনিষদের ১১ ল্লৌোকের ভাষ্যে আছে--যাহারা স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত, তাহাদিগকে সংপথে আনিবার জন্যই, কর্মঘার! দেবতার 
উপাসনাবিধি শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে।' মাণুক্যকারিকা, এ২৫ দেখ। 

+ ইহার পর হইতে মুলগ্রন্থের শঙ্বর-ভাষ্যানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এতক্ষণ 
আমরা ভাব্যের অন্যান্য স্থলের অভিপ্রায় লইয়! ষজ্ঞাদির তাঁৎপর্ধয নিজ কথা রলিয়। 
দিয়াছি। 


শী শী লস পপ ৮ পা এ 29 পা পপর পা 


৯৯ 


২ ৯০ উপনিধদের উপদেশ । 


এ পাশা পতি শী শি পশ্পেষ্পপশীত শি লী পাপীক্ি ৩ 


স্থখলালসার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই, ধাঁহার৷ 
স্বর্গাদিপ্রাপ্তি এবং যজ্ঞাদির নিয়ত অনুষ্ঠানকেই পরম পুকুযার্থ 
বলিয়া বোধ করেন, ধীহাদের চিত্ত এখনও নিগুণ নিজ্কিয় 
ব্রক্ষবস্তুর ধারণার যোগ্য হইয়া! উঠে নাই, তীহাদেরই উদ্দেশে 
-_তীহাদেরই চিত্তশুদ্ধির অভিপ্রায়ে-_-এই সকল ত্রয়ী-বিহিত ; 
হোতা, অধ্বযু ও উদগাতা এই ত্রিবিধ বাজ্ভিক-নিষ্পান্ঘ %*-_ 
বহুবিধ বজ্ঞানুষ্ঠান পদ্ধতি উপদিষট হইয়াছে। ইহারই নাম-_ 
কণ্মমার্গ। ফাহাদের চিত্ত হইতে তোগলালস! দূর হয় নাই, 
াহারা কর্ীফলের কামনাকারী,--:এই কম্মমার্গ তাহাদেরই 
জন্য । ইহার ফলে, ইহল্ম্েবাস্তে স্বর্গলোক প্রাপ্তি ঘটিবে 
বলিয়! শ্রুতিতে নিদিষ্ট হইয়াছে । 

ঈদৃশ যাজ্জিকগণের নিমিত্ত, প্রধান ও নিয়ত কর্তব্য রূপে, 
“অগ্রিহোত্র” উপদিষ্ট হইয়াছে । এই অগ্নিহোত্র প্রাতে ও 
সায়ংকালে দুইবার কর্তব্য | প্রীতে অগ্নিতে ঘ্বতাদি দ্বার! দুইটা 
আহৃতি, এবং সায়াহ্ে আর ছুইটী.আহুতি দিতে হয় ৭*। 
এই অগ্নিহোত্র-ষজ্ঞের আর কয়েকটা অঙ্গ আছে। তাহার! 
এই--_দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্ন্মাস্য ও আগ্রয়ণ। ধীহাঁরা যাবজ্জীবন 


* হোতা -খখেদবিহিত ক্রিয়ার অনথুষ্ঠানকারী | অধ্বযু --যজুর্সোদবিহিত ক্রিয়া; 
অনুষঠানকারী। উদ্লাত।--সামবেদবিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকারী ।-আনন্দগিরি। 

1 অস্িহোজে প্রাতঃকালে “ূর্ধ্যায় খ্বাহা', “প্রজাপতয়ে শ্বাকা", এবং দায়ংকানে 
প্িপ্য়ে আ্বাহা” 'প্রজাপতয়ে স্বাহা'--যথাক্রমে এই মস্ত্রে আছতি দিতে হয়। 


শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ । ২৯১ 


পাপা সা 
পপর পপ পপ ৯০ প্র আপস 


অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ভীহাদ্িগকে যথাসময়ে 
এই সকল দর্শাদিষজ্ঞও করিতে হয়। আবার, এই সকল 
গৃহীকে, সফত্বে অতিথির পরিচর্যা ও বৈশ্বদেব নামক ক্রিয়ারও 
অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই সকল যজ্জঞানুষ্ঠানের ফলে, 
সপ্তপ্রকার পিতৃলোকে ভোগবাসনার পরিতৃপ্তি লাভ করিতে 
পারা যায়। 

যজ্জের আহুতি গ্রহণার্থ অগ্নির কালী, করালী প্রভৃতি 
সপ্তপ্রকার জিহবা বা অর্টি প্রসিদ্ধ আছে। এই সকল জিহবায় 
যজ্জীয় আহুতি দিলে, মৃত্যুর পরে, যজমান চন্দ্ররশ্মি % অবলম্বন 
করিয়া, যথাযোগ্য স্বর্গলোকে « পিতৃলোকে ) প্রস্থান করেন। 
ইহারই নাম কগ্মফল। যজ্জদ্বারা এইরূপ ফললাভ করিতে পার 
যায়। কিন্তু এ সকল কন্ম জ্ঞান-বঙ্জিত ; এরূপ কন্মের ফলও 
নিকৃষ্ট ণ'। এরূপ কর্মের আচরণ দ্বারা সংসার হইতে নিস্তার 
পাওয়। যায় ন!। কেন না, কলক্ষয়ে--ভোগান্তে- পুনরায় 
মত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। এই সকল যজ্ঞকে “অদৃঢ়' 
বলা যায়। কেন না, ইহাদের ফল ক্ষয়িযু_ চঞ্চল-_-শেষ 








পিস ০ 


* মূলে আছে *হৃর্যযস্য রশ্মিভিঃ"। ভাষ্যকার ইহার অর্থ করিয়াছেন-- 
“্রশ্মিহারৈরিত্যর্থত” | কেবল-কন্ম্মারা চন্ত্ররশ্মিযোগে দক্ষিণায়ন-পথে “পিভৃূলোকে' 
গতি প্রাপ্ত হন, বলিয়। শ্রতির সর্ধবন্ত্র উদ্ত আছে । এই জন্য আমর! এস্থলে “রপ্মির 
অর্থ চন্ত্ররশ্মি করিলাম। কেবল-কর্মীগণ নুরধাদ্বার দিয়া যাইতে পারেন নাঁ। 

+ গীতায়ও এইরূপ কথা আছে--দদুরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিযৌগাদধন্য়" ইত্যাদি 


২৯২ উপনিষদের উপদেশ । 


নপীপপীপসপসপীপিপি | লাগি পাপী পান ৮ পিসি শশী শশা পি পপ সপ পপ পন থা আপ টস পি শা পতল পা জা আন 


হইয়া বায়। ধীঁহারা এই সকল ক্রিয়াকে এবং ক্রিয়ার ফল- 
লাভকেই পরম-পুরুতার্থ বলিয়! মনে করেন, তীহারা অবিবেকী; 
তাহার! পুনঃ পুনঃ জন্ম, জর! ও মৃত্যুর কবলে কবলিত হন! 
কিছুকাল মাত্র শ্ব্গস্থখ ভোগ করিয়া, আবার ইহীরা মত্ত্যলোকে 
পতিত, হন এবং আবার জন্মজরামৃত্যু পাশে আবদ্ধ হইয়া! 
পড়েন। এক অন্ধ যদি অপর এক অন্ধের পথ প্রদর্শনের ভার 
লয়, তাহাতে যেমন উভয়েই কোন অন্ধকাঁরময় বিপদ-সগুঁলগর্ধে 
নিপতিত হইয়া! থাকে ;_-এই সকল কর্ম্মমাত্রপরায়ণ, অজ্ঞান- 
তমসাচ্ছন্ন মূঢ় যাজ্জিকগণেরও সেই প্রকার দশা উপস্থিত হইয়! 
থাকে! ইহ্ণীরা এই সকল যজ্ঞেন মনুষ্ঠান করিয়াই, আপনা- 
দিগকে ধান্মিক ও কৃতাথ” বলিয়া সতত মনে করেন *। কিন্তু 
হায়! ইহারা জানেন না যে, উষ্ভীরা ভোগকামী-ম্থৃতরাং 
কম্ধফলক্ষয়ে, বাসুনাবদ্ধ হইয়া, পুনরায় স্বর্গ হইতে স্মলিত হইয়া 
ইহাদিগকে সংসার-দুঃখদহনে দগ্ধীভৃত হইতে হইবে ! ধীহারা 
কেবল ইহলোকেই বাপী- -কুপ-তড়াগাদির খনন ৭% উদ্যানাদি 
নির্মাণ প্রভৃতি দ্বারা বৈষয়িক স্তবখ-সমৃদ্ধির কামনা করেন; 
অথবা! তদপেক্ষা উন্নততরচিত্তলৌক সকল,-_হারা৷ স্ব্গসখ- 


উস সপ পা সেক ১৯ জা সি | ০ জী? 








* পীতায়ও অধিক এই প্রক্কার কথ! আছে--*বেদবাদরতঃ পার্থ নাসতাস্তীতি 
বাদিন:”-উত্যাদি ২1৪২--৪৪। 

+ বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়াদি স্থাপনও এই শ্রেণীর সৎকন্ম। এই ক্রিয়াগুলি 
জাপেক্ষিক ভাবে সাধু) কিন্তু একাস্ত্রপে পুরুষার্থ সাধক নছে। ত্রঙ্গপ্রাপ্তিই 
বুখ্যরূপে পুরুবার্থ-সাথক | প্রথষ খণ্ড, ৯৩--৯৪ পৃড়া দেখ। 


শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ । ২৯৩ 


সপ পি শপ সর্ট জপ শপ শা স্পা পিট শে সদ পাপ পাপী পপ পাস ৯ সন 


লাভার্থ বাগধারা  দেবভাদিগের তুষ্ট সাধনে রত এবং এই 
সকল কাধ্যকেই মুখ্যরূপে পুরুষার্থ-সাঁধক বলিয়৷ মনে করেন ও 
এতদ্যতীত অন্য কোন প্রকার শ্রেষ্ঠতরমার্গ আছে বলিয়া 
জানেন না ;_-এই উভয় প্রকারের লোকই বিমৃঢ় !! ইহার! 
যথাযোগ্য স্বর্গপৃষ্ঠে কিছুকাল কশ্পফলভোগ করিয়া, পুনরায় 
এই মর্ত্যলোকে বা এতদপেক্ষাও হীনতর লোকে প্রবিষ্ট হইয়া 
থাকেন। জ্ঞানবর্জিত কন্মের অনুষ্ঠানের ইহাই চরম ফল। 
ইহাঁরাই “কেবল কন্ষ্রী” বলিয়া কথিত। 

কিন্তু যে সকল ব্যক্তির চিত্ত এতদপেক্ষাও মার্জিত, এবং 
চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়ায়, বর্গ হইতে স্বতন্-ভাবে দেবোপাসন। 
করিতে করিতে যখন চিত্ত ব্রহ্থীবিজ্ঞান-লাঁভের উপযুক্ত হইয়া 
উঠিল; তখন তীহাদের চিন্তে ক্রমেই ত্রহ্মবিজ্ঞান পরিস্ফ,ট 
হইতে থাকে। ইহাঁদিগকে পজ্ঞানবিশিষ্ট কন্্মী” বলা যায়। 
ব্রহ্ম-সত্ত। ব্যতীত যে কাহারই “স্বতন্ত্র সত্তা নাই, স্থতরাং 
দেবতাদের সত্তাও যে ত্রহ্মসত্তার উপরেই নির্ভর করে ;--এই 
তন্বটা ইহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তখনও পূর্ণব্রন্মের 
স্বাতন্তর্যের তত্ব পূর্ণভাবে তাহাদের চিত্তে প্র্ফ:ট হইয়া উঠে 
নাই। সুতরাং বাহ অনুষ্ঠান একেবারে দূর হুইয়া, এখনও 
কেবলমাত্র “ভাবনাত্মক-যন্তু” * প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। , ঈদৃশ 


* এই “তাবনাম্ক যজের' বিবরণ প্রখম খণ্ডের অবতরপিকায় দেওয়া হইয়াছে 
স্তীতায় বল! হইয়াছে--*শ্রেয়ান, ভ্রব্যময়াধ্‌ যজাৎ জানযজ্ঞঃ পরস্তপ” (8৩৯)। 





২৯৪ উপনিবদের উপদেশ । 


ক 





০০ পপ 


সাধক অনেক উন্নত। এই সকল সাধক দেহান্তে উত্তরায়ণপথে 
সূরয্রশ্মিযোগে * ক্রমে ব্রহ্মলৌকে উপস্থিত হইতে পারেন । 
সেই সকল লোকে জ্্রানের পরিপরকত জন্মিলে, পূর্ণ অদ্য 
র্গানুডৃতি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। তখন কাহারই-মার ব্রদ্ধ হইতে 
দ্মতন্ত্' সত্তার অনুভব হইতে পাঁরে না। ক্রমে সাধকের মুক্তি 
উপস্থিত হয়। 
উত্তম গৃহীদিগের মধ্যে বীহারা সর্বত্র ব্রদ্গসন্তার অনুভব 
করিতে নিয়ত অভ্যাস ণ. করিতেছেন এবং বাহারা হিরণ্যগর্ড 
ও বিরাটের ধারণা অভ্যাস করিতেছেন ; অরণ্যচারীদিগের 
মধ্যে ফাহারা ইন্দিয়বর্গের শাসন করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তিমাত্রদবার 


সমাপ্ক  +০৪ ০৪ 
এরা পাপ শি পপি | পলপপলাসপশীনিন সা ৮ লী তিশা শি পাপা শি সপ সি সপ তত কপ কিশপ শিপ পি্শী শে 7 শিপ পি 


এই ভাবনাক্মক-যজ্জেআর দেবতার শ্বাতত্ত্রবৌধ থাকে না। *মাট্মৈব দেবতাঃ সর্বাঃঃ 
সর্বমাতন্তবস্থিতয্" (মস্ত )-:এই প্রকার বোধের প্রতিষ্টা হয় এবং সর্ববপদার্ধে ও 
সর্ব্বকার্ধ্যে কেবল ব্রহ্ম-সতাই অনুভূত হইতে থাকে । 

* ফাঁহারা কেবলবর্থী', ভাহারা চন্দ্রশ্মিষোগে ণশিতৃলোকে' প্রস্থান করেন। 
ইহাদের পুনরাবৃত্তি হয়। বাহারা “জ্ঞানবিশিষ্টকর্মী” তাহারা নুরদ্যরশ্মি যোগে উন্নত- 
র্গে প্রস্থান কয়েন । ইহাদিগকে আর মর্ধ্যলোকে কিরিতে হয় না। প্রথম ধ দেখ 

+ এই অবস্থায় “অভ্যাস এবং “বৈরাগ্যকে' জ্ঞানলাভের সহায় বলিয়া অন্যত্ত 
উক্ত হইয়াছে । বিষয্ববর্গের দৌষ-চিন্তাই বিবয্ব-বৈরাগ্য । বরন্ধবিষয়ক শ্রবপ-মন- 
মাদির পুনঃ পুনঃ অহ্শীলনের নামই অভ্যাস। এরূপ করিলে চিত্ত কখনও অবসর 
হইতে পারে না? এবং বিক্ষিপ্তও হইতে পারে না সর্বদা জাগরূক থাকে । গীতায়ও 
একথা আছে-প্জভ্যাসেন চ কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহতে | গৌডপাদ-ভাব্য 
৬18৩ দেখ। 


শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ | ২৯৫ 





জীবনধারণ করতঃ নিয়ত ব্রহ্মপদার্থের ভাবনায় নিরত হইয়া 
রহিয়াছেন ; অথবা ষাহারা! কেবল স্থুদুট ব্রহ্মচর্য্য পালনকেই 
মুখ্যকর্তৃব্য বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন ;-_-এই সকল সাঁধককে 
“জ্জানবিশিষ্ট কষ্ক্ী বলা যায়। ইহাদের দেহান্তে ব্রহ্মলোক 
পব্যন্ত গতি হইয়া থাকে । আর ইহীর। মর্ত্যলোকে ফিরিয়া 
আইসেন না। জ্ঞান-পরিপাকে, ক্রমে মুক্তিলাভ করেন। 
য্জাদি-কর্ন্ের ক্ষয়শীল ফলের বিষয়ে আলোচনা করিয়া, 
মুমুক্ষব্যক্তির অন্তঃকরণে কেবল-কর্মের উপরে অশ্রদ্ধা জন্মে 
ও নিবেদি উপস্থিত হয়। তখন সেই মুমুক্ষু ব্যক্তি, ব্যাকুল- 
হৃদয়ে ব্রন্মবিত্ভবীনলাভার্থ, বিনীতভাবে, যথাবিধি সমিত-পাঁণি 
হইয়া, ব্রক্মজ্ঞ গুরুর নিকটে উপস্থিত হন এবং ব্রহ্মবিষ্ভার 
উপদেশ প্রার্থনা করেন। গুরুও, সেই সংযতচিত্ত, ব্রশ্ষেকনিষ্ঠ 
মুমুক্ষুর প্রতি কপা-পরৰশ হইয়া, সেই সত্য-_অক্ষর-পুরুষের 
বিষয়ে যদ্দার! জ্ঞান-লাভ করিতে পারা যায়, সেই পরাবিদ্ভার 
_ ব্রক্ষবিদ্যার--উপদেশ প্রদান করেন |” 


৯৯৫ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


( ঈশ্বর ও হিরণ্যগর্ভ |) 


অঙ্গির বলিতে লাগিলেন-- 

“আপনাকে অপর!-বিদ্যার কথা বিস্তৃত-ভাবে বলিয়াছি। 
এখন সর্বব-বিদ্যার সার পরা-বিদ্যার কথা বলিব। আপনি 
মনোযোগ দিয়া, আমার কথাগুলি হৃদয়ে ধারণ করুন্‌। 

যাহাদ্বার! ব্রহ্ম-পদার্থের স্বরূপ জানিতে পারা যায়, তাহাই 
পরা-বিদ্া-এ কথা আপনাকে বলিয়াছি। ব্রঙ্গজ্ঞগণ এই 

ব্রহ্মবস্ত্রকে অক্ষর শব্দে & নিদ্দেশ করিয়া থাকেন । এই অক্ষর- 


শশা স্পা হাদিসটি ০০ শীত পপি পপাপীশি পদক তা পাপন ও পশলা শা তা পিস আশা শী চিপ এ সস 


* মায়াশ(ি-সংবপিত ব্রচ্ধই 'অক্ষর' ব্রহ্ম । নায়াশক্তিকে “অক্ষ রশক্তি' বলিয়াও 
শ্রুতিতে বলা হইয়াছে । এই শক্তি প্রকৃতপক্ষে ব্রন্ধসত্তা হইতে শ্বতন্ত্র' কোন বস্ত 
নহে বলিয়া, ব্রন্মকে ও “অক্ষর' শে নির্দেশ করা হইয়! থাকে | যেখানেই 'অক্ষর-ত্রঙ্ধ' 
আছে, সেইখানেই বুঝিতে হইবে যে, জগতের উপাদান মায়াশক্তিকেও সঙ্গে সঙ্গে 
লক্ষ্য কর! হইয়াছে! শহ্ছর স্বয়ং বলিয়া দিয়াছেন যে, “বীর্জ-যুক্ত ব্রহ্ই জগতের 
কারণ। নির্বাজ-তরক্ষ-_কাধ্য ও কারণ উভয়েরই অতীত ; তিদি জগৎ-কারধ হইতে 
পারেন নাঁ।" বীজাত্মকত্বমপরিত্যজ্যেব......সংশবদবাচ্যতা" ইত্যাদি দা ক্য-গৌড়- 
পান্নকারিকার ভাষ্য, ১৬ দ্নেখ। এসস্বন্কে অবতরণিকায় বিস্তৃত আলোচন! কর! 
বইয়াছে। “এতস্য বা অক্ষরস্/ প্রশাসনে গার্গি 1" ইত্যাদি--বুহদারপ্যক | 


শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ । ২৯৭ 





পপ শপ পাপী 


পুরুষের ন্বরূপ-কীর্তন করিতেছি । ই'হার স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, 
আপনার জিজ্ঞাসিত গ্রশ্নেরও সদুত্তর পাওয়া যাইবে। পণ্ডি- 
তেরা এই অক্ষর-পুরুষকে “ভূতযোনি” বলিয়'অবগত আছেন । 
ইনি সকল ভূতের কারণ,__ই'হ! হইতে সকল ভূত অভিব্যক্ত 
হইয়াছে বলিয়া ইহাকে “ভূতযোনি” বল যায়। মনুষ্যের ছুই 
প্রকার ইন্দ্রিয় আছে । কতকগুলি জ্ঞানেক্দ্িয় এবং কতকগুলি 
কন্মেক্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, জিহবা, স্বাণ, ত্বক্‌ প্রসৃতি শক্তিকে 
জ্ঞানেক্দ্রিয় বলে, এবং হস্ত, পদ, বাক্য, প্রভৃতি শক্তিকে 
কর্ধেন্্িয় বলে। এই সকল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ নির্দিষ্ট “বিষয়” 
আছে; ইহার! সেই সকল বিষয়কেই গ্রহণ করিতে সমর্থ। 
চক্ষরিক্দ্রিয় রূপাত্মক বিষয়কে * গ্রহণ করে; শ্রাণেন্জিয় গন্ধ- 
গ্রহণে সমর্থ । সুতরাং শব্দম্পর্শরূপরসাদি বিষয়বর্গ লইয়াই, 
এই সকল ইন্দ্রিয় ক্রিয়া করিতে পারে । শব্দস্পর্শাদির কারণ ৭ 
ভূত-যোনি অক্ষর-পুরুষকে,_-এই সকল ইন্দ্রিয় কদাপি গ্রহণ 
করিতে পারে না। ইন্দ্িয়গুলি বহিমুখ; উহারা শব্স্পর্শ- 
রূপরসাত্মক বিষয়বর্গকেই কেবল গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু 





পিস পা সা আস স্পা 


ক বিশ্বয়-3০1/9০-০১1০5. 

1 যাহ! হইতে শবম্পর্শাদি উৎপন্ন হইয়াছে--যাহা। শষ্পর্শাদির “কারখ'--তাহা 
অরষ্ঠই শম্পর্শাদি হইতে গারে না; তাহা অবপ্তই শৰমপর্শাদি হইতে শ্যনত' | কেন 
না, তাহা না! হইলে, কারণ ও কাধ্য এক বা অভিন্ন হইয়া উঠে। কারণ--কার্ধ) 
হইতে জ্বতন্্,। 


২৯৮ উপনিষদের উপদেশ । 


স্পা পপ জপ পপ আপ সপ পপি পপি পাপ পা আপ পা সা 


(যিনি শবাম্পর্শাদি বিষয়বর্গের পরম-সুন্ষম কারণ-বীজ, তাহাকে 
ইহার! গ্রহণ করিবে কি প্রকারে? এই অক্ষর-পুরুষের আর. 
কোন মুল-বীজ বা! কারণীস্তর নাই। তিনি সকলেরই কারণ, 
তাহার কোন কারণ নাই। কারণ-সত্তাই কার্ধ্য গুলিতে অনুসৃত 
--অনুগত হইয়। থাকে । তিনি সকলের কারণ বলিয়! তীহারই 
সন্ত জগতে অনুগত হইয়া রহিয়াছে ; কিন্কু তাহাতে আর 
কাহারও সন্ত! অনুগত হইয়া অবস্থান করিতেছে না। গুরুত্ 
স্থুলত্ব গ্রভৃতি দ্রব্যের ধন্ম বলিয়া কথিত; ইনি সেরূপ কোন 
দ্রব্য নহেন বলিয়া, ইনি সর্ববধন্মবিবজ্জিত। জগতে বৃক্ষ-লতা- 
শু-পক্ষি প্রভৃতি রূপাত্বক ও 'নামাত্রক পদার্থ দৃষ্ট হয়। 
কর্ণেন্দিয় বারা নাম ( শব্দ) এবং চক্ষুরিক্দ্িয় দ্বারা রূপ গৃহীত 
হইয়া থাকে। প্রাণীবর্গ, এই সকল ইন্দ্রিয় ঘারা নামরূপাত্মক 
বিষয়বর্গের গ্রহণ করিয়া থাকে । কিন্তু অক্ষর পুরুষের এ 
প্রকার কোন ইন্দ্রিয় নাই। ইনি গ্রানৃও নহেন, গ্রাহকও 
নহেন। এই জন্যই ইনি নিত্য--অবিনাশি । শ্রুতি ইহাকে 
সর্বজ্ঞ ও সর্দবশক্তিমান্? বলিয়া নির্দেশ করিয়। থাকেন। 
ধিনি জ্ঞান ও ক্রিয়ার কর্তা,তিনি বুঝি তবে জীবের ন্যায় 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারাই বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তাহার 
জ্ঞানও বুঝি আমাদেরই জ্ঞানের অনুরূপ,_-পাছে কোন অজ্ঞানী 
লোক এইরূপ আশঙ্কা করে, তজ্জন্যই বলা হইয়াছে যে, তাহার 
কৌন ইন্দ্রিয় নাই ; অথচ তিনি সকল জান ও সকল ক্রিয়ার মূল- 


শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাঁদ। ২৯৯ 


পপি তাস 


কারণ। তিনি বিভু এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্ববাপক। তিনিই 
(স্বীয় শক্তিদ্বারা ) স্থাবর-জঙ্গমাদি স্্ট বস্তুর আকারে অভি- 
ব্যক্ত হইয়! রহিয়াছেন বলিয়। * তাহাকে “বিভ" বলা যায়। ইনি, 
সকল-কারণের কারণ,- পরম সৃন্ষন। স্থতরাং ইহাকে “অব্যয় 
বলা যায়। জড় জগতে যাহাকে আমর “কারণ” ৭ বলিয়া থাকি, 
তাহা স্থুলতারই ক্রম-তারতম্য দ্বারা নির্দেশিত হয় । জড়রাজ্যের 
“কারণ? যত সুন্মনই হউক্‌ না কেন, উহা সাবয়ব ; সাবয়ব বলি- 
যাই তাহার ক্ষয় আছে। ইনি সকল পদার্থের কারণ হইয়াও 
নিরবয়ব। নিরবয়ব বলিয়াই ইহার ক্ষয় নাই £%। অতএব 
ইনি “অব্যয়' ॥ ইনি নি৭ স্বতরাং ইহার গুণেরও ক্ষয়-বৃদ্ধি 








আর আজ ৮ সপ আপা ওল ৯ আপি পা ০ শা ০ ত্র আনা ০৯ ঠা” পাপ | ৬ বা জাপা এ 


* ইহাই ব্রন্ধের বিরাট রূপ। বিরাট.রূপেই তিনি বিভু। এতদ্বাতীত তাহার 
নিগু৭ বা পূর্ণন্বরূপ আছে। তিনি জগদাকারে অভিব্যক্ত হইয়াও,পূর্ণস্বরূপে বর্তমান 
“পাদোইস্য বিশ্বাভৃতানি, ভ্রিপাদস্যামৃতং দিবি"--পুরুষনুক্ত। 

+ কারণ--০859. 

1 মায়াশক্তিই সকল পদার্থের যুূল কারণ। এই শক্তিকে 'পরিণামিনী শক্তি' 
বলিয়। নির্দেশ কর। হইয়াছে। ব্রন্ধ-_অপরিণামি, নিরবয়ব, পূর্ণ। হৃষ্টির প্রাক্কালে 
এই পূর্ণ, নির্বিশেষ সত্তারই একটা পরিণাযোস্বখ বিশেষ অবস্থা শ্বীকার করিয়। 
লওয়া হুইয়াছে। এই পরিণাযোম্মুখ বিশেব-আকারটীকেই মায়াশৃক্তি বলে। ইহাই 
ৰিকারি জগতের মুল উপাদান । সুতরাং এই উপাদীন পরিণামী-উপাদান। পরমার্থত$, 
ইহ সেই নির্বিবশেষ পূর্ণসত। হইতে একান্ত “ভিন্ন' কোন বস্ত নহে। এইজস্ব অন্ধ 
কেই জগথকারণ বলা যায়। এ সকল তত্ব জবতরশিকায় বিশেষরূণে আলোচিত 
হইয়াছে। 





৩৯৯ উপনিষদের উপদেশ । 


শশী পপ পপ ও উপ প্রাপক 


নাই। সকলের আত্মভূত,-সকলের কারণ,_ইহীকেই “ভূত 
যোনি” ক্গ অক্ষর নামে নিদ্দেশ করা যায়। 

উর্ণনাত বাহির হইতে অন্য কোন উপাদান না লইয়াই, 
স্বশরীর হইতে তন্কর স্যটি করিয়া থাকে। এই তম্থ উহার 
শরীর হইতে একান্ত ভিন্ন কোন বস্ত নহে--এই তন্ত্র উপাদান 
তাহার শরার-ই। স্বীয় শরীর হইতে তত বাহির করিয় সে, 


জপ শী পিপি আপি উপ পাপী পপ পাপা তে 


১ 





পাপা পা পরল া শশী শপ সত এপ আপা পাপ এল লা শা 


্ছ এই “ভুত- যোনি" সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনে ১1১২১ ও ২২ সুত্রের ভাষো শঙ্করা- 
চধ্যি যাহ] বলিয়াছেন, এস্থলে তাহ] উল্লিখিত হইতেছে। “ভূুতষোনিমিহ জায়মান- 

প্রকৃতিতেন দিদিশ্য, অনস্থরষপি জায়মান-প্রকৃভিহেনৈর 'সর্বজঙ' ণনর্দিশতি” | জায়- 
মান বা অভিব্যক্তির উন্মুখ প্রকৃতি-শক্তিকে জক্ষয করিয়াই ত্রক্ষ-চৈতন্যকে “ভূতযোনি' 
বলা হইয়াছে এবং এ শক্তিরই অধিষ্ঠাতারপে বক্ষকে “সর্বজ্ঞ” বলা হইয়! থাকে । 
নি ব্রহ্ষ--সর্ববাতীত, কার্য ও কারণ উভয়েরই অতীত; তিনি আবার “ভুতযোনি? 
হইবেন কি প্রকারে? একটা “আগন্তক অবস্থা শ্বীকার করিয়| না লইলে তাহাকে 
“ভুতযেনি' বলা যার না। শঙ্কর এই অভিপ্রায়েই এই ভাষ্য লিখিয়াছেন। শঞ্ষর 
এই সুত্রে এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছেন যে,--“যদ্দি অক্ষর ব্রক্ধই “ভূতযোনি' হন, তবে 
যে শ্রুতিতে ব্রন্মকে অক্ষর হইতেও পর না ্বতন্ত্র বলা হইয়াছে, তাহার ভাৎপর্া 
কি? ব্রহ্ম হইতে অপর কেহ ত আর 'পর' ব! স্বতন্ত্র হউভে পারে না । শহর পর- 
সুত্রে এই আশঙ্কার উত্তরে বলিগা দিয়াছেন যে,--“প্রধানাদপি প্রকৃতং ভূত্যোনিং 
ভেগেন ব্যপদিশতি, অক্ষরাথ পরতঃ পরঃ ইতি” |অর্থাৎ ব্রহ্ধকে প্রকৃতিশক্তি হইতেও 
স্বতন্ত্র বল! হইয়াছে। সেই প্রকুতিশক্তিই ক্রতিতে “অঙ্গর' শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । এই সৃত্রেই শঙ্কর আরো বলিয়াছেন যে, আমরাও প্রকৃতিকে মাৰি, ঘবে 
সাংধ্যদির্গের যায় আমর] উহাকে ব্রহ্ধসত্তা হইতে স্বতন্ত্র কোন বন্ধ বলিয়। স্বীকার 
করি না। এস্থলে শত্কর এই শক্তিকে “ভুতসুক্প' শবেও নির্দেশ করিয়াছেন । লোকে 
না বুঝিয়! বলে যে, শঙ্কর শক্ষিত্বীকার করিতেন না !!! 


শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ । ৩০১ 


পসরা 


সেই, তন্ত্রকে পুনরায় নিজ-শরীরেই প্রবিষ্ট করায়__সেই 
তম্ককে শরীররূপেই পুনঃ পরিণত করাইয়া ফেলে। ভূমি 
হইতে লতা, গুলা, বৃক্ষা্দি স্থাবর পদার্থ সকল উদ্ভূত হয়। 
এই লতা, গুল্মাদি পদার্থ গুলি ভূমি হইতে একান্ত ভিন্ন কোন 
বস্ত নহে; ইহারা পৃথিবী বৰ! ভূমিরই অবস্থা-ভেদ, রূপান্তর 
ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এইরুপ, এই বিশ্ব সেই অক্ষরপুরুষ 
হইতে প্রকৃত-পক্ষে একান্ত ভিন্ন কোন বস্তু নভে *%*। এ বিশ্ব 
ব্রক্ম-সত্তারই অবস্থাভেদ, রূপান্তর ব্যতীত অন্য কিছু নহে। 
আবার দেখুন, চেতন-জীব হইতে নিতান্ত বিভিন্ন, অচেতন 
কেশ ও লোমাঁদি উৎপন্ন হইয়া, থাকে,__ইহাও আমর! অহরহঃ 
দেখিতেছি। শ্রাইরূপ, অক্ষর পুরুষ-চৈতন্য হইতেই এ বিশ্ব 
প্রাহুভৃতি হইয়াছে; তিনি চেতন, এ বিশ্ব জড়; সুতরাং 
এ বিশ্ব তাহা হইতে নিতান্ত বিভিন্ন পদার্থ। তবেই ' দেখ 
যাইতেছে যে,--এই বিশ্ব তীহ! হইতে একান্ত ভিন্নও নহে; 
আবার, তিনি এ বিশ্ব হইতে অভিন্নও নহেন ; কেননা, বিশ্ব 
জড়; তিনি চেতন ণ*। 


পপ অপলক 


* আমরা পূর্বের বলিয়াছি,__-শক্তি-সংবলিত ব্রন্ধকে 'অক্ষর' ব্রদ্ধ বলে।, সুতরাং 
এ বিশ্ব সেই শক্তিরই অবস্থা-ভেদ- রূপান্তর মাত্র। স্ুঙুরাং ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব 
একান্ত স্বতন্ত্র, ক্বাধীন হইতে পানে না। 

1 নিযিত-কারণরূপে ব্রক্ষ--এই বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র । উপাদান-কারণরূপে ভাহ! 
হইতে এই বিশ্ব বন্ততঃ শ্বতন্ত্ও নহে। অবতরপিকায় এ তত্বের আলোচনা] কর! 
গিয়াছে। 





৩*২ উপনিষদের উপদেশ। 


পপ হাস কস 





পিপল ম্ আপি শীল প্লাস পপি টিন ০ 


কি প্রণালীতে এই বিশ্ব সেই ভূত-যোনি, অক্ষর রপুকুষ- 
চৈতন্য হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহ! বলিতেছি। 

সৃষ্টির প্রাক্কালে, ব্রন্ম-চৈতন্ত এই জগৎ-স্থষ্টির সংকল্প, 
কামন! বা ইচ্ছা! % করিলেন । এই “আগন্থুক' সংকল্পকে “তপঃ” 
বা “ঈক্ষণ” শব্ধ দ্বারাও নির্দেশ কর! হইয়া থাকে । ফলতঃ 
এই সকল শব ব্রদ্ষের স্গ্িবিষয়ক আলোচনাকে লক্ষ্য করিয়াই 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অস্কুরোতপত্তিকালে বীজ যেমন কিঞ্চিৎ 
উপচিত ব! পুষ্ট হইয়া উঠে, পুত্রের জন্মকালীন পিতা যেমন 
হ্মদ্বারা কিঞ্চিৎ পুষ্ট হইয়! উঠেন, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যও 
তক্রপ এই আগন্তক কামন! বা স্গ্রিবিষয়িনী আলোচনা দ্বারা 
কিঞ্চিত উপচিত ব৷ পরিপুষ্ট হইয়। উঠিলেন । তিনি নিত্যজ্ঞান 
স্বরূপ; তীহার জ্ঞান সদীপুর্ণ, অন্যথা-ভাবশূন্য । তথাপি 
এই আগন্তক আালোচনাকে লক্ষ্য করিয়া সেই জ্ঞানের একটু 
যেন অন্ঠথা-ভাব__যেন একটু পুগ্ঠি__হইল, বলা যাইতে পারে ! 
্রহ্মচৈতন্য পুর্ণজ্ঞান এবং পূর্ণশক্তিত্বরূপ | ' ব্রহ্মমংকল্প বশতঃ, 
সির প্রাক্কালে, সেই শক্তিরও জগদাকারে অভিব্যক্ত হইবার 
একট! উন্মুখতা উপস্থিত হইল। এখনও শক্তি জগদাকারে 
অভিব্যক্ত ভয় নাই; কেবল মাত্র অভিব্যক্ত হইবার উপক্রম 


চে 








* «সো “কাময়ত' বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। ষ 'ভপো'হতপ্যত, স তপতপ্ত। 
ইদং জর্বনক্জত”_ তৈত্তিনীয়। ২1৬২ “স বিক্ষত' লোকানুস্থজাইতি”--ইতরেয 
১? "্তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজানেয়েতি”--ছান্দোগা, ৬1৬৯ ইত্যাদি দেখ । 


শোৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ । ৩৯৩ 


সপ পানা পা স্পপ্ শ পপ শপ | শা স্যপপপপপ আচ কা জগ পা পাপ বা আজ 


করিল _ পরিণামোন্মু হইল মাত্র। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, 

ংহারাদি কাধ্যে যে জ্ঞান ও শক্তি নিযুক্ত করিতে হইবে স্থ্টির 
প্রাক্কালে ব্রহ্ম যেন সেই জ্ঞান ও শক্তির দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া 
উঠিলেন। এই "আগন্তক? জ্ঞান ও শক্তি দ্বারাই ব্রহ্মকে “উপ- 
চিত” বা পুষ্ট বল! যায়; নতুব৷ যিনি নিত্যজ্ঞান 'ও নিত্যশক্তি 
স্বরূপ তাহার আবার পুষ্টি কি? এই আগন্তক, পরিণামোন্মুখ 
শক্তিকে “নব্যক্তশক্তি” বা অন্ন শব্দে নির্দেশ কর! যায় *। 
এই অব্যক্তশক্তি স্থষ্টির প্রাক্কালে অভিব্যক্তির উন্মুখ হইয়া 
উঠিল। ইহাই-_এই শক্তিই-_সমুদ্য় সংসারের বীজ। এই 
বীজই ব্যক্ত হইয়৷ জগদাঁকারে পরিণত হইয়াছে । 


পপ পাপা চা শে 2 পথ সর পিপি শি ০ পাপ সপ পপ পপ রও পাপ ০৯০ 


* এই অবাক্তশক্তিকে 'মায়াশক্তি' বা 'প্র'ণশক্তি' বলিয়াও শ্রুতিতে নির্দেশ করা 
হইয়াছে । ইহাই পারণামি ও বিকারী জগতের উপাদান। ইহা নির্বিবশেষ ব্রহ্ম 
সত্তারই একটা আগন্তক বিশেষ-অবস্থামাত্র ॥ শঙ্কর ইহাকে “ব্যাচিকীর্ষিত অবস্থা! বা 
“জায়মান-অবস্থা” বলিয়াছেন । আননাপিরি এই শক্তিকে “জড় মায়াশক্তি” বলিয়া 
নিদ্দেশ করিয়াছেন । “মহাভুতসর্গাদিসংস্কারাম্পদং গুণত্রয়সাম্যং মায়াতদ্বমব্যা্কতাদি- 
শব্দবাচ্যমিহাভ্যুপপত্তব্যম্গ। কঠ-ভাব্যে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, “এই শক্তিই যাবতীয় 
কাধ্য ও করণশপ্জির সমষ্টি-বীজ”। [কার্যয-)15007. করণ--01000” ] বেদাস্ত- 
ভাষ্যে শঙ্কর ইহাকে “ভূতস্ক্ষ" বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা যে জগতের 
ণউপাঙ্গান' এবং “শক্তি' ;--ইহা যে কেবল 'বিজ্ঞান” বা 1192 মাত্র নহে, সে কথ! 
আননাগিরি স্পষ্ট করিয়া, যাওক্যের গৌড়পাদকারিকার ১৬ ভাষ্যের টাকায় বলিয়! 
দিয়াছেন--'নহ অনাদানির্বাচ্জ্ানং সংসারস্য বীজভূতং নাস্ত্েব, মিথ্যাজ্ঞানতৎ- 
সংস্কারাণামজা নশবববাচ্যত্বাং_ তত্্রা₹"--.এই প্রশ্নের উত্তরীসষবয | শ্রুতিতে প্রাণ ও 
অন্ন--একার্থে ই ব্যবহৃত । কেন ব্যবঙ্থত তাহা প্রথমখণ্ডে বলাহইয়াছে। ৯ 





৩*৪ উপ্রমিষদের উপদেশ । 


এ “সপ পপ সত সপ কা পাপ পারা 


পরিণামোশুুখিনী এই অব্যক্তশক্তি প্রথমে সূন্গমরূপে ব্যক্ত 
হয়। বীজ হইতে যেমন অস্কুরের উৎপত্তি হয়, অব্যক্তশক্তিও 
তন্্রপ সর্বরপ্রথমে প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভরূপে সুন্গনাকারে অভিবাক্ত 
হইল। জগতে যতপ্রকার বিজ্ঞান এবং যতপ্রকার ক্রিয়া 
বিকাশিত হইয়াছে, এই হিরণ্যগর্ভই তাহাদের সাধারণ বীজ। 
এই জন্যই হিরণ্যগর্ভকে জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক উভয়ই বলা 
যায় ক্৯। এই হিরণাগর্ভ-_স্পন্দনেরই অপর নাম। অতএব 
অব্য্তশক্তি সর্বব-প্রথমে সুক্ষন স্পন্দনরূপে অভিবাক্ত হইল। 
এই স্পন্দনই ক্রমে স্ুলাকাঁরে অভিব্যক্ত হইয়াছে । 

তৎপরে এই হিরণ্যগর্ড ক্রমে স্ুুলভাব ধারণ করে। ক্রিয়। 
স্থলাকারে বিকাশিত হইতে গেলেই “করণাকারে এবং 
“কার্্যাকারে" ণ* বিকাশিত হয়। করণাঁংশ তেজ, আলোকাদির 
আকারে ক্রিয়। করিতে থাকিলে, উহার কাধ্যাংশও ঘনীভূত 
হইয়! প্রথমে জলীয় ভাবে এবং সর্বশেষে কঠিন পৃথিবীরূপে 
ভিব্যক্ত হয়। প্রাণিদেহেও সর্ধবপ্রথমে প্রীণশক্তির 


শ্্াসস্ি 


পপর উপ পা আপা শা পাজি পপ পপ জিত 


এ শপ পাপী পা আলগা শি সশউ। ৩ স্তন কিস 





* ব্রন্গসংকল্প (৮৮11) প্রথমে স্পন্দনরূপে বা [21700 1200815 রূপে 
(জ্রাত্বকরপে) জগতে অভিবাক্ত হয়। পরে প্রাণীবর্থ উৎপন্ন হইলে এই 
অন্ধশক্তিই জানশক্িদ্বার৷ চালিত হইয়া! থাকে বা [501161701760 107 10585 (জ্ঞানা- 
ভাকরূগে ) ক্রয় করিতে থাকে । এই জন্যই ইহাকে জ্ঞানাত্মক বলা যায়। এইজন্য 
ইহাকে "সম বুদ্ধি”ও বলা যায়! অবতরণিকা দেখ, 

1 করণ-৮0106)02 1 কার্যয--21500 


শৌনক-অঙ্গির অঙ্গিরা-সংবাদ । ৩০৫ 


০ শা লাজ শর পপ শাসন জাপা জন পপ 


অভিব্যক্তি হয়। এই প্রাপশক্তির “করণাংশ” বই কিয় করিতে 
থাকে, সঙ্গে সঙ্গে উহার কার্যাংশও দেহ ও দেহাবয়বগুলির 
নিশ্মীণ করিতে থাকে এবং তদাশ্রয়ে করণাংশও, বিবিধ ইক্স্রিয়- 
শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে পঞ্চভৃত এবং 
প্রাণীবর্গের দেহ ও ইন্ড্রিয়াদি উৎপন্ন হইয়।৷ থাকে *। স্থূল 
পঞ্চভূতকে ত্য” শব্দে নির্দেশ করা যায়। মৃগভৃষ্ণ, শশ- 
বিষাণ প্রভৃতি নিতান্ত অলীক পদার্থের তুলনায় ইহাদ্দিগকে 
“সত্য” বলা যায় ; কিন্তু পরম-সত্য ব্রহ্মবস্তুর তুলনায় ইহাঁদ্িগকে 
“অসত্য” শব্দে নির্দেশ করা যাইতে পারে। ইহারা ব্রচ্গের হ্যা 
চির-নিত্য ও স্বতঃ-সিদ্ধ পদার্থ হইতে পারে না ণ'। একমাত্র 
ব্রন্মের সত্যতার উপরে, জগতের সকল পদার্থের সত্যতা নির্ভর 
করে। ব্রহ্মসত্ত দ্বারাই পদার্থ গুলির সন্ত; ব্রহ্ধসত্ত। হইতে 
স্কতন্ত্রভাবে-_স্বাধীন-রূপে-কোন পদার্থেরই সত্| থাকিতে 
পারে না। এই জন্াই স্থুল পঞ্চভূতকে আপেক্ষিক-ভাবেই “সত্য' 
বলিয়। নির্দেশ কর৷ যায়। এই পঞ্চভৃতেরই পরস্পর মিলনে, 


৯45 পিপি সপ পপ পপ পপ সস ৩ জর শালি শাল পলি সা ৩ পাপা শশী টিসি পপ” স্পিন পপ ও পা পাপা পাপা ০ ৯ 


৬ এ স্থলে এই সকল তত্ব অতি সংক্ষেপে বলা হইল। অবতরণিকায় ইহ 
বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। পাঠক অবতরণিকার স্থা্টিততবটা দেখিয়া লইয়া 
এই অংশ পড়িবেন। 

1 আমরা এই কয়েকটী কথ তৈত্তিরীয় ভাষ্য হইতে গ্রহণ করিয়াছি । রি 
দেখিবেন শঙ্করাচাধ্য অলীক বলিয়া জগৎকে উড্ভীইয়। দেন নাই। + 

নও 





৩৪৬ উপমিষদের উপদেশ । 


্রাণিবর্গের নিবাসস্থান পৃথিব্যাদি লোক গুলি উৎপন্ন হইয়াছে। 
এইরূপে অক্ষরপুরুষ হইতে এই বিশ্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে। 
প্রাণীদিগের কর্ম ও কর্মফলও তাহা হইতেই আসিয়াছে । 

যতদিন পর্যন্ত জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল না, তৎপূর্বব পর্যন্ত 
ব্রহ্ধকে কেবলমাত্র নিগুণ নিক্ষিয় বলিয়াই নির্দেশ করিতে 
পারা যাইত। কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্কালে যখন তাহার সংকল্পবলে, 
নির্বিবশেষ ব্রহ্গশক্তির একটা জগদাকারে অভিব্যক্ত হইবার 
উপক্রম উপস্থিত হুইল, তখন এই বিশেষ-অবস্থাকে লক্ষ্য করি- 
যাই উহাকে মায়াশক্তি বা “অন্ন” নামে নির্দেশ করা হইল। এই 
আগন্তুক শক্তিদ্বারা ব্রহ্মকেও “সর্ববজ্ঞ' বলিয়া নির্দেশ করা হইল। 
এই শক্তিই যখন জগতে অভিব্যক্ত সর্বপ্রকার বিজ্ঞানেরও 
বীজশক্তি, তখন এই শক্তি দ্বারাই ব্রহ্মকে “সর্ববন্ঞ্' বলা যাইতে 
পারে। এই শক্তিই যখন ক্রম-পরিণতির নিয়মে, মনুষ্যাদির 
ইন্দ্রিয়াদিবূপে অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে, তখন এই ইন্দ্রিয়াদি- 
সংসর্গে জ্ঞানেরও বিশেষ প্রকারের অভিব্যক্তি প্রতীত হইতে 
খাকে। সুতরাং সর্বপ্রকার বিজ্ঞানাভিব্যক্তির যোগ্যতা ব| 
সামর্ধ্য এইশৈক্তির আছে। এই যোগ্যতা ব। সামর্থ্য ইহার 
আছে বলিয়াই, এই শক্তিযোগেই ব্রঙ্গকে সাধারণ-ভাবে 
“সর্বজ্ঞ? বলা যাইতে পারে । আবার, এই শক্তিই যখন মনুষ্যের 
ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত হইবে, তখন ইন্দ্িয়গুলির সংসর্গে বিশেষ 
(বিশেষ বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি হইলে, তদ্দার! ব্রঙ্ষকেও বিশেষ 


রশ পপ সস পপ আসা আস পা পপি পাপ বি পসরা পা 
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ভাঁবে “সর্বববিৎ” বলা যাইতে পারা যাইবে **। অতএব এই 
'আগন্তক* শক্তি দ্বারাই নিগুণ ব্রহ্মকে “সর্বজ্ঞ এবং “সর্বরবিত 
বলা যায়। এইরূপে সমষ্টিভাবে তিনি সর্বজ্ঞ ণ' এবং ব্য 
ভাবে তিনি সর্বববিৎ। এই সর্বজ্ঞ ব্রহ্মচৈতন্য হইতেই সর্বব- 
প্রথমে কার্য্য-ব্রহ্ম ব৷ হিরণ্যগর্ভ উত্পন্ন হইয়া থাকেন। এই 
হিরণ্যগর্ভ অব্যক্তশক্তিরই প্রথম অভিব্যক্তি। অব্যক্তশক্তি 
সর্বপ্রথমে স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত হয়; স্থতরাং হিরণ্যগর্ভ ও 
স্পন্দন একই বস্ত্ব। এই স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য বর্তমান, 
একথা সর্ববদা মনে রাখিতে হইবে। অভিব্যক্তির পূর্বেব ও পরে 
কোন অবস্থাতেই শক্তি চৈতন্যঁবর্জিিত নহে। কেন না, অব্যক্ত- 


* সম্রিরূপেণ মায়াখ্যেনোপাধিনা! 'সর্বজঞত। ব্যিরূপেণ অবিদ্যাখ্যেনোপাধিনা 
অনন্তজীবভাবমাপন্নঃ “সর্ধববিৎ্তইতি অধিদৈৰ মধাত্মঞ্চ তত্বাভেদঃ স্ুচিতঃ”- 
আনন্দগিরিটীকা। 

+ “্যস্য হি সর্বববিষয়াবভাসনং জ্ঞানং নিতাম সোইসর্ধবজ্ঞ ইতি িপ্রতব্ধ ।" 
বেদান্তভাব্য, ১১1৫; তৈতিরীয় ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন--*ন ওস্য অন্যদবিজেয়ং 
ুঙরং ব্যবহিতং বিপ্রকষ্ং ভূতং ভবস্তবিষ্যদ্বাহস্তি। তন্মাৎ সর্বজ্ঞং তত ্ষ"। *[7। 15 
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শক্তি প্রকৃতপক্ষে ব্রচ্ধ-সত্ত! হইতে “স্বতন্ত্র কোন বস্ত্র নহে। 
এই জন্যই, শক্তির প্রথম অভিব্যক্তিকে “কাধ্য-ব্রঙ্গ” বলিয়৷ 
অভিহিত করা হইয়া থাকে । এই স্পন্দন ব! কার্য্যত্রঙ্গ হইতেই 
বিবিধ নাম ও বিবিধ রূপ অভিবাক্ত হইয়াছে । উহাই পরিশেষে 
নিতান্ত স্থুল হইয়া, ব্রীহী বাদি “নন” ঝ| স্থুলভাবে অভিব্যক্ত 
হইয়। থাকে। ইহাই শক্তির বিকাশের মূল নিয়ম এবং 
প্রণালা। 

এইরূপে, সেই অক্ষর পুরুষ হইতে বিশ্ব প্রাদুভু ত হইয়াছে । 
আবার, প্রলয়ে বিশ্ব সেই অক্ষর পুরুষেই বিলীন হইয়া অবস্থিত 
রহিবে। ইনিই পরম পুরুষ, ইনিই পরম সত্য। এই অক্ষরকে 
জানিতে পারিলেই, সমুদয় জান] যায়। কার্য, কারণেরই 
প্রকার-ভেদমাত্র--রূপান্তর মাত্র। অক্ষর পুরুষই জগতের 
কারণ ; স্থতরাং এই পরম-কারণকে জানিতে পারিলেই, এই 
কার্য্য-জগণ্তকেও জানিতে পারা যায় ক্ষ। ইনি সর্বদা একরূপ, 
স্বতঃসিদ্ধ, ও চিরনিত্য । কিন্তু জগতে অভিব্যক্ত নামরূপগুলি 
নিয়ত রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে । নামরূপ গুলির সত্তা, কারণের 
সত্তার উপরেই একান্ত নির্ভর করে; এই জন্যই কারণ-সত্তা 


পাপ জপ পপ জা “০০ ৮৩৩ তর ৮ প্পপত  পন পপ শপ আজ পদ কি ভা সী সি 


* কৃরণবিজ্ঞীনাদ্ধি সর্ব্বং বিজ্ঞাতমিতি প্রতিজ্ঞাতম্*_-বেদান্তভাষ্য, ১1১।৮ 
স্থলে “কারণ' শব্দে উপাদানকে বুঝিতে হইবে, নিমিত্তকারণ নহে | বেদাস্তে ব্রহ্মাকে 
জগতের উপাদানকারণ এবং নিষিত্তকারণ উদ্ভয়ই বল! হইয়াছে । অবতরণিক1 দেখ । 


শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ । ৩০৯ 


শপ পাা 
সব ই অপ আপ যশ পপ এপ রা 


হইতে নামরূপং গুলির “স্বতন্ত্র সন্ত নাই; স্থুতরাং ইহারা 
আপেক্ষিক ভাবে সত্য। আমি যে আপনাকে অপরাবিদ্যার 
কথ! বলিয়াছি, সেই অপরাবিদ্যার বিষয় নামরূপগুলি আপে- 
ক্ষিক-তাবে জত্য। পরাবিদ্যার বিষয় অক্ষরপুরুষই পরম- 
সত্য %&। এই অক্ষর পুরুষকে বিশেষরূপে জানিতে হয়। 
ইহার প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করিতে পারিলেই, ইহাকে বিশেষ- 
রূপে জানিতে পারা যায়। কিন্তু কিরূপে মুমুক্ষু ব্যক্তিরা এই 
সত্য ও অক্ষর পুরুষকে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন ? 

প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র, কুত্র স্ফুলিঙ্গ সকল চতুদ্দিকে 
বিকীর্ণ হইতে থাকে, ইহা অবশ্টই আপনি দেখিয়াছেন। এই 
স্ফুলিঙ্গগুলি অগ্রিরই সজাতীয় এবং উষ্ণতা ও প্রকাশত্ব দ্বারা 
এই স্ফুলি্গুলি স্বরূপতঃ অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অগ্নি 
হইতে ভিন্ন “দেশে” ৭* অবস্থিত বলিয়াই, স্ফুলিঙ্গ গুলিকে লোকে 
অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়৷ ব্যবহার করিয়। থাকে ; বস্তুতঃ উহারা 
অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র নহে। এইরূপ, জীবগুলিও, চিত্প্রকাশ 


,সপপাশ শী শশা শপ স্শা পে ৮ - ০ পপ পা পাপ 
পি শী শপ শি জর কপ আজ পাপা ০ শী সপ ৮০২ পিন শাদা পপি স্পা শসা শপ জি পল 


%্* শহ্বরের এই কথাগুলি হইতে আমরা আর একটী তত্ব পাইতেছি। অপরা- 
বিদ্যাগুলি পর্লাবিদ্যা হইতে একেবারে “্যতস্ত (0107513060 00 2 00061678091 
01) নহে। এগুলি পর়্াবিদ্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ । তত্বদর্শা্ এই প্রকারেই 
অপরাবিদ্যাগুলিকে বিবেচনা করা কর্তবা। অবোধেরাই মদে করে যে, জঅপরা- 
বিদ্যাগুলি প্রত্যেকে শ্মতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটী বিদ্যা । 

1 দেশ--519০6৪. 


সি: শি সপ আজ 1 রজস্কসর  শা 








৩১৪ উপনিষদের উপদেশ। 


পপ পপ পপ পপ সা বল পর সপ, 





সার ১০৯৯ পরত আর পপ পর পা 


স্বরূপ পরমাত্ম-চৈতন্য হুইতে স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র নহে; দেহাদি 
উপাধির ভেদবশত:ঃই কেবল জীবকে, টার নি হইতে 
স্বতন্ত্র বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে । ঘট, মঠাদি বিবিধ 
অবকাশের *% ভিন্নতা দ্বার! যেমন অখণ্ড মহাক্কাশকে ণ' ভিন্ন 
ভিন্ন নামে ব্যবহার করা হইয়া থাকে ; কিন্তু উহার! স্বরূপতঃ 
মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে; তন্ধপ জীবও স্বরূপতঃ পরমাত্ম- 
চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্ত্র নহে--কেবল উপাঁধির ভেদেই 
ভিন্ন বলিয়! বোধ হয় গ্। অখণ্ড অবকাঁশ-স্বরূপ আকাশের 
উতপত্তিও নাই, নাশও নাই । কিন্তু তথাপি ঘঠ-মঠাদি খণ্ড খণ্ড 
অবকাশগুলির উৎপত্তি ও নাশের দ্বারাই, অখণ্ড আকাশেরও 
উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যবহার লোকে প্রসিদ্ধ আছে। এইবূপ, 
অক্ষর অথণ্ড পুরুষেরও জন্ম-নাশাদি নাই ; কিন্্রু দেহেক্িয়াদি 
উপাধি গুলির উৎপত্তি এবং ধ্বংস আছে । এই দেহেক্দ্িয়াদির 
উৎপত্তি ও নাশাি দ্বারাই, অক্ষর পুরুষ-চৈতন্যেরও জন্ম-নাশাদি 
ব্যবহার লোকে প্রসিদ্ধি লাত করিয়াছে । সুতরাং স্বরূপতঃ, 


শপ পম উস সা পাত পাচার, ০৫:৯7 এ-ও 





* অবকাশ--51980০5, 

 মহাকাশ--0111170160 50806, 

£ জীবাত্মা যে স্বরপতঃ পরমাত্ম-চৈতন্য হইতে “্ঘতন্ত্র কোন বস্তু নহে, তাহা 
বেদাস্ততাব্যেও শঙ্ষয় বলিয়াছেন,_.*প্রতিসিদ্ধ্াতে এবতু পরমার্থতঃ সর্বজ্ঞাৎ 
পরমেশখখরাদন্তো। ভর্টা শ্রোতা বা (2. ৫ জীবঃ) 7 পরবেশ্বরস্ত......শোরীরাৎ...... 
বিজানাত্বাধ্যাৎ (৫. ০. জীবাৎ) অন্য১”--১1১1১৭। 


শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ। ৩১১ 


সপ পা 


জীবাত্মায় ও পরমাত্ম-চৈতন্যে কোন ভেদ নাই। স্বরূপতঃ 
জীব--পরমাত্ম-চৈতন্ ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। এইরূপে, 
জীবাত্মার প্রকুত স্বরূপ অনুতৰ করিতে পারিলেই, পরমাত্মার 
স্বরূপেরও প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিতে পারা যায়। 

পূর্বেব কথিত হইয়াছে যে, জগৎ-সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মসত্তার 
একটা! অভিব্যক্তির উন্মুখ পরিণাম *% স্বীকার করিয়া লইয়া, 
এই পরিণামোন্ুখিনী আগন্তুক শক্তিকে “মায়াশক্তি' নামে 
অতিহিত করা হইয়া থাকে । এই জগৎ বিকারি ও পরিণামি। 
প্রলয়ে এই জগৎ শক্তিরূপে বিলয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং জগতের 
উপাদান 'পরিণামিনী শক্তিকে স্বীকার করিতেই হয়। এই 
শক্তি, সমুদয় নামরূপের বীজ বা উপাদান। ব্রহ্মই-এই 
বীজশক্তির অধিষ্ঠান ণ'। এই বীজশক্তি অভিব্যক্ত হইয়া বখন 
জগতের বিবিধ নামে ও বিবিধ রূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন 


শা শরান (আজ পপ পদ চে ০ উপ শপ পপ শ শসার সপ 


* শঙ্কর বুজজত উহাকে *ব্যাচিকীর্ষিত-আবস্থা” ও “জায়মান অবস্থা" 
বলিয়াছেন। 

+ এই সকল অংশ টাকাকার আনন্গিরির কথা হইতে গৃহীত হইয়াছে। 
“শক্তিবিশেষোইস্যান্তীতি তথোক্তং নাখরূপয়োর্বাজং ব্রন্ধ, তস্যোপাধিতয়া লক্ষিতং, 
শুদ্ধস্য কারণত্বান্ুপপত্তযা। তশ্মাহ্রপাধিরূপাৎ তছ্‌বিশিষ্টরূপাচ্চ ঘতোইঙ্ষরাৎপর 
ইতি সম্বন্ধ;"। এই আনন্গিন্সি কঠভাষ্যেও বলিয়াছেন_-“বিনাশিনাং ভাবানাং , 
পভিশেযোলমঃস্যাৎ | প্রলয়ে বিন্ঠৎ সর্ব বত্র শক্তিশেষো। বিলীয়তে। ধসাহভুপ- 
পম্তব্যঃ ২৫1১৩ শঙ্করও বেদাস্ভভাষ্যে বলিয়াছেন প্প্রলীয়মানমপি চেদং জগৎ 
পক্যবশেষমেব প্রলীয়তে" ইত্যাদি । 


৩১২ উপনিষদের উপদেশ । 


পিস পপ আপ 
আর সপ পপ ০০ অপ আপ সপ আপ সাপ পাপা আপ পা তা জা রস পপ রাস 





এরা উস 


ইহার বিকারাবস্থা। কিন্তু প্রলয়ে যখন এই বিকারগুলি তিরো- 
হিত হইয়া গিয়া অব্যক্তশক্তিরূপে বিলীন হইয়া অবস্থান করে, 
তখন এই শক্তিকে বিকারগুলি অপেক্ষা “স্বতন্ত্র বলা যাইতে 
পারে। স্থতরাং বিকার ব! কাব্যগুলির যাহা! বীজকারণ, তাহা 
অবশ্যই বিকারগুলি হইতে পপর? বা! স্বতন্ত্র । সকল বিকারের 
বীজরূপিণী এই শক্তির ধ্বংস নাই ;--এইজন্য ইহাকে “অক্ষর 
শবেও নির্দেশ করা হইয়া থাকে । ব্রঙ্গপদার্থ__-এই “অক্ষর- 
শক্তি? হইতেও “পর? ঝ| স্বতন্ত্র । কেননা, ব্রঙ্গই ত এই আগম্থুক 
শক্তির অধিষ্ঠান। নির্ব্িশেষ ব্রহ্গ-সত্তারই ত সৃষ্টির প্রাক্কালে 
একটা! বিশেষ-অবস্থা ক্ষ হইয়াছিল, 'এবং এই আগস্থক অবস্থাকে 
লক্ষ্য করিয়াই ত উহাকে 'অব্যক্তশক্তি” বলা হইয়াছিল। 
স্ৃতরাং উহা পূর্বের চিল না; উহা! আগন্তুক" । সৃষ্টির প্রাকালে 
অভিব্যক্তির উন্মুখ হওয়াতেই উহাকে “মআগন্ত্বক* বলা যায়। 
কিন্তু ব্রহ্মত পূর্বব হইতেই স্বতঃসিদ্ধ রূপে বর্তমান ছিলেন। 
হৃতরাং ব্রঙ্গ এই “আগন্তক' শক্তি হইতে “স্বতন্ত্র । স্বতন্ত্র 
বলিয়াই তীহাকে “মক্ষরশক্তি' হইতেও “পর” বল! যায়। 


(শাল শী পা সী পা পপ ২ এক 





শাল 











টি পপি ০ 


* শঙ্কর ইহাকে +ব্যাচিকীর্ষিত-অবস্থা” বলিয়াছেন। বেদাস্তভাঘা, ১1১। দেখ 
এবং মুণ্ডক-ভাষ্য, ১/১/৮ দেখ। *অব্যাকৃতাৎ: ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থাত£”। “নামরূপে 
ব্যাচিকীিতে" | বেদাস্তভাষ্যে ইহাকে শঙ্কর “জায়মান-অবস্থা” বলিয়াও নির্দেশ 
করিয়াছেন। রদ্বপ্রভাটাকা স্পট করিয়া বলিয়াছেন--“সর্গোনুখঃ কশ্চিৎ পরিণামঃ” । 
[ সর্গোশ্বধ্০অভিব্য্ত হইবার উন্মুখ ] 


পপ জপ 
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স্প্স শাসিত আন আপস শশা শা সপ শশা পিপিপি | পি শা শিস ০ শা পাস পপি পক 


ইনি « শুদ্ধ; কেন ন| ইনি, বিকারের অভীত এবং ইনি সকল 
বিকারের কারণ-শকতি হইতে ও স্বতন্্র। ইনি দিব্য-_স্বাত্ব- 
মহিমায় প্রতিষিত। ইনি সর্বমূর্তি বঙ্ভিত, নিরবয়ব। 
পরিণামিনী শক্তিকেই সাবয়ব বলা যায় %; কিন্তু ইনি সেই 
শক্তি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া, ইনি নিরবয়ব ও নিরবিশেষ ৷ দেহ 
হইতে বাহিরে যাহা অবস্থিত, তাহাকে আমরা “বাহ” বলিয়। 
থাকি, এবং যাহা দেহের অভ্যন্তরে বর্তমান, তাহাকে “মান্তর 
বলিয়। থাকি । ইনি সেই বাহা ও আন্তর, উভয়েরই অধিষ্ঠান 
এবং উভয়ের সঙ্গে তাদাস্সা-ভাবে অবস্থিত ; অর্থাৎ, বাহা ও 
আস্তর--কেহ্‌ই ইহ! হইতে “্বতন্্' ভাবে অবস্থিত থাকিতে 
পারে না ণ*। ইনি টিউন রা? হ্থতরাং ইনি অজ ব! 

* ক্রিয়ার দুই অংশ-_করণাংশ (4০692) এবং কাধ্যাংশ (8180)।  উজই 
ঘনীভূত (771৫:860) হয় (মবতরণিকায় স্থ্টিতত্ব দেখ)। খনীভবনের সমযে 
উভয়ই খণ্ড খণডরূপে প্রকাশ পায়। এই খণ্ড খণ্ড ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই ' 'অবয়ব' বা 
“পত্ধিণা' বলা হইয়া থাকে । “বিভক্তদেশাবচ্ছিন্নত্বেন অবয়বস্বাধি- 2 
ানন্মগিরি (মও্কভাষ্যের টাকা। নতুবা শক্তির আবার অবয়ব কোথায়? উহ 
শক্্যাকারে এক | বিশেষ দেশে ও বিশেষ কালে ব্যক্ত নয় বলিয়া নির্বিশেষ ব্রঙ্গ, 
সত্তাকে “নিরবয়ৰ' বল! হুইয়! থাকে । *পরিণাম-রহিতেন অচলেন স্পনারহিতেন 
কুটন্েন” -আনন্দগিরি। “11 01056062520. 12601090005 220. 108016 
819908 নন 2৮6 3/%4/ 2005 €020100০শ৮19801561 

1 এ কথাগুলি আননশ্িরির। “দেহাপেক্ষয়! যদ্বাহং আত্যন্তরঞ্চ প্রসিদ্ধ, 
তেন সহ তাদাক্সেন তদধিষ্ঠানতয়। ব। বর্ততে ইতি “সবাহ্যাভ্যন্তর” ইতি” । 


৩১৪ উপনিষদের উপদেশ। 


জন্মরহিত। ইনি জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ-- 
এই যট্গ্রকার বিকার বর্জজিত। 

জীবে দুইটা শক্তি আছে। একটার নাম প্রাণ এবং 
অপরটার নাম মন। ক্রিয়াশক্তির নাম প্রাণ এবং জ্ঞানশক্তির 
নাম মন। বিষয়-সংযোগে প্রবুদ্ধ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় গুলি দ্বার 
এই মন--শব্দ স্পর্শাদি বিবিধ বিজচ্ঞানাকার ধারণ করিতেছে । 
আবার, বিষয়-যোগে প্রবুদ্ধ হস্ত পদাঁদি ইন্দ্রিরগুলি দ্বারা এই 
প্রাণ--বিবিধ ক্রিয়ার আকারে পরিণত হইতেছে । এই প্রাণ ও 
মন--একই বস্ত। ক্রিয়ার দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে প্রাণ” ; 
জ্ঞানের দিক্‌ দিয়! দেখিতে গেলে “মন? 1 ফল কথা এই যে, 
জীব-চৈতন্য স্বরূপতঃ অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ । এই জ্ঞানের কোন 
পরিণাম বা বিশেষত্ব নাই। সকল ক্রিয়ার বীজভূত প্রাণশক্তিই 
নিয়ত বিবিধ ইন্ড্রিয় দ্বারা বিবিধ বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
এই সকল বিকার-সংসর্গে নিত্যজ্ঞানেরও অবস্থাস্তর প্রতীত 
হইতে থাকে । জ্ঞানের এই অবস্থান্তরের দিকে লক্ষ্য করিয়াই 
প্রাণশক্তিকেই “মন' বা “প্রজ্ঞা” শবে ব্যবহার করা গিয়! থাকে। 
বস্ততঃ মন ও প্রাণ বিভিন্ন বস্তব নহে %*। প্রাণশক্তিই বিষয়- 


পি লব পপ ০ পবা জাল -০ 


* এই তত্বটী বিজ্ঞানভিস্ফু তীয় বেদাস্ত-ভাব্যে বুঝাইয়া দিষ্লাছেন। *প্রাশাস্তঃ- 
করণয়োরপি একব্যক্তিকত্বম্‌” (২৪1১২ )। “মহত্বত্বং হি একমেব প্রকৃতেরৎপদা- 
মানং জানক্রিয়াশক্ষিত্যাং বুদ্ধি প্রাণশবাভ্যাষভিলপাতে (181১১) গর্ভস্থ জণে 
সর্বপ্রথমে গাণশক্তি উদ্ভূত হয়। এবং এই প্রাণশক্তিই বখন রসাদির পরিচালনাদি 


'কাপাবানার এ এপ রক ৬ 





শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ। ৩১৫ 


ক পয ্ি প্প্পআজপপ ৬৮ পপ প্রীত তে পাশপাশি | পপাপিিপন সপ্ন পিসির ক 


যোগে বিবিধ ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে পরিণত হইতেছে এবং তৎসঙ্গে 
সঙ্গে চেতনেরও অবস্থস্তর অনুভূত হইয়া বিবিধ শব্দম্পর্শ সৃখ- 
ছুঃখাদি বিজ্ঞানের প্রতীতি হইতেছে । এই উদ্দেশ্টেই “মন? ব 
অস্তঃকরণঃ শব্দদ্বারা তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়। থাকে 
নিগু৭ ব্রঙ্মপদার্থ প্রাণশক্তি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া, তিনি “অপ্রাণ, 
ও অমনা?'। স্ন্তির প্রাক্কালে প্রাণশক্তি উদ্ভুত হয় এবং 


লএ পা পিস পপ আপি পাপী শন শপ পিপি সপ পপর পাও পা 


দ্বার। মনুযেহ গড়ি তোলে, তখন [ইহাই বিবিধ ইন্িয়শক্তিরপে অভিব্যক্ত হইয়। 
ক্রিয়া করিতে থাকে । মন্ুযো এই জ্ঞানের অভিব্যক্তি দেখিয়া, ইহাকে ই 'বুদ্ধি 
( জানশক্তি) বলিয়৷ কথিত হইল | “হুত্রং মহানহ্মিতি প্রবদন্তি জীবমূ (জীবং- 
জীবোপাধিয্‌)”1 এই জন্তই শ্রুতিতেঞ্চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গকেও 'প্রাণ' নামে অভিহিত 
করা হইয়বছে। প্রশ্নোপনিষদে বলা হইশাছে যে, জীবদেহে প্রাণেরই অংশ চক্ষু 
করাপদি ইন্দ্রিয়ে অবস্থান করিতেছে। *চক্ষুরাদীনাং প্রাণাংশত্বাৎ “অধর্বত্বং' প্রাণস্য 
(শক্কর)"। *যা তে তন্বর্াচি প্রতিষ্ঠিতাঁ, যা শ্রোত্রে ষাচ চক্ষুষি” ইতাদি প্রশ্নোপ- 
নিষদ দেখ। শঙ্কর এই জন্যই বলিয়াছেন, *প্রাণ দ্বারা দর্শনশ্রবণাদিলক্ষণরূপাদি- 
বিষয়-প্রকাশ2"। এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে প্রাণেরই ভিন্ন ভিন্ন বুত্তিভেদ 
উল্লিখিত হইয়াছে । “পায়ু ও উপস্থে অপান, নাভিতে সমান, চক্ষু শ্রোত্র ও মুখ 
নাসিকায় মুখ্য-প্রাণণ ইত্যাদি বঙ্গারও তাৎপর্য এইরূপ (প্রশ্নোপনিষদ )। ক্রতির 
অন্যান্য স্থলেও দেখা যায় যে,--প্রাণ হইতে চস্ষুরার্দি ইন্দ্রিয় অভিবাক্ত হয় এবং 
প্রাণেই লীন হইয়া ঘায় এবং প্রাণ ছাড়িয়া গেলে সমূদয় ইন্দ্রিয় মৃতবৎ হইয়া যায়। 
ইহাও বল! হইয়াছে যে, নুযুত্তি ও মৃত্যুকালে ইন্দিয়গুলি মনে এবং মন প্রাণে বিলীন 
হইয়া! যায়। এসকল কথার একই ভাৎপর্যা। প্রাথ এবং যন একই বস্তু । 

* *প্রাণ-..."'সর্বক্রিয়। হেতুঃ। যাস্চ তাঃ সর্ধজ্ঞান-হেতুতৃতাশ্চম্ষুরিত্যাদ্যেতাঃ 
প্রাপাপানয়োনিবিষ্টা়। প্রাণাপানবৃত্ধিঃ জীবনং, তদন্বৃতয় ইত্যর্থঃ--শঙ্বরভাষ্য, 
তরে আরণ্যক, ২৩ বেদাস্তভাষা, ১১৩১ দেখ । 





৩১৬ উপনিষদের উপদেশ । 


পপ পপি? পপ শপ 





উহ্াই যখন প্রাণীদেহে প্রাণ বা মন রূপে অভিব্যক্ত হয়, 
তখন তদ্‌যোগে জীবকে প্্রাণময়” ও “মনোময়* বলা ষায়। 
সির পুর্বেবে নিগুণ ব্রন্ষে এই প্রাণ ও মনের সম্ভাবনা 
কোথায় ? তিনি (আগন্তক) প্রাণশক্তি বা মায়াশক্তি ( অক্ষর ) 
হইতে স্বতন্ত্র। স্রতরাং তিনি গুদ্ধ। এই নিগুণ নিজ্কিয়, 
সর্ব্বোপাধিবজ্জিত শ্রদ্ধ ব্রহ্ম-চৈতন্যে যে শক্তি ওতপ্রোতভাবে 
একাকার হুইয়! বর্তমান ছিল, তাহাই হৃষ্টির প্রাক্কালে জগদা- 
কারে অভিব্যক্ত হইবার উপক্রম করিলে, তখনই ইহাকে 
প্রাণশক্তি? “অব্যাকৃতশক্তি' ঈ্ঈ 'আকাশ' প্রভৃতি নামে ব্যবহার 
কর! হইয়া থাকে । | 

যাবতীয় নাম-রূপের বীজভূত এই শক্তিরূপ উপাধি দ্বারা 
লক্ষিত পুরুষ হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । উৎপত্তির 
পূর্বেও এই আগন্তক শক্তি ছিল না, উৎপত্তির পরেও ব্রহ্ম 
হইতে স্বতন্ত্র ভাবে ইহার সন্ত! স্বীকার করা যাইতে পারে না; 
এইজন্য ইহাকে “অনৃত, ও অসত্য" বল! যাইতে পারে। এ 
কথার তাৎপর্য এই যে, ব্রদ্ধসত্তারই একট! আগন্তক অবস্থা 
বিশেষ একট1 আকার-_উপস্থিত হইল বলিয়াই কি ইহ একটা 
কোন -্বতন্ত্র পদার্থ হইয়া উঠিল ? তাহা কখনই হইতে পারে 
না। ইহা সেই পূর্ণ ব্রন্মসত! ব্যতীত কোন স্বতন্ত্র বস্ত নছে। 


সস পপ পদ হা সপাপা পি টি ক পন 5, সপ ৪ পেন ০ সপ 





তা রর টা সত তাক ২ আর জানা আজ হার এ শপ, ০৯ 


+ বেদান্তভাষ্যে পয বলিয়াছেন--*এই অজ] শক্তি বা প্রকৃতি--তেজ, জপ. ও 
অন এই ত্রিরূপা” (১৪1৯) । 


শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ | ৩১৭ 


ব্রহ্মসত্ত। হইতে বস্তুতঃ স্বতন্্ সত্তা ইহার নাই ; এইজন্য “স্বতন্ত্র 
রূপেই কেবল ইহাকে “অসত্য” বলা যাইতে পারে। স্থতরাং 
এই প্রাণশক্তি” সত্তেও ব্রঙ্গকে পরমার্থতঃ “অপ্রাণ' বল! যায়। 
কেনন! যাহা অসত্য-_বাহার স্বতন্ত্র, স্বাধীন সন্ত। নাই-_তদ্দার 
ব্রন্ষে ভেদ আসিবে কি প্রকারে ? 

এই শক্তিই স্থুল বিশ্বাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে । এই 
অব্যক্তশক্তি সর্বপ্রথমে প্রাণ ঝ হিরণ্যগর্ভরূপে অভিব্যক্ত হয়, 
এ তত্ব আপনাকে বলিয়াছি। ইহাই আবার তেজ, জল, 
পৃথিবীরূপে উদ্ভুত হইয়া, অবশেষে প্রাণীর দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিরূপে 
অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে **। প্রাণশক্তি বখন জগদাকারে বাক্ত 
হইয়! পড়িয়াছে, তখনও পরমার্থতঃ তদ্দার! ব্রঙ্গে কোন ভেদ 
আমিতে পারে না। কেননা জগৎ কি? ইহাও সেই প্রাণ- 
শক্তিরই রূপান্তর--অবস্থা-বিশেষ মাত্র । অবস্থাভেদ হইলেই 
রি কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে না শ'। উহা! যে নর 


শক্তি শা শপ পিল পাপী পপ শপ পম সস পশলা পরা সপ শা আপা পাকা পপ ০০৮৯০ এ সি পর | পিপি পিল ০ সপ বাপিকশপস্পাশ 


* এ সম্বন্ধে অবতরণিকার টিতে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে | থে 
প্রাণশক্তি বাহিরে স্পন্দনরূপে অভিবাক্ত হইয়া! স্ধ্য চন্্রাদি সৌরজগৎ উৎপন্ন করে, 
উহাই আবার গর্ভে জণে সর্ধবপ্রথমে অভিব্যক্ত হইয়া, কার্যাংশ দ্বারা দেই ও দেহা- 
বয়বের এবং করণাংশ দ্বারা ইন্ট্িয়াদি শক্তির গঠন করে। এই জন্যই শস্কর এস্থলে 
-্শরীর-বিষয়-কারণানি তৃতানি” বলিয়াছেন। [করণাংশ--3101107* কীরধ্যাংশ- 
1186917 ] 

$ “নহি বিশেষ-দর্শমমাত্রেন বস্তনত্বং ভবভি,**স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ"__ 
বেদাস্তভাবা। ২।১।১৮। 


৩১৮ উপনিষদের উপদেশ । 





পরমার্থতঃ সেই শক্তিই থাকে । সুতরাং ব্রহ্গ-_-শুদ্ধই থাকিয়া 
যাইতেছেন। এই আমি আপনার নিকটে সংক্ষেপে পরাবিষ্ভার 
বিষয়ভূত, নির্বিবিশেষ, অূর্ত, শুদ্ধ, সত্য পুরুষের স্বরূপ কীর্তন 
করিলাম। সংক্ষেপে বিষয় নিদ্ধীরণ করিয়া লইয়া, পরে উহ্থার 
বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিলে, বুঝিবার পক্ষে সহজ হইয়া! উঠে।” 


৯৯ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


পারি ৩০০০ ী৮শ-...০শ 


( বিরাট ।) 
অঙ্গির বলিতে লাগিলেন,--- 

“মহাশয়! ইতঃপূর্ন্বে শক্তির সূষ্মন অভিব্যক্তির কথা 
ব্লিয়াছি। এখন স্থূল অভিব্যক্তির কথ! বলিব। এই স্থূল 
অভিব্যক্তির সমষ্টিনাম__-“অণ্ড" বা “বিরাট”। সেই অক্ষর 
ভূত-যোনি পুরুষই সুন্মন হিরণ্যগভরূপে এবং তিনিই আবার স্থুল 
বিরাট্রূপে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন। বিবিধ স্থুল স্ষ্ট-পদার্থ- 
গুলিকে এই ব্রিরাটু পুরুষের ছ্হোবয়বরূপে কল্পনা কর! যাইতে 
পারে। এই পরিদৃশ্যমান আকাশ, সেই বিরাট্‌-পুরুষের 
মস্তক; চন্দ্র ও সুধ্য তাহার ছুই চক্ষুঃ; দিক্‌ তাহার কর্ণ; 
অভিব্যক্ত বেদ ( শব্দরাশি ) তীহার বাক্য । স্থুল বায়ুই এই 
বিরাটুদেহের প্রাণশক্তি এবং এই স্থুল জগৎ তাহার হৃদয় ৰা 
মন। জগত, মন বা চিন্তেরই বিকার; কেননা, এ জগৎ 
পরমার্থতঃ জ্ঞেয়াকারে অবস্থিত । ন্ুষুপ্তির সময়ে জ্দেয় জগৎ 
মনেই বিলীন হুইয়! অবস্থান করে, আবার জাগরিতাবস্থায় সেই 
বীজ হইতেই পুনরায় প্রাছুভূতি হয় । একথা যেমন ব্যষ্টি- 


পপর গর পাস আপ সর আজ 


* এই কথাগুলি দেখিয়াই যেন কেহ মনে না করেন ষে জর্গং ত তবে, কেবল, 
“বিজ্ঞান? (068) মাত্র । যদিও কেবল মম্ৃব্য সম্বন্ধেই এ কথ! বা! যাইতে পারিলেও, 








৩২৯ উপনিষদের কারা | 


পপ শিপ সালা ০৮ সস উস রি টা 


ভাবে সত্য; সমগিভাবেও একথা সন্য। বিরাট পুরুষের 
সংকল্প-বলেই, তাহার শক্তি হইতে এ জগৎ প্রাদুভূতি হই- 
যাছে*। আবার প্রলয়ে সেই শক্তিতেই জগৎ বিলান হইয়। 
যাইবে । ম্ততরাং বিরাট্-পুরুষের মনকেই এই স্ুল-জগত্রূপে 
কল্পনা করা যাইতে পারে। এই পৃথিবী সেই বিরাট্‌ পুরুষের 
পদরূপে কল্লিত হইতে তি পারে | এই বিরাটুই প্রথম-পরীরী ; 5 


পর ররর াগপা৮-৯-৪-+৯৫ এপ ৮৯৯ ও: জল কপ পা পা আস. পচ স্পা ২ "রা পা শপ াাা০৭স স্পা জা ৮ ৮৯৯৮ রম, ৬ 


ননষ্য আসিবার বছু পূর্ব হইতেই যে এ জগৎ বর্ঘমান ছিল, শ্রুতি সে কথা জানি, 
তেন | শঙ্কর-নতে। এ জগৎ কেবল বিজ্জান্যত হতে পারে না। বদি তাহাই 
হইবে, তবে তিনি বেদান্তুভাষে কেন অত বত্ুলহকারে পঁবজ্ঞান-বাদের' খণ্ডন 
করিয়া দিয়া, জগতের উপাদান-সত্তাকে প্রতিষ্ঠত করিতে গেলেন? মাও,কা 
উপনিধদের গৌড়পাদ কারিকার (81৫8) ভাষে' শব্ষরাচা্য স্বঘং বলিনা দিয়াছেন 
যে, এ জগৎ যে কেবল চিতেরই ধঙ্ম তাহা হইতে পারে না।' “ন চিত্রজাঃ বাসা 
ধঙ্মাত ইত্যাদি দেখ । আন্নগিপরি এই ভাষোর টীকার স্পষ্ট বলিয়া ধিয়াছেন যে, 
বন্ত্ুগুলি বিজ্ঞান স্বরূপা__ইভ। কেবল ছুই চারিটী পরমার্ণদর্শীর অনুতব মান্র। 
“চিকীবিত কুস্ত-সংবেদন'-__সমনস্তর" কুস্তঃ সম্ভনতি ; সম্ভতশ্চাসো কশ্মতয়া শ্বং- 
বিদং জনয়তীতি ন উপলভ্যতে +-কস্চিদ্পি বিদ্বদ-দৃষ্টান্বরোধেনৈব অনন্যত্থাৎণ। 
পাঠক ইহা অপেক্ষা স্প্টতর কথা আর কি হইতে পারে £ পাঠকবর্গকে আমরা আরে! 
স্পট্ট কথ] শুনাইব। এই গৌডগদকারিকার ভাষমোর (১1২) গীকায় আনন্দগিরি 
স্পট বলিম্নাছেন যে,'কেহ কেহ গে অজ্ঞানশক্তিকে কেবল একট] বিজ্ঞান মাত্র 
বনে করিতে চান, ইহ? অত্যান্ত ভ্রান্ত ধারণা | ফলতঃ উহা বিজ্ঞানমাত্র নহে; উহা 
জগতের বীজশক্তি'। “নম্ব অনাদ্যনির্ববাচ্যমজ্ঞানং সংসারস্য বীজ্ভূতং নান্তোেব ; 
মিখ্যাজ্ঞান তৎসংক্কারাণামক্ঞানশব্দ-বাচাাৎ তত্রাহ জ্ঞানেতি' ইত্যাদি অংশ দেখুন। 
অবতরণিকা দেখুন 
%.«সোহকাময়ত, বছন্যাং প্রজায়েয়েতাদি” | 


শৌন্ক-অঙ্গিরা-সংবাদ । ৩২১ 


স্থল জগণ্ই তাহার শরীর । তিনিই সকল স্থুল ভূতেই অন্তরাত্ম!- 
রূপে অবস্থিত। তিনি সকল ভূতে দ্রক্টা, শ্রোতা, মনন-কত্তী ও 
বিজ্ঞাতারপে--সকল করণরূপে--অবস্থান করিতেছেন। এই. 
বিরাট পুরুষের নিয়মেই “পঞ্চাগ্িষোগে” * প্রাণীবর্গ অহরহঃ 
এ সংসারে আসিয়া! জন্ম গ্রহণ করিতেছে । 

কিরূপে পঞ্চাগ্রি-ক্রমে প্রাণীবর্গ সংসারে জন্মগ্রহণ করে, 
তাহ! বলিয়া দিতেছি । ছ্যালোক বা আকাশ, সুধ্যজ্যোতিদ্বারা 
পরিদীপ্ত হইয়! রহিয়াছে । রাত্রিতে এই আকাশ, চক্দ্রজ্যোতি- 
ছারা দীপ্ত হইয়! থাকে । সূধ্য এবং চন্দ্রজ্যোতিই-_ 
এ আকাশমগুলকে অগ্নি ঝ তেজ দ্বারা আপ্লুত করিয়! 
রাখিয়াছে |” এইজন্য এই আকাশকে অগ্নি বল! যায়। 
এই সূর্য্য ও সোমের কিরণ-যোগে অন্তরীক্ষে মেঘের উদ্ভব 
হ্যা থাকে এবং এই মেঘও সর্বদাই ূধয ও চন্দ্র কিরণে 


টি পা শপ সি পিন স্পা ৮ ৮ প্পাপাশািসপিসসপীপসিশ পাপা পিপি 
শ্পও সালাদ শশা 


এই পঞ্চাগ্রি বিদ্যার তঝ ছালোগ্যোপনিষদে & অধ্যায়ের ১ম ডে ৯ 
খণ্ডে এবং বুহদারণ্যক উপনিষদে, ৮২1১ হইতে ১৬ পধ্যন্ত বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত 


আছে। 
+ শ্রুতির মত এই যে, কন্ম্মী ও জ্ঞানীভেদে ্রধানতঃ সাধক ছুই প্রকার । পর- 


কালে, কর্মাদিগের চন্দ্রালোক-শাদিত লৌকগুলিতে গতি হয়। এবং জ্ঞানীদিগের 
সর্যালোক-শানিত লৌকগুলিতে গ্রতি হয়। জ্ঞানিদিগকে আর কফিরিতে হয় না, 
কিন্ত ভোগান্তে কর্মাদিগকে পুনরার কিরিয়া আসিতে হয়। কফিরিবার হয়ে, 
আকাশ হইতে অন্তরীক্ষে, অন্তরীক্ষ হইতে বুষ্টিযোগে পৃথিবীতে আদ্ধিতে হয়।, 
পৃথিবীতে বৃক্ষাদিযোগে প্রাণীদেহে প্রবেশ করিয়া, স্ত্রীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে ড 
এ স্থলে এই জন্যই সৃধ্য ও চন্দ্রের কথ! উল্লিখিত হইয়াছে। 

২২ 





৩২২ উপনিষদের উপদেশ। 





সমুদ্তাসিত হইয়া থাকে । এইজন্য এই মেঘকে দ্বিতীয় “অগ্নি' বলা 
বায়। এই মেঘ হুইতে বিনিঃস্ত বারিধার! পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতিত 
হইয়া, উহা! হইতে লতা, গুল্ম, ওষধি-আদির সমুস্তব হইতেছে। 
এই পৃথিবীও তেজঃসম্পর্কশুন্য নহে; এইজন্য এই 
পৃথিবীকে তৃতীয় “অগ্নি” বল! যায় *%। পৃথিবী হইতে 
সমুভভূত ওষধি-বৃক্ষাদি, প্রাণীবর্গ দ্বারা খাগ্রূপে পরিগৃহীত হইয়া 
থাকে এবং উহার! প্রাণীদেহে রেতোরূপে পরিণত হয়। 
অতএব ওষধিবৃক্ষাদি-উত্তিদ দ্বারাই পুরুষের (প্রাণীবর্গের ) 
শরীর পুষ্ট, বদ্ধিত ও উহার দেহে রেতোরূপে অভিব্যক্তু 
হইতেছে ণ'। স্থৃতরাং এই পুকুযকেই ( প্রাণীমাত্রকেই ) চতুর্থ 
“অগ্রিণ বল! যায়। যোধিৎ বাস্ট্রী-শরীরকে ( প্রাণীমাত্রেরই ) 
পঞ্চম অগ্নি” বলা যায় %। স্ত্রী পুরুষ সংযোগে- শুক্র শোণিত 
সম্মিলনে-_ক্রম-পরিণামের প্রণালীতে প্রজাবর্গের উৎপত্তি 
হইয়। থাকে $। পরলোকগত জীব সকল, এই পাঁচ প্রকার 





* প্তেজসা বাহান্তঃ পচামানে। যোঙপা'শরঃ স সমহ্গ্ভত, সা পৃথিব্যভবৎ"-. 
শঙ্করাচার্ধ্য। 

1 প্রাণীসমূহ এই ওষধি বা উত্তিদ খাদ্যাকারে গ্রহণ করিয়। থাকে (এই জন্যই 
শ্ররতিতে ব্রীহী, ওযধি প্রভৃতিকে “অন্ন' নাথে অভিহিত কর] হইয়াছে )| এই থাদ্য- 
৬ প্রাণীর শরীর রক্ষিত ও পুষ্ট হয় থাকে এবং শরীরে শুক্র শোণিতাদিরও 

ন্ভব 

১7 দেহস্থ শুভ্র--তে-ন্বরূপ। স্ত্রীদেহ্স্থ শোণিতও--তেজঃম্বরপ। 
সৃতরাং উভয়ই “অগ্রি' | 

$ পাঠক লক্ষ্য করিবেন শ্রুতি কিরগ কৌশলে, সৃষটপদার্থরাশি যে পরম্পন্ 


শোৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদগ। ৩২৩ 


০ ররর 


অগ্নিষোগে-এই পাঁচ পথ অবলম্বন করিয়া-__মত্ত্যলোকে' 
অহরহ্‌ঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে ক্ধ। জীবের জন্মগ্রহণের মার্ 
বলিয়াও, ইহাদ্িগকে “অগ্নি (প্রকাশাত্বক ) বলা যাইতে 
পারে। বিরাট্‌-পুরুষের অথগুনীয় নিয়মে, এই পথ অবলম্বন 
করিয়। জীব সকল অহরহঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে, স্তৃতরাং এই 
বিরাট পুরুষই জীব-জন্মের কারণ। 

এই বিরাট্-পুরুষ হইতেই যাবতীয় কর্ন, কর্মের সাধন 
এবং কর্মফলপ্রাপ্তির লোক সকল স্যষ্ট হইয়াছে। নিয়ত- 
অক্ষর-বিশিষ্ট ( পদ্যাত্বক ) খক্‌ মন্ত্র সকল বা গায়ত্রযাদি বিবিধ 
ছন্দোনিবদ্ধ মন্ত্র সকল ও পঞ্চাবয়ৰ বা সপ্তাবয়ব স্ভোভাদি 
শীতিযুক্ত ণ' সাম মন্ত্র সকল এরং অনিয়তঅক্ষর-বিশিষট 





১৯১৪০ পি স্পা পপ পদ 


সমদধবিশিষ্ট পরস্পর পরস্পরের উপকারক, কেহই যে নিঃসম্পর্কিত (জজ) 
নহে, তাহা বলিয়া দিয়াছেন। ম্য্যাির কিরণ, বায়ুমণ্ডলস্থ বাম্পরাশির সংযোগ 
া্গিয়। দিতেছে বলিয়া, উত্তিদের! “অঙ্গার (০৪79০) গ্রহণ করতঃ দেহপুষ্টি 
করিতে পারিতেছে। আবার আমরা উদ্ভিদ হইতে উহাদের পরিত্যক্ত 'অন্জান' 
(088০7) লইয়া, দেহ রক্ষা করিতেছি। সকলের সঙ্গে সকলের এই দৃঢ় 
ঘিষ্ঠতার কথ! জতি, জীবের এই স্থষ্টিতত্বে কৌশলে বলিয়া দিয়াছেন। 

%* আমাদের মনে হয়, শ্রুতি এই পঞ্চাগ্সিবিদা! বলার উপলক্ষে, ক্রম-বিকাশ- 
বাদের তত্বই বলিয়া দিয়াছেন। শুর্্চন্দ্রাদিবিশি সৌরজগৎ সুষ্টির পর, পৃথিবী 
সুষ্ট ; তৎপরে উদ্ভিদ্রাজ্যের বিকাশ । তাহার পর রেতোযুক্ত প্রাণীদিগের আশু- 
হি পাঠক এই ক্রমবিকাশের তত্বও কি পাওয়া যাইতেছে না? * 

অর্থশূন্য বর্ণের নাম “স্তোভ'। যেষন্দ হাউ, হাই, অথ, ই, উ, এ, উহঃ 
হিং, ছম্‌, ইত্যাদি বর্ণ ছান্দোগ্য উপনিষদের ১/৩1১৩১--৪ ইত্যাদি দেখ। সাষ- 


৩২৪ উপনিষদের উপদেশ । 


(গদ্যাত্বক ) যজুন্মন্্ সকল--এই তিন প্রকারের মন্ত্র তাহ 
হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে *। দীক্ষা ( মৌন্ত্রীবন্ধনাদি নিয়ম ), 
অগ্নিহোত্রাদ্দি যঙ্নিবহ, ক্রতু, যজ্ঞের দক্ষিণাঁ-দান-পদ্ধতি, 
যজ্ঞের কাল, যজ্ছের কর্তা (যজমান ), যজ্জের ফলস্বরূপ স্বর্গাদি- 
লোক সকল, এবং এই সকল লোকে যাইবার জন্য সূর্ধা ও 
চন্দ্রের আলোক দ্বারা শাসিত £য উত্তরমার্গ ও দক্ষিণমার্গ 
রহিয়াছে '*-_-এ সমস্তই সেই অক্ষর-পুরুষের বিধান । 

এই বিরাট-পুরুষ হইতেই প্রাণ এবং অপান, ব্রাহী এবং 
যব & প্রাদৃভূতি হইয়াছে । এই বিরাট্-পুরুষেরই অঙ্গতৃত 


গানের কয়েকটা অবস্ধৰ আছে । উদণাতৃ পু্ীষ যে গানগুলি উচ্চারণ করেন, তাহার 
নাম 'উদর্গীথ' গান) প্রতিহর্তা যে গাঁল উচ্চীরণ করেন, তাহার নাম 'প্রতিহার' ; 
এইরূপ ৫ বা ৭ প্রকার গনের ভেদ আনছে! ভান্দোগা উপনিষদ দেপ। 

₹ 'ও'কার সকল মন্ত্রের মূল ও"কার সদ শকের বীর । স্টিকালে অবাক্ত- 
শক্তি প্রথমে স্পননাকারর--কম্পনরূপে- শকরা,প আভিবাক্ত হয়। মকারই আিম 
শক ) উ+উ1ম্-অকরেরই মৌণ্লক বিকার। আর সকল স্বর ও বাগুন এই যুল 
ও'কারেরই বিকার | 

+ ইহারাই পিতৃযানযাগ ও দেবযাননাগ নামে প্রপিদ্ধ। প্রথ্ম খণ্ডের জব 
তরণিকায় ইহাদের বিবরণ প্রদত ভইয়াছে। 

? শ্রুতির অন্থন্্ ব্রীহী ও যবকে “অন শুনে অভিহিত করা হইয়াছে । ক্রিয। 
বিকাধিত হইলেই উহা! করণরূপে (প্রাথশক্িরপে ) এবং কাধ্যরূপে ( অন্নরূপে ) 
স্বকাশিত হয়। এনস্থলে প্রাথ ও অপান শক দ্বারা করণাত্মক 'অংশ এবং ভ্রীহি-বব 
শব্দ ছবারা+কার্ধযাস্ক অংশের কথা বলা হইয়াছে । এই দুষ্ট অংশই একতে। প্রথমে 
ত্য চন্দ্াদি আধিদৈবিক পদার্থ, পরে গশুপক্ষী, অবশেষে মনুষ্য অভিবাক্ত করি- 
য়াছে,_.এ কথা বলা হইয়াছে। | 


শোৌদ কস রা | ৩২৫ 


_ স্পা পপি 
ক পাপী শী পপি 
০ গলপ শট পপ অপি 


আদিত্য, ৭ রুদ্র, বস্তু প্রভৃতি আধিদৈবিক পদার্ঘগুলি, তীহা৷ 
হুইতেই উদ্ভুত হইয়াছে, সাধ্য নামক দেবতাবর্গও তীহা হইতেই 
উদ্ভৃত। গ্রাম্য ও আরণ্য পক্ষি ও পশু সকল এবং সর্বশেষে 
কন্মাধিকারী মনুষ্যবর্গ তাহা হইতেই সমুদ্ভুত হইয়াছে । মনুষ্য- 
দেহে জীবন ধারণের হেতৃভৃত প্রাণ ও অপান * এবং শরীর- 
স্থিতি-হেতু ত্রীহী-যবাদি অন্নও তীহারই স্থষ্টি। যজ্ঞাদি ক্রিয়ার 
সাধনভূত তপশ্চধ্যা এবং সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনের সহায়ভূত 
ইন্দিয়াদির নিগ্রহরূপ তপঃ-_-এই উভয় প্রকারের ( কন্দী ও 
দ্ানী ভেদে ) তপস্যা; পুরুঘার্থ সীধনের হেতৃভূত আস্তিক্য- 
বুদ্ধি; সত্যপরায়ণতা, পরপীতীবর্জজন ও ব্রদ্ষচর্্যপালন-_.এই 
তিনটা ব্রচ্মবিদ্যানুশীলনের সহায় +-_এ গুলি সকলই তীহারই 
বিধান । 

এই বিরাট্‌-পুরুষ হইতেই মনুষ্যের শ্রোত্রদ্বয়, চক্ষু য়, 
নাসাদয় ও বাক্‌__-এই প্রধান সপ্ত টানা খাত টিরানাতি | 


দা ৯ পা শা পপ পাপ ও শা শি শিপ পাপী শি ৮ আপ পিপল 


রঙ “পরাণাপানরৃততি  জীবনমূ*- তের ও আরণ্যক ত্বাধ্য, ২/৩। শ্রুতি কেমন 
কৌশলে একটীমাত্র শ্লোকে ক্রমবিকাশ বাদটী নির্দেশ করিয়াছেন পাঠক তাহাও 
লক্ষ্য করিয়। দেখিবেন। 

1 মনুষ্য স্্টির কথ! বলিয়াই, কর্মী ও জ্ঞানীভেদে--মহুষ্ের আচর্িত “কর্ম 
গুলির বিবরণও সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষেপে বলিয়। দেওয়া হইল । 

| পূর্বামন্ত্র বয্যের উৎপত্তির কথ! বল! হইয়াছে, কিন্ত মন্থব্যদেহে *ইক্ত্রিয়োধ- 
শাত্বির কথা বল! হয় নাই ; এই মন্ত্রে সেই ইত্ড্রিয়ের কা বলা! হইল। আবার সঙ্গে 
সঙ্গে, কি প্রকারে ইপ্টিয়বর্গের প্রয়োগ করিলে মন্থব্য ব্রদ্ধোদ্দেশে “কর্ম কাঁরয়া 


টি 


৩২ উপনিবদের উপদেশ । 


সপ পপ 
পপ শী পপ পাট সপ তাও আর জপ ডিএ 
সি সী ০ পপ রস পরপর 


স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধি-করণই ইহাদের সপ্তপ্রকার দীপ্তি। 
শব্দ-ম্পর্শ-রূপ-রসাদি সপ্তপ্রকার বিষয়ই, ইহাদের সমিধ ব| 
কাষ্টস্বরূপ। সপ্তপ্রকার বিষয়েন্ধনযোগে, এই সপ্তপ্রকার 
ইত্রিয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। ইহার! যখন বিষয়ানুভূতি লাভ 
করিয়! থাকে, তখন ইহার! যেন হোম-ক্রিয়। সম্পাদন করিয়। 
থাকে, ইহাও বলা যাইতে পারে। এই সপ্তপ্রকার ইন্দ্িয়শক্তি, 
দেহস্থ চক্ষু-কর্ণাদি গোঁলকে *% সর্ববদ! পরিচরণ করিয়। বেড়াই- 
তেছে এবং স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া বিষয়-বিজ্ঞান লাত করিতেছে । 
স্বযুপ্তিকালে ইহার! স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, 
বুদ্ধিগুহায় ণ' লীন হইয়! অবস্থান করে। ইহারা সেই বিরাট- 
পুরুষ দ্বারাই প্রানীর দেহে স্থাপিত হইয়াছে। যাহারা সংসার 
মগ্ন, ইন্ড্রিযপরায়ণ, তাহারা এই সকল ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের 
সছ্যবহার জানে না। তাহাদের পক্ষে, এই ইন্দ্িয়গুলি কেবল 
শবাম্পর্শাদি বিষয়বর্গের সংবাদ বহন করিয়া দিবার যন্ত্র মাত্র । 


শপে পারাপার পাপ 


্রতিব্যতীত আর কোথায় চি যায়? 

ক গোলক-্-স্থান ; 91063 0£01%875 

1 বুদধি-গুহা--প্রাণশক্কিকেই বুদ্ধি-গুহা বল! যাইতে পারে। সুযুস্তিকালে, 
শবম্পূর্ণাদি বিজ্ঞানগুলি মনে বিলীন হয়। মনও বিবিধ বিজ্ঞান সহ প্রাথশকিতে 
বিলীন হইয়া বায়। তখন এই জঞগ্যই কোন প্রকার বিশেষ-বিজ্ঞান থাকে না। 
সকবই অধ্যক্তভাবে প্রাণে অবস্থান করে। আবার জাগরিতকালে, এই প্রাণশক্তি 
হইতেই বিবিধ বিজ্ঞান ও এল্জিয়িক ক্রিয়াগুলি বিষয়-যোগে প্রবুদ্ধ হইয়! উঠে। 
ইছাকে 90002501085 162197 বলা যায় কি? 





শৌনক-অঙিরা-সংবাদ | ৩২৭ 


পণ আরশ স্পা | ক শত সস পালার পপ টা সক পা 


কিন্তু বাহার! আত্ম-যাজী, বিদ্বান ও মুমুক্ষু_বীহারা সর্ববদ 
সর্বব-পদার্থে কেবল ব্রন্মেরই অনুভব, ব্রহ্মদর্শন করিতে অত্যাস 
করিতেছেন, তাহাদের নিকটে. এই ইন্দ্রিয়গুলি অস্থাপ্রকার 
বাদ আনিয়া! দেয়। বিষয়-যোগে প্রদীপ্ত ইন্তিয়বর্গ, 
কি জাগরণে কি নিদ্রায়, নিয়তই যেন বিষয়ানুভূতিরূপ হোম- 
ক্রিয়া ও ব্রক্ষযজ্ঞ সম্পাদন করিতেছে, তাহারা এই প্রকার 
অনুভব করিয়া থাকেন *। জীবের স্ুৃযুপ্তি-কালে, বিষয় ও 
ইন্দিয়বর্গ যখন শ্প্ত_তখনও প্রাণশক্তি দেহে জাগরিত 
থাকিয়া, সেই আত্ম-্যজ্ঞ বা ব্রঙ্গ-হোমই সম্পাদন করিয়া 
থাকে ৭ । ঈদৃশ আন্ন-যাজীদ্দিগকে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্িয়ের বিষয়বর্গ 





* এইরূপে ইন্জিয় ও বিষয়ের অনুভূতিতে যজ্ঘভাবনা করিলে, বিষয়াচ্ছন্রতা 
দূর হইয়াযায়! উপদেশসাহতরী গ্রন্থেও এ তত্ব আছে। *ব/বহারকালে বিধয়গ্রহণস্য 
হোম-ভীবনা, তৎফলঞ্। বিষষেষু আপক্তি-নিবৃতি2”) ১৫1২২। ূ 

1 প্রশ্নোপনিষদেও, জাগ্রথ ও ম্বপ ও সুযুপ্তিকালে এই হোমতাবনার কথ! 
আছে। “যদুচ্ছীস-নিঃস্বাসাবেতাবাছতী সমং নয়তীতি" ইত্যাদি (81২--১৯) 
দেখ। সেই স্থলে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, *ৰিছ্থান্‌ মুমুক্ষুপুরুব সর্বদাই ব্রঙ্গার্থ কর্ম 
করিয়া থাকেন, কখনই কর্ম-বিহীনভাবে থাকেন ন1) ন্থপকালেও ইশি হৌম- 
সম্পাদনে রত থাকেন”। *বিদৃষঃ শ্বাপোহপি অগ্নিহোজহবনষেব | তল্মাৎ বিদ্বান, 
নাকন্্ীতি মন্তব্য ইত্যভিপ্রায়:”। শঙ্বর যে মুমুক্ষুর পক্ষে ক্রিয়াত্যাগের ব্যবস্থা 
দিয়াছেন, তাহা সকাম যজ্ঞাদি কর্মমাত্র। এ সকল গুঢ় অভিপ্রায় নু! দেখিয়া 
লোকে মনে করে যে, শহর নিক্কন্মা সন্ন্যাীর দল হঠি করিয়। গিয়াছেন 41 প্রথয- 
খণ্ডে, অবতরণিকায় এই কর্ধত্যাগ সন্বন্ধে, আলোচনা কর! হইয়াছে । . এ 


৮? 
₹5 8০88 


৩২৮ উপনিষদের উপদেশ। 


কদাপি লিপ্ত করিস্তে পারে না। বিধাতার স্ৃষ্টিরহস্য এই 
প্রকার। গ্রহণের বা ভাবনার তারতম্যে একই বস্ত্র কখনও 
অমৃতের হ্যায় হিতকর হয়, কখনও বা বিষবৎ প্রাণ হনন করিয়। 
থাকে। 

এই অক্ষর-পুরুষ হইতেই লবণসমুদ্র উদ্ভূত হইয়াছে। 
গিরি সকলও তীাহারই স্ঙ্টি। নানা দিগ দিগন্তধাবনশীলা 
স্রোতস্বিনীও তীহা! হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । বিবিধ ওষধাদি 
উদ্িজ্জিও তাহা! হইতেই জন্মিয়াছে এবং এই সকল উদ্ভিদ যে 
রসাদি গ্রহণ করতঃ জীবিত ও পুষ্ট হইতেছে, সেই রসাঁদিও 
তাহারই বিধানে সমুদ্ভুত হইয়া' থাকে %। এই যে সুন্সন 
দেহগুলি, স্থুল-ভৃতাশ্রয়ে ণ' বর্তমান রহিয়াছে, ইহাও তহারই 
বিধান। তিনিই ন্ুক্ষ-শরীরের অভ্যন্তরস্থ আত্ম-চৈতন্য। 

এইরূপে, পুরুষ হইতেই সর্বববিধ পদার্থ স্থ্ট হইয়াছে। 
পুরুষই এই জগণ্রূপে অবস্থিত এবং তিনিই সকল। তীহা 
হইতে ৮৪ +্ঞাবে কোন বস্ত্ুই নাই; তাহারই সতায়, পদার্থ 

* ৩২১ ৩২৫ পৃষ্ঠায় সাদি আবিদৈৰিক সির পরেই পণ্ুপক্ষি ও মনুযোর 

উৎপত্তির কথ! বলা হইয়াছে । সে স্থলে পর্বত, নদী এব: উদভিছ্‌ চটির উল্লেখ করা 
হইয়াছিল না। এই মন্ত্রে শ্রুতি তাহাও বলিয়া দিলেন এবং এতদ্দার) হষ্টির পূর্ণতা 
সম্পাদন করিলেন। এই অধায়ের সমস্ত মন্ত্রগুলি একত্র করিয়া পডিলে, সৃষ্টির একটা 
ক্রমস্টরগ্রত-স্তত্রের কথা প্রাপ্ত হওয়] যায়। 


+ সুক্ক শরীর যে ছুগ ভূতের আশ্রয় ব্যতীত খাকিতে পারে না, শঙ্কর তাহ! 
এ্রস্থলে 'বলিয়। দিলেন । বিজানভিক্ষুও সে কথা সাংখ্যদর্শনে বলিয়া দিয়াছেন। 


৯৯. শপ আগ পপ পপ পাপা 





শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ। ৩২৯, 


শি সস পরার সরা আপ পা এ স্পা ০০ 


সকলের সন্ত । স্থতরাঁং যাহার পরমার্থতঃ স্বতন্ত্র সত্তা নাই, 
তাহা “অসত্য । অতএব পুরুষই একমাত্র “সত্য? ক্। পুরুষসত্তা 
হইতে স্বতন্ত্রূপে__স্বাধীন-ভাবে--এ বিশ্বের সত্ত। থাকিতে 
পারে না। তাহারই সত্তাকে অবলম্বন করিয়া, এই বিশ্ব 
অবশ্থিত। ইনিই বিশ্বের ও বিশস্থ তাবৎ পদার্থের কারণ; 
বিশ্ব এই কারণের কাধ্য। কাধ্য,--কারণেরই রূপান্তর, 
অবস্থা-ভেদ মাত্র । শ্রতরাং কাধা,_কারণ হইতে প্রকৃতপক্ষে 
একান্ত “স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। কাধ্যগুলি যদি কারণ- 
সন্তারই রূপান্তর-মাত্র হইল, কাধ্যগুলি যদি পরমার্থতঃ কারণ- 
সত্তা হইতে একান্ত স্বতন্্রই 'না হইল ;--তবে ত কারণটীকে 
বিশেষরূপে জানিতে পারিলেই ধথেন্ট হইল; কারণের জ্ঞান 
হইলেই ত সঙ্গে সঙ্গে কাধ্যের জ্ঞান আপনিই আদিবে। 
অতএব পরমকারণস্বরূপ ব্রহ্গই সেই বস্তু, কেবল ধাঁহাকে 
জানিতে পারিলেই, সমস্ত বস্তৃগুলিকেও জানিতে পার! যায়। 
তপঃ ও জ্ঞান তাহা হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে। জ্ঞান-বিহীন কেবল- 
কম্মীদিগের সাধন তপ, আর জ্ঞানীর সাধন জ্ঞান--এ উভয়ই 
উাহারই বিধান। যিনি এই পরম অস্ৃতস্থরূপ ব্রহ্মপদার্থকে 
আপন হৃদয়-গুহায়, জীবাত্মার সহিত অভিন্নভাবে নিয়ত অনুভব 


পর 




















পান্থ পাপ ৩. আশা পপ পাপা 


ক +/%1] 00605 21৪ 001 110) 2110 (30081) 10170-81080186 
“ৰিকারেহম্থথতং জগৎকারণং বদ্ধ নিদ্দিষ্টং “তদিদং সর্বহমূ' ইতাচ্যতে, ষথ্! “সর্ব ' 
খন্বিদং ব্রচ্ধ' ইতি। কাধ্যঞ্চ কারণাদব্যতিরিজমিতিবক্ষ্যাম£"-বেদাস্তভাহ্য, ৯১12৫ । 


৩৩৩ উপনিষদের উপদেশ ] 


সস শি ৮শ শাক শো পসপেপপলাা 


করিতে পারেন, তাহার অবিদ্যা গ্রন্থির * উচ্ছেদ হইয়! যায়। 
হে সৌম্য! এই সংসারে জীবিত থাকিতেই সেই ব্যক্তি 
সব্ববন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যাইতে পারেনগ। 


৯৯৫ 





* বিবয়দর্শন, বিষয়-কামনা এবং বৈধয়িক' সখাদি প্রান্তির লিনিত্ব কর্ম” 
এইতিনটাকেই শঙ্কর 'অবিদ্যাগ্রস্থি' বলিয়াছেন । প্রথম খণ্ড দেখ | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 





(ব্রহ্ম-সাধন। ) 
অঙ্গির! পুনরপি শৌনককে বলিতে লাগিলেন-_ 

“ত্রন্মের স্বরূপ কীর্তন করিয়াছি এবং কিরূপে ব্রহ্ম জগতের 
কারণ হন, সেই অক্ষর ভূতযোনি পুরুষের তত্বও বলিয়াঁছি। 
কি প্রকারে সেই অক্ষর পুরুষ সৃন্ষনরূপে ও স্থুলরূপে অভিব্যক্ত 
হন, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে । এখন সেই ব্রহ্মপদার্থের সাধন- 
প্রণালীর বিষয়ে সংক্ষেপে আপনাকে কিঞ্চিৎ বলিব। আপনি 
অবহিত হইয়া, এই সাধন প্রণালী ও উপাসনা পদ্ধতি শ্রবণ 
করুন্‌। 

১। প্রথমতঃ, ধাহার! উত্তম সাধক, তাহার! সর্ববদ! চিত্তদ্বারা 
ব্রহ্মপদার্থের স্বরূপাদির বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন। এই বিচার 
দ্বারাই তীহার জ্ঞান পরিপক্ক হইয়া, মুক্তি উপস্থিত হইবে। 
ব্রন্ষের প্রকৃতস্বূপ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ ভাবনা এবং তদ্বিষয়ক 
যুক্তিগুলির পুনঃ পুনঃ মনন ও অনুসন্ধান করা কর্তব্য । ইহাই 
বিচারের একমাত্র উপায়। 

্রক্মপদার্থ স্বরূপতঃ পরোক্ষ হইলেও, ইনি বুদ্ধির বিবিধ 
বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হন। দর্শন, শ্রবণ) মনন, 
বিজ্ঞানাদি দ্বারা, ইহারই স্বরূপ ( অখণ্ড জ্ঞান )-প্রকাশিল্ত হইয়! 





৩৩২ উপনিষদের উপদেশ । 


০০ পারল ক ৯ | আপা ভাপ ক ০ সস চার রজার, সর, ০১৬, এ ক ৮২ 


থাকে &। এই জন্যই ইহাকে হৃদয়গুহাশায়ী বলে। বদ্ধিরূপ 

গুহায় এই আত্ম-চৈতন্থ, বুদ্ধির বিবিধ বুত্ভি-সংসর্গে জ্ঞানাকারে 
প্রকাশিত হইয়৷ রহিয়াছেন |. ই'হারই প্রকাশে বিশ্ব প্রকাশিত 
হইতেছে, নতুব৷ বিশ্বের প্রকাশ সম্ভব হইত না। সকলের 
আশ্রয় 'ও অধিষ্ঠান রূপে, এই ব্রহ্গ-চৈতন্যের ভাবনা করিবে। 
ইহীরই অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই, সকল পদার্থ প্রকাশিত 
হইয়া থাকে। সমুদয় পদার্থের মুল-উপাদান যে মায়াতত্ব, 
ভাহাও ই'হারই অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত রহিয়া, বিবিধ পরিণাম 
প্রাপ্ত হইতেছে এবং তসংসর্গে ইহীরও জ্ঞান-ম্বরূপের আভাস 
আমর! প্রাপ্ত হইতেছি 1 | ইনি পর্ববাস্পদ--সকলের অধিষ্ঠান 
_ বলিয়া, ইহার নাম “মহৎ-পদ। যেমন অরগুলি রথের 
নাভিতে % প্রবিষ্ট থাকে, তদ্রুপ সকল পদার্থ ইহাতে সমর্পিত__ 
প্রবিষ$ঁ-_রহিয়াছে। উড্ডরনশীল পক্ষী সকল, প্রাণনক্রিয়াশীল 
পণ্ু ও মনুষাদি, ক্রিয়াশীল ও (ক্রিয়াশীল ১ স্থাবর জঙ্গম,__ 





এপ পা শিীপপািলা শী শি ০৯ কাল সদ পি বত ৮১ 


* বুদ্ধির বৃতি বা গরিণামগুলি জড়, (শন্পর্শাদিও জড়; ইহাতে : জ্ঞান 
থাকিতে পারে না। তবে যে উহাদের উপলব্ধি হয়, তাহ! এই প্রকাশ-স্মরূপ 
পরমা স্মচৈতন্যনিবন্ধন । অর্থাৎ জড়ীয় বিকার-সংসর্গে এক অখণ্ড আত্মচৈতন্যেরই 
অবস্থান্তর প্রতীত হয়। সুতরাং 'জানশ্বরূপ' বলিয়! তাহার আভাস পাওয়া যায়। 
“ত্রন্ধ বিস্থোপলব্যাত্বন। প্রকাশযানমেব সদেতি ভাবয়েদিত্যর্থ:” ।--আননগিরি | 

1 *সর্ববাংপদং যত তেব মায়াম্পদমাত্মভৃতমিতি ঘুক্যন্সন্ধানমাহ'--আননাগিরি। 

রথনাভি--৪৮০1, অর---510/93. 

$* বন্ততঃ ক্রিয়াশীল সকলই ; কেবল জড়ত্বনিবন্ধন অক্রিয়াপীল বল! হ্ইয়াছে। 


শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ। ৩৩৩ 


তাবৎ বস্তই ব্রন্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । জগতে অভিব্ক্ত 
সৎ ও অসত-সুক্ষম ও স্থুল- মূর্ত ও অমূর্ত-_-তাব বস্তুই 
তদ্বযতিরেকে সত্তা-বিহীন ; ইহাদের সত্তা ও স্ুর্তি-_তীহারই 
সন্ত! ও স্ফৃর্তির উপরে একান্ত নির্ভর করে। ইনিই সকলের 
বরণীয় ও প্রীর্থনীয়। ইনি সকল পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র; কিন্তু 
কোন পদার্থেরই ইহা হইতে স্বতন্ত্রতী নাই। ইনি স্বতন্ব 
বলিয়াই, লৌকিক বিজ্ঞানের অগোচির । ইনি সর্বদোষরহিত ; 
সুতরাং পরম শ্রেষ্ঠ । 

জগতে যত কিছু দীপ্ডিমান্‌ সূর্যাদি পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে, 
ঈহাঁরা তাহারই দীপ্তিতে দীপ্তি পাইতেছে ; তাহারই প্রকাশে 
ইহারা প্রকাঁশিত। ইহারই শক্তি প্রথমে তেজোরূপে *% 
মাবিভূতি হইয়াছিল, সুর্ধ্যচন্দ্রাদি সেই তেজ দ্বারাই পরিদীপিত 
হইতেছে । পরমাণু হইতেও ইনি স্বক্ষমতম, স্থূল হইতেও ইনি 
স্বলতম | ভুরাঁদি লোক সকল এবং ভূরাদি লোকে বাসকারী 
মন্বব্যাদি জীববর্গ ঠাহাতেই অবস্থিত_সকলেরই অভ্যন্তরে 
সেই ব্রক্মচৈতন্য বর্মমান। চেতনের অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই 
প্রাণাদির প্রবৃত্তি হইয়া! থাকে ; অচেতন জড়ের স্বতঃ স্কুত্তি ব। 
ক্রিয়া অসম্ভব । চেতনের প্রকাশ এবং শক্তিবশতঃই জড়ীয় 
বস্তু সকল প্রকাশিত ও ক্রিয়াশীল হইয়া! থাকে । তাহার সত্তা 





*্ অবতরণিকায় কৃষ্টিতত্ব দেখ। গীতায়ও একথা আছে । “যদাদ্িতা গতং 
তেজে! জগত্তাসয়তেহখিলম্‌। যচ্ন্দ্রসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি নামকম্‌"_+১৫১২1 


৩৩৪ উপনিষদের উপদেশ । 








ঞ 


ও স্ফুর্তিব্যতীত, কাহারই স্বতন্্ব সত্ব ও স্ফর্তি নাই বলিয়া, 
তাহাকেই একমাত্র “সত্য বস্তু বলা যায়। তথ্যতিরেকে অন্য 
সকলই “অসত্য” । অন্যপদার্থের সত্যতা আপেক্ষিক মাত্র, 
স্বতঃসিদ্ধ নহে। কেবল তীহারই সত্যতা স্বতঃসিদ্ধ ক । সকলের 
অধিষ্টান, এই সতস্বরূপ আত্মা অবিনাশী; এই আত্মার 
অনুসন্ধান নিয়ত কর্তব্য ; এই অক্ষর-পুরুষে সর্ববদ! চিত্তসমাধান 
করা বিধেয়। 

জীবাত্মারও প্রকৃত স্বরূপের বিচার কর! আবশ্বক ৭:। 
তদ্দারাও ব্রন্ষের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হইয়া, ব্রহ্ম প্রত্যক্ষভাবে 
অনুভূত হইতে পারেন। এই শুরীর-বৃক্ষের শাখায়, বিচিত্র 
পক্ষবিশিষ্ট % দুইটা পক্ষী, সর্ববদা একত্র মিলিত-ডাবে ও মিত্র- 
রূপে বাস করিতেছে। ব্রহ্মই এই বৃক্ষটার মূল অধিষ্ঠান ;_ 
এই মুল উদ্ধদিকে অবস্থিত। প্রাণাদিই এই বৃক্ষের শাখাস্বরূপ ; 
_এই শাখাগুলি নিম্মাভিমুখে অবস্থিত। অব্যক্তনামক বীজ 
হইতে এই বৃক্ষ ৫৪ হইয়াছে ;--এই অব্যক্ত বীজশক্তিই এই 


শিস ০ স্পা রী পন ০৭ পাপ পপি জল জপ শ জ-পিএ৯ পচ পচ শপ | সর | পি আপি | উপল শক শা 





চে 


* এ সন্ধে অবতরণিকায় বিস্তৃত আলোচন] করা হইয়াছে । (১২৬--১২৭ 
পৃষ্ঠা দেখ )। 

1 এই স্থলে আমর! শ্রুতির কয়েকটী মাত্র শোকের পৌর্ধাপর্ধ্য ভাজিয়। 

মাছি। 

£ জীব অজ্ঞ বলিয়া 'নিয়মা' ; পরমাত্থা সর্বজ্ঞ বলিয়া উহার “নিয়ামক! । 
নিয়ন্য ও নিমাষক শক্তিদয়ই ছুই পক্ষীর পক্ষরূপে করিত হইয়াছে ।--আনন্দগিরি । 
দেহই শবম্পর্শাদি উপলব্ধির আশ্রয় । দেহেই সকলপ্রকার জ্ঞানেয় অভিব্ক্তি হইয়। 
থাকেঞএবং এই দেহেই ব্রপ্ের ভ্ঞানশ্বরপের আভাপ পাওয়া যায়--শব্বরাচার্ধ্য। 
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বৃক্ষে অনুম্থ্যত-অনুগত-হইয়। রহিয়াছে *%। দেহ-বৃক্ষের 
শাখায় সমুপবিষট এই পক্ষী ছুইটার মধ্যে,একটা পক্ষী-_বিচিত্র- 
রসপূর্ণ, স্বখছুঃখ রূপ ফল সর্বদা ভক্ষণ করিয়া থাকে ৭'। অপর 
পক্ষিটী কোন ফল ভক্ষণ করে না; -কেবল চাহিয়া থাকে। 
এই পক্ষিটাই জীবের কশ্মফলের বিধান কর্তা ; কিন্তু স্বয়ং স্বতন্ত্র 
ভাবে--নিব্বিকার রূপে অবস্থিত %। 

নদী-গর্ভে নিপতিত শুন্য কলসী যেমন অচিরকাল মধ্যেই 
জল-ভারে নিমজ্জিত হইয়া যায়, এই জীবও তদ্রপ-_অবিষ্ভা, 
বিবযু-বাসনা ও কন্ধমুফল প্রভৃতির গুরুতারে সমাক্রাস্ত হইয়। 
সংসারে নিমজ্জিত হইয়া *পড়িয়াছে! জড়দেহের সহিত 
আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া, দেহের সুখে ছুঃখে, জন্ম জরায়, 
আপনাকেও স্থখছুঃখ সমাকুল ও জীর্নরোগাতুর বলিয়া মনে 
করিতেছে ! ভাবিতেছে--আমার কোনই সামর্থ্য নাই, হায়! 
আমার প্রিয়তমা ভাধ্য। ও প্রাণ-প্রিয় পুভ্র আমায় ফেলিয়। 
ংসার হইতে অপশ্যত হইল! আমি কিরূপে জীবনধারণ 


পিপিপি জিপি পপ জি 





পির পপ ৩ ৯৮৯ জপ শিপ 


* এই অব্যক্তশক্তি সত্বপ্রধান *₹_-ইহাই পরথাত্মার উপাধি আবার বার ইহাই 
বখন রজঃ ও তমঃ প্রধান হইয়। মলিন হয়, সেই মলিন উপাধিটী জীবের । জীবের 
কশ্মবাসন। দেহাদি,-এই মলিন বীজশক্তি হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে । পরমাস্্রা 
এই বিশুদ্ধ শক্তি যোগে জগৎ সৃষ্টি করেন।-_আনন্দগিরি। 

1 অবিবেক বশতঃ স্খছুঃখাদিতে অহং বোধের অর্পণ--অভিমাঁন পন করে। 
এই অভিমান স্থাপনই “ভোগ” 


চি 


$ অর্থাৎ ইনি অভিমান স্থাপন করেন ন! বলিয়াই--শ্বতস্ত্র, নির্ব্ধিকার “+ 


৩৩৬ উপনিষদের উপদেশ । 
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করিব ?' এই প্রকারে অবিরত হা-হুতাশ করিতেছে ! অবিবেক- 
বশতঃ নিতান্ত মোহান্কচিন্তে, অনর্থজাল বিজড়িত হইয়া, 
অনুক্ষণ.কত চিন্তায় সন্ভপ্ত হইতেছে! এই মোহাকুলিত চিত্ত, 
অবিবেকী জীব, পূর্ববসঞ্চিত ধশ্মপ্রভাবের বলে কদাচিৎ কোন 
কারুণিক ব্রহ্মজ্ঞ উপদেষ্টার উপদিষ্ট সাধন-মার্গে প্রবেশ করিতে 
পারিলে,_সত্যপরায়ণতা, ইন্ড্রিয়শাসন, ব্রঙ্গচ্য্যপালন এবং 
পর-পীড়া উত্পাদন না করিয়া সর্ববভূতে দয়া ও মৈত্রীস্থাপন দ্বারা 
চিত্তের মার্জনা করিতে অভ্যন্ত হইলে, ক্রমে সেই জীব আত্ম- 
চৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে আরম্ত করে। পরমাত্মা যে 
প্রকৃতপক্ষে দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র, এই মহাতত্ব তখন জীব ক্রমশঃ 
বুঝিতে সমর্থ হয়। তখন সে বুঝিচ্ে পারে ধে, আস্মচৈতন্ত 
দেহাদির দোষে দূষিত হইতে পারেন না। আত্মচৈতন্য_ক্ষুধা 
তৃষ্ণা, স্থখ দুঃখের অতীত; শোক-মোহ, জরামৃত্যুর অতীত ২ 
তিনি সকল জগতের নিয়ন্ত।! এবিশ্ব ভীভার বিভূতি, এ বিশ্ব 
ভাঁহীর মহিম!। ইহাই জীবাত্মার প্রকৃত রূপ । তখন জীব 
মাপনার এই স্বরূপের তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং 
ধসারের শোক-সাগর হইতে বিমুক্ত হইয়। যায়। 

আন্ম-জ্ঞান জন্মিলে, আত্মচৈতন্য যে স্বপ্রকাশ স্বরূপ-_- 
কলুগ্ত-চৈভন্য-স্বভাব__-এবং আত্মটৈতন্য যে সর্ববজগতের শিয়ন্তা 
এবং বীজ-স্বরূপ, এ তত্ব বুঝিতে পারা যায়। এই বোধ দৃঢ় 
হইলে, সংসারের বন্ধনরজ্জু-্বরূপ শুভাশুভ কর্্ঘ ক্ষয়িত হইয়া 


শৌনক-অঙ্গিরা-সংবার্দ । ৩৩৭ 





পা পপ কাপর এরা 


যায় এবং জীব তখন বিগত-ক্রেশ হইয়া, অদ্বৈত-বোধরূপ পরম- 
সাম্য লাভ করিয়া মহানন্দে পুর্ণ হয়। 
পরমাত্ম-চৈতন্যই প্রাণের প্রাণ, সকলের নিয়ন্তা । ইনিই 

বিশ্বের ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ পর্যন্ত বিবিধ পদার্থরূপে বিভাত 
হুইতেছেন। ইনিই সকলের অন্তরাত্মীকূপে সমবস্থিত। বে 
মুমুক্ষু পুরুষ এইরূপে আপনার আত্মার সহিত অভিন্নভাবে 
পরমাত্সাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন, তাহাকে 
“অতিবাদী” *% বলিতে পারা ষায়। কেননা, আম্মাই সকল; 

আত্মা হইতে কাহারই 'ম্বতন্ৰ' সত্তা নাই ;-_এই বোধ দৃট়ীকৃত 

হইলে, তখন ভীহার চক্ষে স্বত্ব ভাবে কোন বস্তই দৃক্ট হয় না; 
সুতরাং ব্রদ্ধাতিরিক্তভাবে-__ ব্রদ্মদত্ত হইতে স্বতন্ত্রূপে--তখন 

আর তিনি কোন্‌ পদার্থের কথা বাক্যদ্বার৷ উচ্চারণ করিবেন £ 
এই জন্যই তাহাকে “অতিবাদী” বলা যায়। তখন তাহাকে 

'আত্মক্রীড় এবং 'আত্মরতি'ও বল! যায়। তখন আত্মাতেই 
ভীাহার ক্রীড়া! ও গ্রীতি স্থাপিত হয়; আত্মেতর পদার্থে-_ 
পুজদারাদিতে--তখন আর স্বতন্ত্ভাবে তীহার শ্রীতি স্থাপিত 
হইতে পারে না। জ্রীড়া_-বাহা কোন সাধনের অপেক্ষা করে 
এবং রতি--বাহা কোন সাধনের অপেক্ষ! রাখে না। তখন 
সেই সাধকের সর্বত্র, সর্ববপদার্থে কেবল আত্মাই শ্রীতির সামগ্রী 
হইয়। উঠেন। কেন না, আত্মারই প্রীতি সাধন করে -বলিয়া। 

৮ সজ্প্পাল 

২২ 


৩৩৮ উপনিষদের উপদেশ । 





পদার্থ গুলি প্রিয় হয়, নতুবা স্বতন্ত্রনপে পদার্থে প্রীতি স্থাপিত 
হইতে পারে না| **। তখন, ধ্যান, বৈরাগ্য ও জ্ঞানই--মেই 
সাধকের একমাত্র “কশ্ম্ন” হইয়া উঠে। অন্ধকার ও আলোক 
যেমন একত্র অবস্থান করিতে পারে না; সেইরূপ, বাহাপদার্থেও 
(স্বতন্ত্রভাবে ) প্রীতি জন্মিবে, অথচ আন্মাতেও আপ্রীতি ও 
আনুরক্তি স্থাপিত হইবে-_ইহা কখন সম্ভব হইতে পীরে না ৭ । 


রর ০০+/০াজঞর  ..: পপপ ্প৬। প বা শপ পপ লোপা "ডা কপ ৯৮ সা পরা এ পির আআ আপ - চা শপ পিজি 


* প্রথন খও,_“মৈত্রেয়ীর উপাধ্যান দেখ । এই স্থলে শঙ্কর ইহাও বলিয়াছেন 
যে, এতন্বার! জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় নিষিদ্ধ হইল" | অর্থাৎ তখন আর বাহাপদার্থ 
প্রাপ্তির উদ্বেস্তে কোন ক্রিয়া হইতে পারে না। ক্রিয়ামাত্রইই কেবল ব্রন্ষোদ্দেশেই 
সম্পন্ন হয়। হুতরাং ক্রিয়াকে জ্ঞানে পরিবর্তিত করিয়া লওয়া! হইল মাত্র । এ কথায় 
ক্রিয়া উড়িয় যায় না। এই স্থুলে আননগি্লি বলিয়াছেন,_“যাহাদের সমাক্‌ অদবয় 
বক্ষজ্ঞান জন্মে নাই, তাহাদের অন্য জ্ঞান ও ক্রিয়ার সমুচ্চয় রহিয়াই হাইতেছে। 
অর্থাৎ তখনও ইহাদের কিঞ্চিৎ “ম্বতন্ত্রতা' বোধ থাকে £ সর্বত্র কেবলই প্রন্ধান্ুহৃতি 
এখনও সম্যক্‌ দৃঢ়তা লাভ করে নাই। সমাক্‌ অদ্বয়-জ্ঞান জন্সিলে' ব্রহ্মসত্তা হইতে 
কোন পদীর্থকেই “্বতন্ত্র বলিয়া বোধ থাকে না। কর্খধাত্রই তখন কেবল এক 
ব্রন্ষোদ্দেশে সম্পন্ন হয়। 

শ পাঠক শঙ্গরের কথার তাৎপর্য্য অনুভব সী । এতদ্বারা বাহ পদার্ঘকে 
উড়াইয়! দেওয়] হইল না৷। ব্রদ্ধসত্ত) হইতে “স্বতন্ত্র ূপে বাহাপদার্থ গ্রহণ ষ্টাবাহা পদার্থে 
গ্রীতি-নিধিদ্ধ হইয়াছে মাত্র! সকল পদার্থে কেবল ব্রহ্মসতারই অন্থন্ভব করিতে 
হইবে; পদার্থগুলিকে কেবলমাত্র পদার্থরূপে তখন আর গ্রহণ করিতে হইবে না। 
প্্গুলি ব্রক্মসত্তাকে অবলম্বন করিয়া আছে, উহার ব্রন্থেরই এশ্বর্ধয ও মহিম! 
মীত,--এই প্রকার অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইহাকে পদার্থে “অন়্াগমূলক' সাধন 
বলে ন]। ইহা! £বৈরাগ্যমুলক' সাধন। এ অবস্থায়, সর্বদা বিষয়বর্গের দৌধান- 
সন্ধনি (বৈাগ্য) এবং ত্রন্্সত্তান্থভবের জন্য নিয়ত শ্রবণ-মননাদির পুনঃ পুনঃ 
অহশীলন (অভ্যাস) করা কর্তব্য। ইহাই শঙ্ষরমত। 


শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ। ৩৩৯ 


সালা শী এপি আত 











পরার পপ পপ ই অপ আস 


এইরূপ সাধকই প্রকৃত কর্্ম-সন্গ্যাসী। এইরূপ সাধকই 
্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে সর্ববশ্রেষ্ঠ। 

২। ব্রহ্বিচার ও আত্ম-বিচারের প্রণালী বলিলাম। 
সর্বত্র ব্রক্মানুসন্ধান ও ব্রহ্গ-মননের কথা বলা হইল। কিন্তু 
ষাহার! এরূপে বিচার ও অনুসন্ধানে সমর্থ নহেন, এখন সেই 
প্রকার মুমুক্ষু ব্যক্তির উপাসনা-প্রণালী কীর্তন করিতেছি, 
শ্রবণ করুন্‌। 

ব্র্মসত্ত। হইতে “স্বতন্ত্র বোধে বিষয়-ভাবন! করিলে এবং 
কেবলমাত্র বিষয়-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া ক্রিয়ার 
আচরণ করিলে, তদ্বার! ব্রশ্নি-ভাবনা সিদ্ধ হয় না, ত্রহ্ধকে 
প্রাপ্তও হওয়া যায় না। এরূপ আচরণে ব্রহ্ম “আবৃত” হইয়! 
পড়েন ; কেবল শবাস্পর্শাদি বিষয়বর্গই জাগিতে থাকে । সুতরাং 
এরূপ সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে যদ্দারা বিষয়বর্গের 
পরিবর্থে কেবল ব্রহ্ধই জাগিতে থাকেন। শবম্পর্শাদির প্রকাশক 
বাক্য (শব্দ) পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ও কার উচ্চারণ করিয়া, 
সমাহিত-চিত্ে-_একাগ্রমনে- ব্রক্মভাবনা করিতে থাকিলে, সেই 
ও'কার দ্বারা ব্রহ্মচৈতন্য অভিব্যক্ত হুন। এই অভিব্যক্ত চৈতন্যাকে 
হৃদয়ে আত্ম! বলিয়াই অনুসন্ধান করিতে হইবে । উপাদনা ও 
অবিরত ধ্যান দ্বারা! তীক্ষীকৃত, উপনিষদ্‌-প্রসিদ্ধ মহান্‌ শর দ্বারা 
আত্মবস্তকে লক্ষ্য করিবে। চিত্তকে বিষয়বর্গ হইতে আকর্ষণ ' 
করিয়৷ লইয়া, ব্রদ্ধভাবনারপ সামধ্য-প্রয়োগে, প্রণবরূগী 


৩৪৩ উপনিষদের পদেশ। 





পা 


ধনুতে নিজের আত্মারূপ শর সন্ধানপূর্ববক, সেই অক্ষর পুরুষ- 
চৈতন্যকে লক্ষ্য করিতে থাকিবে । এই সন্ধান সিদ্ধ হইলেই, 
অনায়াসে শর লক্ষ্যে প্রবেশ-লাভে সমর্থ হইবে। এইরূপ, 
ও'কারাভ্যাসে চিত্ত সংস্কৃত ও মাজ্জিত হইলে, অতি সহজে বিন! 
বাধায়, আতর মধো ক্রক্গ-চৈতন্য ফুটিয়া উঠিবেন। বিষয়- 
ভাবনা ও বিষয়-তৃষ্ণা এবং সর্বপ্রকার প্রমাদ-বঞ্জিত হইয়া, 
ইন্ড্রিয়বর্গকে ষথাঁষথ শাসনে রাখিয়া, একাগ্রচিত্তে, বুদ্ধিবৃত্তির 
সাক্ষীরূপে অবস্থিত আত্মাকে, লক্ষ্যের বিষয়ীভূত করিতে 
হইবে । এই প্রকার অভ্যাস করিতে থাকিলে, যাবতীয় অনাত্- 
বিষয়কবোধ তিরোহিত হইয়া, সর্ববত্র ব্রহ্মদর্শন সুসিদ্ধ হইয়া 
উঠিবে। | 
প্রণবাবলম্বনে উপাসনার কথা বলিলাম। এই আত্ম- 
চৈডন্যকে আপনার হৃদয়-গুহাঁয়, বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক ও বুদ্ধিবৃস্তির 
সাক্ষিরপেও, নিয়ত ভাবনা করা কর্তব্য। অক্ষর-পুরুষই 
সকলের আশ্রয়। আকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী--এই অক্ষর- 
পুরুষেই ওতপ্রোতভাবে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে । মন, 
ইন্দিয়বর্গ ও প্রাণ__-এই পুরুষ-চৈতন্তেই ওতপ্রোতভাবে আঙ্মিত 
রহিয়াছে । অনাত্ম-বিষয়িণী চিন্তা ও বাক্য পরিত্যাগ করিয়। 
কেবলমাত্র তাহাকেই জানিতে হইবে। তিনিই অম্বতের 
সেতু মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়। এতন্তিন্ন মোক্ষপ্রাপ্তির দ্বিতীয় 
পধ নাই। রথচক্রের নাভিতে যেমন অরগুলি নিবদ্ধ থাকে, 
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১০৮ রা এপ এ. এ 


তত্রপ সর্ববদেহে প্রস্তুত নাড়ীজাল *% হৃদয়ে প্রোথিত রহিয়াছে । 
আত্মচৈতন্য এই হৃদয়েই অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই অভ্যন্তরস্থ 
আত্মচৈতন্যই, বুদ্ধির বিবিধ বৃত্তিগুলির অনুগতরূপে, দর্শন- 
শ্রবণ-ক্রোধ-হর্ষাদি বিবিধ বিজ্ঞান দ্বারা যেন বিবিধভাবে ও 
বিবিধ প্রকারে প্রতিমুহ্র্তে অভিব্যক্ত হইতেছেন। বুদ্ধির 
বিবিধ পরিণাম বা! বিকারগুলির সহিত আত্ম-চৈতন্য অনুগত- 
ভাবে সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান থাকেন বলিয়াই, ভ্রান্তলোক-_-এই 
অখণ্ড জ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞীনরূপে ব্যবহার করিয়। থাকে ৭' 
এবং আত্মচৈতন্্যকে সুখী, ছুঃখী, আনন্দিত, পীড়িত বলিয়া 
বোধ করে। প্রকৃতপক্ষে আত্মা, বুদ্ধির এই সকল প্রত্যয়ের-_ 
বিজ্ঞানের-_সাক্ষীস্বরূপে বর্তমান । পূর্রবকথিত প্রণব-অবলম্বনে 
এই পরিপূর্ণ আত্মচৈতন্তকে নিয়ত ভাবনা করা কর্তৃব্য। এই 
ভাবনার ফলে সকল বিদ্ব বিদুরিত হয়। বিষয়াসঙ্গ ও বিষয় 
লাভেচ্ছাই এই পথের প্রধান বিশ্ব । এই বিদ্ব আর থাকে না। 
এই ভাবনার ফলে, সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া, অবিষ্ভা- 
তিমিরের অপর পারে অনায়াসে যাঁওয়! যায় এবং এতদ্বারা 
পরম-কল্যাণের অধিকারী হইতে পারা যায়। মহাশয় ! 
আশীর্বাদ করি, আপনিও এই কল্যাণের অধিকারী হউন্‌। 
সেই সর্ববজ্ঞ, সর্বববিত, অক্ষর-পুরুষ আত্ম-মহিমায়, প্রতি- 


* নাড়ীলাল-্”০:৮6৩, 
1 জ্ঞান ও ক্রিয়ার তথ অবভরপণিকায় আলোচিত হুইয়াছে। 
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ভিত। তীহার “মহিমা” কি প্রকার ? ই"হারই শাসনে স্বর্গ ও 
পৃথিবী বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। ই'হারই শাসনে ও নিয়মে, 
সূরধ্য ও চন্দ্র স্বস্থ ক্রিয়া নির্ববাহ করিতেছে । সরি ও সাগর, 
স্থাবর ও জঙ্গম,_সকলেই ই'হারই নিয়মে শাসিত। খতু 
সকল, সংবতসরাদি কাঁল,__ই'হার শীসন অতিক্রম করিতে 
পারিতেছে না। ইহারই প্রবর্তিত নিয়মে জগতের সমুদয় 
ক্রিয়া বখাবিধানে পরিচালিত হইতেছে। মনুষ্যাদির কর্তৃত্ব, 
ক্রিয়! ও ক্রিয়ার ফল-যথানিয়মে সম্পীদিত হইতেছে। 
ইহাই সেই অক্ষর-পুরুষের মহিম! বা বিভূতি *%*। ইনি সর্বব- 
প্রাণীর হ্বদয়-গুহায় বুদ্ধিবৃন্তির 'দাক্ষিরূপে বর্তমান আছেন 
এবং বুদ্ধির প্রত্যেক বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সেই নিত্যচৈতন্য 
অভিব্যস্ত হইতেছে । ইনি আকাঁশবৎ সর্ববগত, সর্ববত্র 
অনুপ্রবিষ্ট এবং অচল-_নির্িকাররূপে--প্রতিষঠিত আছেন। 
বুদ্ধি হইতে তিনি স্বতন্থ ; সুত্তরাঁং বুদ্ধি ও বুদ্ধির বৃত্তি গুলিকে 
তাহার 'উপাধি' বলা ষায়। এই সকল উপাঁধিযৌগেই, সেই 
নিত্য অখণ্ড জ্ঞান,_-খণ্ড খগ্ডরূপে, বিবিধ বিজ্ঞানরূপে, প্রতি- 


সস ৯ ৮ সী শি 


* এই ভগথৎযে বরঙ্গেরই মহিমা বা ধর, শঙ্কর এস্থলে তাহা স্পট বলিয়া 
দিয়াছেন। মুল শ্রুতিতে কেবল “মহিমা শক মাত্র আছে। হিম! ব্যঞ্জক এই 
উদাহরণগুলি শঙ্করাচার্যয বৃহদারণ্যক হইতে লইয়া অবিকল ভাষো গীখিয়! দিয়াছেন। 
*তাবানসা “মহিমা ততো। জ্যায়াংস্চ পুরুষ" ইত্যাদি (ছান্দোগ্য উপঃ) দেখ। 
“তাবান......সর্বপ্রপঞ্চ:.....-বরহ্মগোমহিমাবিভূতি+-_রন্বপ্রভা। অবতরপিকা ১৫০০ 
১৫ পৃষ্ঠা দেখ। ্‌ | 
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ড় 


০৯০ সস সি 


ভাত হইয়। খাকে। মন, প্রাণ প্রভৃতি উপাধিযোগে 
ইহাকে “মনোময়, 'প্রাণময়' বল! হইয়া থাকে। মুমুক্ষ 
সাঁধকদ্দিগের, এই সকল উপাধি অবলম্বনে, এই সকল উপাধির 
সাক্ষীন্ঘরপে আত্মার স্বরূপ অনুসন্ধান করা কর্তব্য। এই 
আত্ম-চৈতন্য, প্রাণ ও শরীরের প্রেরক। এই শরীর অন্নের 
বিকার হইতে সমু্পন্ন এবং অন্ন দ্বারা পুষ্ট; এই শরীরে 
বুদ্ধি অভিব্যক্ত হয়; আত্ম-চৈতন্য এই বুদ্ধির প্রেরক। 
শীন্ত্র ও আচার্যের উপদেশে ও শম-দম-ধ্যান-বৈরাগ্যাদি ছারা 
সমুত্পন্ন বিজ্ঞানের প্রভাবে, ধীর ও বিবেকী ব্যক্তি এই আত্ম 
চৈতন্যকে জানিতে সমর্থ হন । তখন আত্মার সর্ববছুঃখবর্জিত 
আনন্দন্বরূপ আপনিই ফুটিয়া উঠে। 

এই আন্মতন্ব-বিজ্ঞানের ফলে হদয়গ্রন্থি * ছিন্ন হইয়৷ষায় 


কর সস, ০ 


* বিষয়দর্শন, বিষয়কামন! ও বিষয়-লাতোদেশে কন্ম”_এই তিনটাই হৃদয় 
গ্রন্থি । প্রথম খণ্ড দেখ। 

এস্লে ভাষাকার বলিয়াছেন যে, অবিদ্যা ও বাসনাদি আত্মার ধর্ম নহে; ইহারা 
বুদ্ধির ধর্্দও বুদ্ধিতেই আশ্রিত্ত থাকে । এন্থস্সে আনন্দগিরি যে মকল কথা বলিয়াছেন, 
তাহাও উদ্নিিত হইতেছে। "এই অবিদ্যা ও বাসনাধির উপাদান কে? যদি 
বুদ্ধিকেই ইহাদের উপাদান বল, তবে ইহাদিগের ধ্বংসের জন্য যত্ব করিবার প্রয়োজন 
কি? উপাদানের নাশে উহার কার্ধযও নষ্ট হইয়া যায়। বুদ্ধিকে অনাদি বলা যায় 
না; কেননা ইহার উৎপত্তির কথা শ্রুতিতে আছে। প্রলয়ে উহ! আপনিই বিনষ্ট 
হইয়া যাইবে। স্থৃতরাৎ অবিদ্যা-বাঁসনাদির নাশের জন্য ব্রন্ধজ্ঞানানুষ্টুলদেরই বা 
আবশ্তক কি? কেননা, এ গুলির উপাদান যদি বুদ্ধি হয়, তবে বুদ্ধি ত প্রলয়ে 
আপনিই বিনষ্ট হইবে; সঙ্গে ষঙ্গে অবিদ্যাদিও নষ্ট হুইয়া যাইবে। বুর্ধির ত 
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এবং সর্বববিধ সংশয়ের অপনোদন হয় । অবিষ্ভা ও বাসনার 
ক্ষয়ে, সঞ্চিত কন্মরাশি বিদগ্ধ হইয়! যায় এবং ভবিষ্যৎ কন্মের 
বীজও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এইরূপে কার্্য-কারণের অতীত 
পরব্র্ষের জ্ঞান জন্মিলে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিতে 
পারা যায়। 

বুদ্ধিই যে আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধির স্থান,-একথ! আমি 
আপনাকে পূর্বে রলিয়াছি। এই বুদ্ধিকেই জ্যোতি্্ায় কোষ 
বা বিজ্ঞানময় কৌষ বলে। এই কোষে সর্বব প্রতায়ের ( বিজ্ঞা- 
নের) সাক্ষিরপে আতা! বর্তমান। এই স্থানেই বর্গের 
অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যাহার! “বাহ শবদ-্পর্শীদি প্রত্যয়ের 





স্পিকার সস 





উৎপত্তি আছে; তবে এই বুদ্ধিরই বা উপাদান কে? যদি মায়াশক্তিকে ইহার 
উপাদান বল, তবে প্রকৃত জ্ঞানোদয়ে অবিদ্যাদির নাশ হইতে পারে বটে, কিন্তু 
উহার উপাদানের ত নাশ সম্ভব নহে। হুতরাঁং ভাষ্যকার যে অবিদ্যা বাসনাদিকে 
বুদ্ধির আশ্রিত বলিলেন, ইহা ত সঙ্গত হইতেছে না। আবার, যদি বল যে, বুদ্ধিগত 
অবিদ্যা আত্মাতে আরোপিত হয়, তাহাও ত সঙ্গত হয় না। কেননা!” একের ধর্ম অন্য 
আরোপিত হইবে কি প্রকারে ? আত্মা ভ্রান্তিবশতঃ অবিদ্য/কে আপনাতে দেখেন, 
এ কথাও বলা যায় না; কেননা, আত্মাও অবিদ্যার আশ্রয় নহেন যে তিনি উহাকে 
দেখিবেন। বুদ্ধি নিজেই নিজের ধর্মকে দেখে এ কথাও ত বলা যায় না। এই সকল 
কারণে অবিদ্যা-বাসনাপিকে বুদ্ধিতে আত বলিয়া বলা সঙ্গত হয়না। তবে কেন 
ভাষাফার তাহা! বলিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, চেতনকে বুদ্ধির সহিত অভিন্ন 
বলিয়! মনে করাই অবিদ্যার কার্ধ্য। প্রকৃত জ্ঞানোদয়ে বুঝা যায় যে, চৈতন্য প্রকৃত 
পক্ষে নিতা গতন্তর। বুদ্ধির বিকার গুলির দ্বারা চৈতন্যের কোন হানি হয় না। ইহারই 
নাম অবিদ্যার নাশ। ভাষ্যকার, অভিমান-বৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বুদ্ধির আশ্রয়ে 
থাকে'বলিয়াছেন এবং আত্ম! নির্বিকার, এই জন্য আত্মান্ররে থাকে না বলিয়াছেন। 
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(বিজ্ঞানের) উপলব্ধি লইয়া ব্যস্ত, তাহার! ইহাকে জানিতে 
পারে না। কিন্তু এই সকল বিজ্ঞানের সঙ্গে অক্ষে অন্থুগত- 
রূপে, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মার ধাহারা অনুসন্ধান লইতে সমর্থ, 
কেবল তীহারাই ইহাকে জানিতে পারেন। ইনি যেমন বুদ্ধির 
বৃত্তিগুলির প্রকাশক, ইনি তত্ত্রপ সূষ্য-চন্দ্রাদি জ্যোতিত্মান্‌ 
পদার্থগুলিরও প্রকাশক। ইহার প্রকাশেই অপর সকলে 
প্রকাশিত হয়। ইহীকে কেহই প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। 
বাহবস্তৃগুলি বা বুদ্ধির বিজ্ঞানগুলি লইয়া ব্যস্ত হইলে ইহাকে 
জানিতে পারা যায় না; এই সকল বস্তু বা বিজ্ঞানগুলির 
অন্তরালে প্রকীশকন্বরূপে বমান আত্মার অনুসন্ধান করিলেই 
কেবল তাহাকে জানা যায় ক । 

আত্মতন্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই প্রকারেই আত্মন্বরূপ জানিতে 
পাঁরেন। সূষ্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি ইহাদের নিজের 
প্রকাশ-সামর্থা নাই। অগ্রিদ্বার উত্তপ্ত না হইলে, লৌহপিগু 
যেমন অন্যকে দাহ করিতে স্বতঃ সমর্থ হয় না; সূর্য্যাদিও তদ্রপ 
্রহ্ম-জ্যোতি ছারা প্রকাশিত হইয়াই অন্যান পদার্থগুলিকে 
প্রকাশিত করিতে সমর্থ হয়। এই জন্যই, দীপ্তিমান্‌, তেজোময় 
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* পাঠক অবশ্যই দেখিতে পাইতেছেন যে শব্বরাচার্ধা বাহ্‌ বস্তু গুলিকে এবং 
বুদ্ধির বিজ্ঞানগুলিকে উড়াইয়া দিতেছেন না। ইছাদিগকে একেবারে বাঁদ দিলেও 
যে ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ কর! যায়, তাহাও শঙ্কর বলিতেছেন না। ইহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাদিগের সাক্ষীরূপেই ব্রহ্মকে জান! যায়,শঙ্বর তাছাই বলিতেছেন। 


৩৪৬ উপনিষদের উপদেশ । 





সূরধ্যচন্দ্রাদি পদার্থের প্রকাশ-সামর্থ্য দৃষ্টি, ব্রহ্ধও যে অখণ্ড 
প্রকাশ্বরূপ তাহা বুঝিতে পারা যায়। সকল জ্যোতির 
জ্যোতিঃস্বরূপ, সকল কাধ্যের কারণ-ম্বরূপ এই ব্রদ্মপদার্থই 
একমাত্র সত্য-অম্বত স্বরূপ । এই ব্রঙ্গসত্তাই বিবিধ নাম- 
রূপে ব্যক্ত হইয়া,__পূর্বেব পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে, আধে উর্ধে, 
ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। অধিক কি, এই বিশ্ব ব্রপ্চই ; বিশ্ব 
এই ব্রন্ধ হইতে বস্ততঃ স্বতন্ত্র নে। ব্রঙ্গসন্তাতেই বিশ্বের 
সন্তা। ব্রহ্ধসত্তা হইতে ন্যিতন্ব'ূপে বিশ্বের সত্তা থাকিতে 
পারে না। কারণের সত্তাই কাধ্যে অনুগত হইয়া থাকে। 
অজ্ঞানীরাই কাব্যগুলিকে স্বতন্ত্র্বতন্ত্র বস্ত বলিয়া বোধ করিয়া 
থাকে। পরমার্থদৃষ্টির উদয়ে এই ভাজ্ঞানতা' চলিয়। যায়। 
তখন সর্বত্র এক ব্রহ্মসত্তাই ভামিতে থাকে। 

মহাশয়! ব্রন্গের সাধন-প্রণালীর কথ! আপনাকে বলিলাম। 
এখন ব্রহ্ষ-সাধনের সহাঁয়ভূত কয়েকটী উপায়ের কথা বলিয়া 
দিতেছি। এইগুলিকে ব্রহ্ষ-সাধনের বা উপাসনার সহায় 
বলিয়া জানিবেন %। এই সকলের দ্বারা অদ্বৈতজ্ঞান পরিপন্কতা 
লাঁভকরে। এই মকলের অনুনীলন দ্বারা চিত্ত ক্রমশঃ 


শী পক 





শিস 





৯ পপ পপি পা ও প্জত 


* এই “সহায় গুলিকে ধর্মচত্লিত্র-গঠনের সাধন বল! যায়। কেহ কেহ মনে 
করেন যে, হ্রতিতে নীতি বা! ধরন্দ-চরিত্র লাভের (70708610001 25001 20 
17107102] 002720ত ) ক্ষোন কথ। নাই। এই ধারণ! নি ভ্রমপূর্ণ। পাঠক 
এউ্ৰলির দ্বার! তাহা বুঝিতে পারিবেন । | 
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পপি ৯ম ৯ পপ সপ পাপ পপ সস 


পরিমাঞ্জিত হইতে থাকে এবং এই জন্যই ইহাদিগকে প্রকৃত 
জ্ঞানলাভের সহায়রূপে কথিত হইয়াছে । 

(ক)। বাক্যে, ভাবনায় ও আচরণে মিথ্যা পরিত্যাগ 
করিবে। সর্বদা সত্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা কর্তব্য ক্ষ। চিত্তে, 
বাক্যে ও ব্যবহারে সর্বদা সত্য-পরায়ণ হইতে হইবে। সত্য- 
পরায়ণতা, ব্রঙ্গবিগ্ভালীভের একট প্রধান সহায়। শ্রুতিতেও 
এই সত্যের মহিমা কীন্তিত আছে। সত্যই নিয়ত জয়-যুক্ত 
হইয়া থাকে, অনৃতভাষী জয়লাভ করিতে পারে না। এই 
সত্যের প্রভাবে দেবযানমার্গ ৭ দ্বারা, মৃত্যুর পরে, সাধকের 
উন্নত গতি হইয়! 'থাকে। ক্ষুটিলতা, শঠতা, প্রতারণা, দত্ত, 
অহঙ্কার, অনৃর্ত বর্জন করিয়া, সতত সত্য-পথে বিচরণশীল 
সাধক পুরুষার্থের চরমফল ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। 

(খ)। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের একাগ্রতা-সাধনকে, তপঃ 
বলা যায়। এইরূপ একাগ্রতার অভ্যাস একটা পরম-সাধন । 
চিত্তের ও ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য থাকিলে, উহাদের বিষয়-প্রবণত। 
দুর করিতে পারা যায় না। একা গ্রত৷ থাকিলে, চিত্ত ব্রদ্মাদর্শনের 
নিতান্ত অনুকূল হইয়! উঠে 


/০৯৮০০০০৪। লাপ রা বাপ জা সপ পা া  ্রজ জ জ 
শক পাপী আজ মস 





*৯ এমন কি শ্রুভিতে স্বয়ং ব্রহ্মকেই “সত্য শবে নির্দেশ করা হ্ইয়াছে। 
ছান্দোগ্য ও বুহদারণ্যকেও সত্যের প্রশংসা আছে। 
এই দেবযান যার্গ--জ্ঞানমার্স। এমার্গে গতি হইলে আর পুনকাবৃতি হ্য় 
না। ইহা কি সত্যপরায়ণতার কম প্রশংস! ? 


৩৪৮ উপনিষদের উপদেশ । 








(গ)। অপর একটা সহায়__সম্যক্জ্ঞান। সর্বত্র আত্ম- 
দর্শনের অভ্যাস কর! নিয়ত কর্তব্য । ইহার ফলে, ব্রহ্গসত্ত! হইতে 
কোন পদার্থেরই যে “স্বতন্ত্র সন্ত! নাই, এই বোধ দৃঢ়ীকৃত হয়। 
ইন্না দ্বার! পদার্থের স্বতন্ত্রতা-বোধ ক্রমে ক্রমে অপগত হইতে 
থাকে। তখন সর্বত্র কেবল আত্মসত্ত। প্রোজ্জবল হইয়া উঠে ক 

(ঘ)। ব্রহ্মচর্য্যপাঁলন-ব্রঙ্গদাধনের অপর একটী উত্কৃষট 
সহায়। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা দ্বারা ওজোধাতুর বুদ্ধি হয় এবং ব্রঙ্গ- 
চধ্য দ্বারা ইন্দ্রিয় ও চিত্তের উপরে আধিপত্য লাভ করিতে 
পারা যায় ণ'। ব্রহ্ধচর্ধ্য পালনের দিকে নিয়ত দৃষ্টি রাখা সাধক 
মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। এই সক্ষল সাধন সহায়ে, চিত্তের 
মল বিদুরিত হইয়া যায় এবং যতনশীল সাধক ক্রমে, দেহমধ্যস্থ 
বুদ্ধিগুহায়, জ্যোতির্ময়__ প্রকাশ স্বরূপ- ব্রহ্ম দর্শনে কৃতার্থ 
হইয়া যান। 

(উ)। চিত্তের নির্্মলতা-_আর একটী প্রধান সহায় বলিয়! 
কীন্তিত। ব্রহ্মপদার্থ__বৃহত, দিব্য এবং মহ বলিয়৷ প্রসিদ্ধ। 
ইনি স্বপ্রকাশ ব্বরূপ, ইন্দ্রিয়ের অগোঁচর, সুতরাং চিন্তারও 
অতীত। আকাশ সকলপদার্থ হইতে সুক্ষমতর ; ইনি আকা- 
শেরও কারণ,-স্থৃতরাং ইনি পরম-সুক্ষম বলিয়াও কীর্তিত। 
ইনি সকলের কারণ বলিয়া, ইনিই সূর্ধ্যচন্দ্রা্দি বিবিধ কার্ধ্যা- 


০৯ চর মিল ০৯ ০০৬৮৪. ০ 








নি পপ কাপ অপ উস সজনী 





পাপা উর 


্জ প্রথধ খণ্ড, অবতরণিকায় সর্ধ্বপদার্থে ব্রন্ধ দর্শনের প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। 
১ পাতঞ্জল দর্শন দেখ। 
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লে 


কারে দীপ্তি পাইতেছেন। ইনি দুর হইতেও দুরে রহিয়াছেন__- 
অজ্ঞানী বাক্তি ইহাকে জানিতে পারে না । ইনি নিকট হইতেও 
নিকটে অবস্থান করিতেছেন-_জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহাকে সকলের 
অভ্যন্তরস্থ আত্মস্বরূপে অনুভব করিয়া থাঁকেন। চেতন 
প্রাণিদিগের বুদ্ধি-গুহাঁয় ইনি নিগৃঢ়-ভাবে বর্তমান ; যোগিগণ, 
দর্শন-মননাদি বিবিধ ক্রিয়। দ্বারাই ইহীর সম্ভীকে লক্ষ্য করিয়। 
থাকেন। কিন্তু অজ্ঞানীরা অবিষ্ভাচ্ছন্ন বলিয়। কেবল দর্শন- 
মননাদি ক্রিয়ারই অনুভব করিয়। থাকে ;--ইহীকে বুদ্ধিস্থ 
বলিয়া লক্ষ্য করিতে পারে না। ঈদৃশ পরমাত্মাকে কেবল 
বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারাই অন্ুুভক্ করিতে পারা যায়। চক্ষু দ্বার! 
তিনি দৃষ্ট হয়েন না, বাক্য তাহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ 
নহে, অন্য কোন ইন্ড্রিয়ই তাহাকে জ্ঞানের বিষয়ীভৃত করিতে 
পারে না। চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা বা অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম 
দ্বারাও ইহাকে লাভ করিতে পারা যায় না । কেবল মল- 
রহিত, বিশুদ্ধ চিত্ত ছ্বারাই তাহাকে জানিতে পারা যায়। 
অতএব চিত্তের নিম্মলতাও সাধনার একটা প্রধান সহায়। 
লোকের বুদ্ধি স্বভাঘতঃ বাহ বিষয় ও আন্তর বাসনাদি ছারা 
শিয়ত কলুষিত । এই কারণেই আত্ম! নিত্য-সন্নিহিত থাকিলেও, 
স্তাহাফে জানিতে পারা যায় না । পঙ্ছিল সলিলে অথবা মলিন 
দর্পণে প্রতিবিদ্ধ পড়ে বটে, কিন্তু সেই প্রতিবিদ্বটাকে. যেমন 
স্পষ্ট দেখিতে পাওয়| যায় না; সেইরূপ মলিন চিত্তেও ব্রঙ্গ- 
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সস শী পাস ৮ 


চৈতন্যের প্রকাশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। কর্দম দূর 
করিতে পারিলে সলিল যেমন স্বচ্ছ হইয়া উঠে, ক্লেদ ও মল 
দূর করিতে পারিলে দর্পণ যেমন নির্মল হয়,_তজ্রূপ বিষয়- 
বাসনা এবং বিষয়াভিমুখীনতারূপ মল দূর করিতে পারিলে, 
তবে চিত্ত শান্ত ও প্রসন্ন হইয়৷ উঠে । এইরূপ চিত্তে, একাগ্রতা- 
প্রভাবে এবং ধ্যানযোগে, নিল বিশুদ্ধ আত্ম-স্বরূপ উদ্তাসিত 
'হইয়া উঠে। এইরূপে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, তবে ততদ্বার! 
আত্মীকে জানিতে পারা যায়। অতএব, চিত্তের নিম্মলতাও, 
সাধনের একটা মুখ্য সহায়। শরীরমধ্যবস্তী হৃদয়ে ( বুদ্ধিতে ), 
আত্ম-চৈতন্যকে অনুভব কর| যাধ। হৃদয় ব! বুদ্ধিই, আম্ম- 
চৈতন্যের অভিব্যক্তির স্থান। কান্ঠ যেমন অগ্নিদ্বারা পরিব্যাপ্ত, 
ক্টীর যেমন ন্মেহরস দ্বারা সম্পূর্ণ পরিব্যাপ্ত % ; ইন্দ্রিয়গুলির 
সহিত বুদ্ধি বা অন্তঃকরণও তদ্রপ চৈতন্যদ্বারা পরিব্যাপ্ত রহি- 
যাছে। অন্তঃকরণের ক্রেশ-বাসনাদি মল বিদুরিত হইলে, সেই 
অন্ত্করণে স্বতঃই আত্ম-চৈতন্য প্রকাশিত হইয়া উঠে। 

(৮)। চিত্তে বিষয়-কামনার পরিবর্তে, আত্ম-কামনা 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। ইহাও ব্রদ্ষোপাসনার একটা সহায়। 
চিত্তের সত্তবগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে--চিত্ত নিশ্মীল হইলে, ব্রহ্মব্যতীত 
অন্ত কোন বিষয়ের কামন! উদ্দিত হয় না। তখন যেষে 





* কাষ্ঠের প্রত্যেক অংশেই গুঢ় ভাবে অগ্মি নিহিত আছে ; ঘর্ষণ করিলেই সেই 
অগ্নিপ্রকাশিত হইয়া! গড়ে। 
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কামনা করা যায়, সকলেরই উদ্দেশ্য ব্রন্মের মহিমাদর্শন হইয়া 
উঠে ক্ক। এই জন্য তখন সাধক যে পদার্থেরই কামনা করুন্‌ 
না কেন, বিন! বাধায় তত্ক্ষণাঁ তাহা উপস্থিত হয়। কেননা, 
তখন তাহার সংকল্প অমোঘ বা সত্য হইয়া! উঠে । তিনি জানেন 
যে, কোন পদার্থেরই ব্রহ্মসত্ত। ব্যতীত স্বতন্ত্র সত্ত। নাই ; ব্রহ্ম- 
সন্তাতেই সকল পদার্থের সত্তা; ব্রহ্মসত্তাই সকল পদার্থে 
অনুস্যুত। স্থতরাং ব্রচ্মই তখন তাঁহার সর্ববকামনার আস্পদ 
হইয়। উঠেন। তিনি সংকল্লবলে যে পদার্থই উপস্থিত করেন, 
সেই পদার্থে ব্রহ্মসন্তা দর্শনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া 
পড়ে। এপ্রকার মুমুক্ষ, আত্মজ্ঞ সাধকের প্রতি সকলেরই 
সন্মান ও ভর্তি? প্রদর্শন করা উচিত। এই প্রকার সাধককে 
“পর্য্যাপ্তকামঃ বা “অকাম' বলা যাইতে পারে। ইহীকে আর 
এ মর্ত্যভূমে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না;ইনি এই আবর্ত 
হইতে মুক্ত হইয়া যান। কিন্তু যে সকল অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তি, 
বিষয়বর্গের রূপ-রসাদির পুনঃ পুনঃ চিন্তা--অনুধ্যান_ করিয়া, 





* ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮২।১--১০) শঙ্কর বলিয়াছেন--যুক্ত পুরুষেরও কামন! 
একেবারে সহসা ধ্বংস হইয়। যায় না। তবে অন্দরানী ব্যক্তির ন্যায় তাহার কামন! 
থাকে না। যুজপুরুঘ ত্রচ্ধ ব্যতীত “স্বতন্ত্র ভাবে কোন পদার্থেরই কামন। করেন 
না। তিমি যেমন সকল ধলোকে' সকল পদার্থে কেবল ব্রন্মেরই মহিমা, এশবর্যয 
অন্নুভব করিয়া থাকেন; আত্মন্বদয়েও তিনি পিতা” যাতা৷ ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতির সংকল্প 
করিয়া, ভাহাদিগকেও ব্রহ্মেরই মহিমা এশব্যরূপে দেখেন ;স্্পুত্র ভ্রীতাদদিকে 
দেখিবার জন্য, সংকল্প করেন ন|। কেবল পরিপক্ক জ্ঞামীরাই কোন প্রকার সংকর 
করেন না + কোন লোকৰিশেধেও যান না 
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দৃষ্ট (কামিনী-কাঞ্চনাদি ) ও অদৃষ্ট (ন্বর্গাদি) বিষয় প্রাপ্তির 
কামনা করিয়া থাকে ; তাহারা মরণান্তেও সেই সকল বিষয়- 
কামনার সংস্কার সঙ্গে সঙ্গে লইয়। যাঁয়। উহার! সেই সকল 
ংস্কার দ্বারা পরিবৃত হইয়া, যে স্থলে এ সকল বিষয়-ভাগের 
সম্ভীবন আছে সেই স্থলে, পুনরুদভূত হইয়া থাকে । যাহাঁদের 
কেবল বিষয়বর্গই একমাত্র লক্ষ, তাহাদের সেই বিষয় প্রাপ্তিই 
ঘটিয়। থাকে । কিন্তু একমাত্র আত্মাই ধাহাদের কামনার লক্ষা, 
সেই সকল কৃতার্থ ও পর্য্যাপ্তকাঁম পুরুষের, ইহজীবনেই বৈষয়িক 
বাসনারাশির উচ্ছেদ হইয়! যায়। স্ৃতরাং পুনর্জন্মলাভের 
বীজেরও নাশ হইয়া যায়। এই্জন্যই সকল লাভ অপেক্ষা 
পরমাত্মলাতই সর্ববশ্রেষ্ঠ। এই পরমাত্মলাভই পরম পুরুষার্থ। 
(ছ)। এই আত্মলাভ শাকন্ত্াধ্যয়নাদি দ্বার! ঘটিতে পণরেন।। 
মেধা বা সেই সকল শাস্ত্রের অর্থধারণার শক্তি দ্বারায়ও 
আত্ম-লাভ ঘটিতে পারেনা । বহুবিধ শান্দ্রার্থ শ্রবণদ্বারাও 
তাহা ঘটিবার সন্তাবনা নাই। তবেকি উপায়ে আত্ম-লাভ 
'ঘটিতে পারে ? বহিমুখ ব্যক্তি শতবার ব্রহ্মকথা শুনিলেও 
তাঁহাকে পাইবে না। এই জন্য অন্তমুখ হইয়া, আত্ম! ও 
পরমাত্মার স্বরূপ-গত অভেদের কথা সতত চিন্তা ও অনুসন্ধান 
করিতে থাকিলে, আত্মলাত সহজসাধ্য হইতে পারে | অবিদ্যা- 
বাসনাদি ছারা আত্মার প্রকৃত স্বরূপটী সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়ি- 
যাছে। অবিদ্যাবাসনাদি দূর করিতে পারিলেই, আত্মার 


বপন শপ 


শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ। ৩৫৩ 


০ টির পপ ২০৯৯৯৪৯৯৯৯০ ৬৯৪ এপ 


স্বরূপ আপনিই ফুটিয়া বাহির হয়। অতএব নিয়ত এই আঁত্ম- 
লাভের জন্য প্রীর্থনা করা! আবশ্যক । প্রার্থন! ব্রহ্ষোপাসনার 
একটা সর্ব্ব-প্রধান সহায় | সর্বদা আত্ম-লাভার্থ প্রার্থনা 
করিবে । আন্মনিষ্ঠারূপ সামর্থ্য যাহার নাই ; ঈদৃশ ব্যক্তির 
পক্ষে আত্মলাভ শ্ুদুর-পরাহত। যাহাদের চিত্ত আত্মার 
বশীভূত নহে, কেবলমাত্র পুভ্র-পশু-বিষয়াসক্তির বশীভূত, 
তাহাদের পক্ষেও আত্ম-লাভ সম্ভব নহে। সন্নাস-রহিত জ্ঞান 
দ্বারাও আম্লাভ করিতে পারা যায় না। বাহ সন্গাস গ্রহণই 
করিতে হইবে, এমন কিছু কথা নাই; বিষয়াসক্ভিশূন্যতারূপ 
আন্তর সন্ন্যাস থাকিলেই হইল &%। 

্রঙ্মপাধনের প্রধান প্রধান সহায়গুলির কথা আপনাকে 
বলিলাম। এই সকল উপায় ও সহায় দ্বারা যাহার! নিত্য 
রহ্মপ্রাপ্তির চেষ্ট। করেন, তীহারাই ব্রঙ্ম-ধামে প্রবিষ্ট হইতে -- 
ব্রদ্মলাভ করিতে--সমর্থ হন। জ্ঞানবান্‌ খধিগণ, ইন্দ্রিয়াদির 





ররর ০ ০ ০৯৯, ০৯ এত 











* এটুকু আনন্দগিরির ব্যাখ্যা হইতে গৃহীত হইল। তিনি বলিয়াছেন _ 
যঙ্গি সকল পরিত্যাগ করিয়া বন-গমনের নামই সন্গ্যাস হইবে, ভবে আর শ্রুতিতে 
ইন্্র' গার্গী, জনক প্রভৃতির জত্মলাতের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে কেন ? তিনি আরো 
বলিয়াছেন--“ন লিঙ্গং (বোহা চিন্ুধারণ) ধর্দকারপম্‌”। পাঠক এই কথাগুলি লক্ষ্য 
করিবেন। গ্গীতাতেও বিষয়-কামনাত্যাগকেই 'সন্ত্যাস' বল! হইয়াছে। ॥০জেয়ঃ স. 
নিত্য-সন্্যাশী যো ন ছেট্টিন কাজ্ষতি” (81৩) এবং পদ সঙ্াদী চ যোগীচ ন 
নিরপ্রিরচাক্তিয়” | “কাম্যানাং কর্দণাং স্যাসং সন্্যাসং কয়! বিছৃঃ” (১৮1২) ইত্যাদি । 


৩ রর 


৩৫৪ উপনিবদের উপদেশ । 


চর 





তৃপ্তিসাধক বাহ বিষয়বর্গের লাভেচ্ছ! না করিয়া, আত্মার তৃপ্তি- 
সাধক ত্ঞানের অন্বেষণেই তত্পর হইয়া থাকেন। তাহার 
পরমাত্বার প্রকৃত ন্বরূপানুচিন্তনে নিতান্ত কৃতার্থ এবং বাহ্া- 
বিষয়ে বীতরাগ হইয়া যান। এইরূপে তাহারা আকাশের 
স্যায় সর্ববগত, সর্ববব্যাপক ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ব্রঙ্গসত্তা হইতে 
স্বতন্ত্রদপে কোন উপাধিরই (বিকারবর্গের) সন্ত নাই; 
ত্রক্ষলত্াতেই উহার সন্ত; স্থতরাং তাহার! ত্রহ্ষভিম্ন কোন 
পদার্থেরই অনুভব করেন ন। **। তাহাদের সর্বত্রই কেবল 
অদ্য় ব্রহ্মসন্তারই অনুভব হইতে থাকে। ইহাদের চিত্ত নিত্য 
অদ্বয়.রসে আল্লত থাকে বলিয়া, “শরীর-পাত কালেও, ইহাদের 
সেই বোধ অন্তহিত হয় না । দেহান্তেও ইহার। অবিদ্ভাজনিত 
তেদবুদ্ধি হইতে বিমুক্ত হইয়া, অয় ব্রহ্মপদে প্রবিষ্ট হন” । 


৯৯ 





& বেদাস্তাদর্শনে ১১1২৫ ভাষ্যে শন্করাচাধ্য শ্র্& বলিয়। দিয়াছেন যে, জখতের 
সকক্বিকারে ব্রদ্ষের সততা অনুগত রহিয়াছে, স্কৃতরাং ব্রহ্ম *সর্ববাত্মক”। সুতরাং 
বিকারগুলিকে ব্রদ্ষ'বোধে উপাসনা! করিবে। *বিকারেহন্থগতং জগৎ-কারণং ব্রক্ষ 
শিন্দিষ্টং “তপিদং সর্ববং' ইত্যচ্যতে । কাধ্যঝ কারণাদবাতিরিক্রমিতি বক্ষ্যা”। 
জামীগণ, এইরপে সকল পদার্থে বন্ধদর্শন বা! ব্রন্ধযততার অহ্ভব কিছ 'থাকেন। 

ই অভিপ্রায়েই "সর্ববং খলিদং ব্রন্থ” বল! হইয়াছে । ন। মিনিট 
কায দিয় থাকে |! 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 





(মুক্তি।) 

মহামতি অঙ্গিরা বলিতে লাগিলেন__-_ 

“মহাশয় ! ইতংপুর্বে ব্রন্মের সাধন-প্রণালী এবং ব্রহ্ষ- 
সাধনের সহায়গুলির তত্ব বর্ণনা করিয়াছি। পরিশেষে, এই 
প্রকার সাধনাদ্বারা৷ জীবের কিরূপে মুক্তিলাভ হইয়! '্বীকে 
এবং এই মুক্তিরই বা স্বরূপ কি প্রকার, তাহাই সংক্ষেপে বলিয়া! 
দিয়া, এই পরাবিগ্ভার কথ! শেষ করিব। আপনি যেরূপ 
অবহিত হইয়! এই পবিত্র এবং মহাকল্যাণকর ব্রঙ্গবিদ্ভার কথা, 
আবণ করিতেছেন, সেইরূপ মনঃসংযোগ সহকারে এই মুক্তি- 
তত্বও শ্রবণ করুন্‌। 

পূর্বব-কথিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া, ধীহার! বেদান্ত- 
প্রতিপান্ঘ ব্রহ্ম পদার্থকে সুনিশ্চিতরূপে আত্মায় অন্ুতব করিতে 
সমর্থ হন, তাহাদের চিত্ত ক্রমেই পরিমাঞ্জিত হইতে থাকে 
এবং চিত্তের অন্তবগুণ নিরতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। 
ইহারা অন্তরে সর্বদাই বিষয়াসক্তি ও অভিমানবর্জনরূপ 
সন্ন্যাস-যোগ অবলম্বন করিয়া, নিয়ত উদ্ভমশীল হইয়! থাকেন। 
দেহ, প্রীণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড়বর্গে অহংবুদ্ধির 
(অভিষীনের ) আরোপ করিয়াই **-__ আত্মীয়তা স্থাপন ও 


7 টিটি টি শা শা 
* “যগ্য নাহস্কৃতো ভাবো, বুদ্ির্যস্য ন লিপ্যতে ।"--শীতা, ১৮1৯৭ । অভিমান সঙ্গ, 
আসক্তিনদেহাদিতে অহংবোধ।“রাগদেষবিমুক্ৈত্ত বিষয়াবিজিয়ৈষ্চরন্"--সীতা ৬৪ 


৩৫৬ উপনিবদের উপদেশ । 





অভিমান অর্পণ করিয়াই-_-__-জীব, আম্মার প্রকৃত স্বরূপকে 
আবৃত করিয়া ফেলে। এই অহংবুদ্ধি ও অভিমানের উচ্ছেদ 
করিতে পারিলেই, মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায়, আন্মম্বরূপ 
উস্তাসিত হইয়া উঠে। তখন আর স্থখ-দুঃখ-মোহে তাহাদের 
চিত্তের বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য উপস্থিত করিতে পারে না। ব্রন্ধ 
হইতে স্বতন্ত্রভাবে তখন তাহাদের কোন বিচ্ভান উপস্থিত হয় 
না-_সর্ববত্র ব্রহ্গাত্ব-ভাব জন্মে। এই শরীরে অবস্থান কালেই 
ইহারা অবিনাশী ক্রক্গ-তন্বকে % অন্ুতব করিতে সমর্থ হন; 
সংলারাবসান-সময়েও--মরণকালেও--ইহাদের সেই নিত্য, 
সত্য, ব্যাপক পরমাত্মার বোধের কোন হানি হয় না। মৃত্যুর 
পরেও, ইহার! সেই ব্রহ্ষাত্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়াই অবস্থান 
করিতে থাকেন। বর্তিযোগে প্রন্থুলিত প্রদীপ নির্ববাপিত হইলে, 
তখন যেমন দেই প্রদীপটার বিশেষ অবস্থাটুকু চলিয়! গিয়া, 
সেই প্রদীপ সর্বত্র অবস্থিত সাধারণ তেজের সঙ্গে মিশিয়া 
যায়; ঘটটা ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন তদন্তর্গত ক্ষুত্র, সামা বদ্ধ 
আকাশ মহাকাশের সঙ্গে মিশিয়! যায়; এই সকল সাধকেরও 
তত্রপ, দেহাবসানে, যে আত্মাকে এতদিন দেহ-প্রাণাদি ছারা 
কষত্র, সসীম বলিয়া! মনে হইত, সেই আত্মাও অনন্ত, পূর্ণ, ব্রন্ধ- 
স্বরূপে মিশিয়া যায়। তখন আন্মন্বরূপে ও ব্র্ম-্বরূপে কিছু" 


সপন 


রা মূলে ব্রদ্ধ শবে রহুবচন আছে। শঙ্কর বলেন। সাধকের বছুত্ব নিবন্ধন, 
তৎ-প্রাপ্য ব্স্কোও বহত্ব দেওয়। হইয়াছে মাত। 


শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ। ৩৫৭ 





বাপ আস 


মাত্র ভেদ থাকে না। এইপ্রকারে তখন সাধকদিগের নির্ববাণ- 
লাত হয়। মৃত্যুর পরে, ঈদৃশ উন্নত সাধকের কোন লোক- 
বিশেষে গতি হয় না। যতদিন কিঞ্িন্মীত্র দ্বৈতবৌধ-_ভেদ- 
জ্ঞান &--থাকে, ততদিনই লোৌক-লোকান্তরে গতি হয়। কিন্তু 
অদ্বৈত-বোধের পুর্ণ প্রতিষ্ঠা হইলে, আর কোন লোক-বিশেষ়ে 
গতি হয় না ণ'। কেননা, আত্মা পূর্ণ স্বূপ,__পরিচ্ছেদ-শুহ্য 1 
ভিনি সমস্ত দেশ-ব্যাপ্ত__অনন্ত; কোন বিশেষ্-হ্েশাশ্রিত 





* পাঠক অবশ্যই শঙ্কর-মতে “ভেদজ্ঞানের' অর্থ কি তাহ! বুঝিয়াছেন। 
ত্রক্গসত্তা হইতে পদার্থগুলিকে স্বতন্ত্র, বলিয়া বোধই 'ভেদজ্ঞান' | অজ্ঞানীরাই 
জাগতিক পদার্থগুল্মিক এক একটা, স্থার্থীন বস্ত বলিয়া বোধ করে। জ্ঞান-উদয় 
হইলে, কোন পদার্থকেই ত্রহ্ধ-সত্ত। হইতে “্বতন্ত্র বলিয়] মনে হয় না। ইহারই 
নাম শঙ্করের 'অদ্বৈত-বোধ' | বুহ্দারণ্যকে শঙ্কর এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, 
গন্ন--কম্বাভাবিক্যা অবিদ্যয়া .....নামরূপোপাধি-দৃষ্টিরেব ভবতি স্বাভাবিকী, তদা 
সর্বেবোহয়ং বস্তস্তরাস্তিত্বব্যবহারোইস্তি। অয়ং বস্তন্তরাস্তিত্বাভিনিবেশস্ত বিবেকিনাং 
মাল্টি” (২181১৩--১৪)। আরও শুন্ুন--“অবিদ্যা .....আত্মনোইন্যৎ বন্তুন্তর 
প্রত্ুপস্থাপয়তি, ততন্তদ্বিষয়ঃ কামে। ভবতি, যতো! ভিদ্যতে” ইত্যাদি 81৩২০-২১। 
প্রিয় পাঠক, এতদ্বারা জগতের পদার্থ গুলিকে কি উড়াইয়। দেওয়া হইল 

1 তৈত্বিরীয় উপনিষদের শেষাংশে 'মুক্তির' অবস্থা বর্ণিত আছে। সেই যুক্তি 
এবং মু্কোপনিষদের মুক্তি-ঠিক এক নহে। তৈত্তিরীয়-বর্ণিত মুক্তি অপেক্ষাকৃত 
নিন শ্রেণীর়। তখনও সাধকের পূর্ণ অদ্বৈত-বোধ জন্মে নাই ;-তখনও একেবারে 
কামন! ধ্বংস হয় নাই । তখনও ক্রক্ৈশ্ব্ধ্য-দর্শনের লালস! রহিয়াছে। তাই্ু সাধক 
পরকালের লোকগুলিতে ঘাইয়া, তত্রত্য বস্তবর্গকে ব্রন্মেরই মহিমাদ্যোতকরূপে-- 
্বর্ধ্ের পরিচায়করূপে--দর্শন করিতেছেন। তৈত্তিরীয়ের মুক্তি এই প্রকার। 


৩৫৮ উপনিধদের উপদেশ। 





নহেন। স্থৃতরাং পুর্ণ জ্ঞানোদয়ে দেশ-বিশেষে গতি হইবে কি 
প্রকারে ? ইনি অপরিচ্ছিন্ন, অমূর্ত, অনাশ্রিত ও নিরবয়ৰ। যিনি 
দেশ-পরিচ্ছেদশূহ্য ক্ক-_তাহার প্রাপ্তিও কোন দেশ-বিশেষে বন্ধ 
থাঁকিতে পারে না। 

অবিদ্যা-বাসনাদিই সংসারের বন্ধন-রজ্জবু। এই বন্ধন- 
মোচনের নাম “মুক্তি” । ব্রহ্মজ্ঞ সাধক এই মুক্তিলাভের ইচ্ছা 
করিয়া থাকেন। যে সকল কলা ণ* এই দেহটাকে গড়িয়া 
তুলিয়াছে, সেই দেহ-নিন্মীণকাঁরী কলাগুলি, মোক্ষকালে, স্ব স্ব 
কারণে বিলীন হইয়া! যায়। ইন্দ্িয-শক্তিগুলিও উহাদের স্ব স্ব 
কারণে একীভূত হইয়! অবস্থান "করে । & যে সকল অতীত- 


$ 
সেই জন্ত, সাধক তথায় বলিতেছেন “আমিই অন্ন, আমিই অন্রাদ। আযিই বিশ্বকে 
উপসংহ্ৃত করিতেছি" ইত্যাদি । এখনও কিঞ্ছিৎ ভেদজ্ঞান বর্তমান । কিন্তু মুক- 
ৰর্ণিত মুক্তিতে এতটুকুও ভেদজ্ঞান নাই; তখন সর্বত্রই ব্রক্গনত্তার অনুভূতি 
হইতেছে) “নৈব দ্বিভীয়ং বন্তুন্তরমন্তি,,.....যতো। বিভেতি” ইত্যাদি (শঙ্কর )। 

%*% পরিচ্ছেদ--1,11010, 092010107, 

+ প্রশ্নোপনিষদের বষ্ঠ প্রশ্নে এই সকল “কলার' বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । কলা! 
পঞ্চদশটী। অবাক্তশক্তি প্রথমে পঞ্চভূতুক্্রূপে অভিব্াক্ত হয়। ক্রমে এই ভূত সুক্ 
দেহ ও দেহাবয়ব এবং দেহস্থ প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়াদি শক্তিরূপে দেখা দেয়। এই 
সরুলের নাম “কলা' | অবতরণিকায়, স্থষ্টিতত্ব দেখ। 

1 যাহা সু্য চন্্'দির 'করণাংশ',-_অর্ধাৎ স্র্্যাদিতে যাহা! তেজ, মালোকাদি* 
রূপে ক্রিয়া করে, সেই শক্িই ত জীবদেহে ইন্দ্রিয়াদিরপে দেখ! দেয়। আমরা 
অবভরণিকায় শ্রতিকথিত এই তন্ধের বিস্তৃত বিবরণ ও তাৎ্পর্য্য প্রাদর্শন রিয়া 
দিয়াছি। এই জগ্ই সৃ্ধ্য-চন্্রাদিকে (তেঞ্জঃ শক্তিকে )--ইন্জরিয়াধির “নষ্ট বা 
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ক্রিয়ার ফলে বর্তমান দেহ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তাহা ভোগদ্বারা__. 
মৃত্যু পধ্যন্ত-_শেষ হইয়৷ যায়। আর, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে, 
পূর্ববসঞ্চিত ক্রিয়ার বীজও ধ্বংস হইয়া যায়! এইবূপে 
সাধকের কর্মমগুলি উপক্ষীণ হয়। জলে যেমন সূর্ধ্যবিশ্ব প্রবিষ্ট 
হইয়া, আৌতোবেগে কম্পিত বলিয়। দৃষ্ট হয়; দেহাদিতে 
প্রবিষ্ট জীবাত্মাও তদ্রপ দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াতে আত্মীয়তা 
অভিমান ও অহংবুদ্ধি_স্থাপন করিয়া, সংমারে বন্ধ হইয়া 
পড়িরাছিল ;__স্থখ দুঃখে, হর্ষ-পীড়ায় কম্পিত হইতেছিল। এই 
মিথ্যা অভিমানের ধ্বংস হওয়ায়, মোক্ষকালে এই: সকল 
দেহেন্রিয়াদির প্রবৃত্তি আর পুর্ববভাবে উপস্থিত হইতে পাৰে কী 4 
ই্দিয়াদির শক্তিগুলি প্রাণশক্তিতে ' একীভূত হইয়া যায়। 
জলাপনয়নে সূর্ধযবিশ্বের হ্যায়, ঘটধ্বংসে ঘটাকাশের ন্যায়, তখন 
এই প্রাণশক্তিযুক্ত জীবাত্মা--সেই আকাশকল্প, অব্যয়, অক্ষর, 
অনন্ত, অমর, অজর, অভয়, বাহ্াত্যান্তরশূহ্য, অদ্বয়, শিব, শান্ত 


পাপী 








পাশ পানা 


শ্বাস জ নক আপন জপ এ ক পাপা শিপ পট পিপিপি শিসিপপী সস পপ 


বাজ-কারণ বল! হয়। শঙ্ষ্র বেদান্ত-ভার্ষো বলিয়াছেন যে,_“মৃত্যুকাজে এই স্ূর্যাদি 
দেবতার। (আধিদৈবিক পদার্থগুলি ) আর চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের উপরে ক্রিয়া করে না। 
তজ্জন্য ইন্দ্রিয়গুলি তখন বহির্যক্ত হইতে পারে না। সুতরাং ইন্দরিয়শক্তিগুলি 
অন্তরে প্রাণশক্তিতে-__-একীভুত হুইয়] যায়। এই প্রীণশক্তি-সহকারে জীবের নৃতুা 
হুয়। -ুক্ত-পুরুবের পক্ষে, এই প্রাণশক্তি আর, শবৰম্পর্শাদির গ্রাহকরূপে অভিব্যক্ত 
হয় না, কেননা, তাহার তাদৃশ সংস্কার লুপ্ত হইয়! গিয়াছে। কেবল ব্দর্শশাকারে 
ব্যক্ত হয়। | | 


৩৬০ উপূনিষদের উপদেশ । 


সপ সস 


হ্ষচৈতন্তে অবিশেষ-ভাবে একতা! প্রাপ্ত হয়। যেমন গঙ্গা, 
সিন্ধু যমুনাদি বিশেষ বিশেষ নদীগুলি মহাসাগরে নিপতিত 
হইলে, উহারা আপন বিশেষত্ব হারাইয়! মহাসাগরের সহিত 
একতা প্রাপ্ত হয়; এই জীবাতআাও তদ্রপ অবিদ্যাজনিত নাম- 
রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া,সকলের কারণস্বরূপ, অক্ষর প্রকৃতিরও 
অতীত পরক্রন্মে একন্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই মুক্তি, ইহাই 
পরম-পদ, ইহাই পরাবিদ্যার চরমলক্ষা ৷ 

কেহই আর এ মুক্তিপ্রান্তির পথে বিদ্ব উত্পাদন করিতে 
পারে না। এক অবিদ্যাই-_ভেদজ্ঞানই-_-মুক্তিপথের মুখ্য 
বিস্ব। অবিস্যাধবংসে মুক্তি-_-ম্ত্রস্বরূপ প্রাপ্তি _আপনি 
উপস্থিত হয়। স্কৃতরাং সাধনপ্রভাবে, দৃঢ় অভ্যাসের বলে, 
ধাহারা অদ্বয় আত্ম-তন্তবের বোধ লাভ করিতে পারেন, তাহাদের 
অনায়াসে, বিনাবিদ্বে, ব্রহ্গপ্রাপ্তিই ঘটিয়। থাকে ;_-অপর 
কোনরূপ গতি তাহাদের হয় না। দেবতারাও এরূপ সাধকের 
কোন বিদ্ব আচরণ করিতে পারেন না। সাধক ব্রঙ্গপ্রাপ্ত 
হন-_ব্রক্মভূত হইয়। যান। ইহার কুলে বাহার! জন্ম গ্রহণ 
করেন, তাহারা ও ব্রহ্মবিদ্‌ হইয়! থাকেন। এই প্রকার সাধক, 
জীবদ্দশীতেই,সমুদয় মানসিক সন্তাপ-_সমুদয় শোক হইতে মুক্ত 
হইয়া যান। কর্মপাশ হইভেও উদ্ধার পান। ইনি গুহা-গ্রস্থি 
হইতে--অবিদ্যা-কাম-কণ্ধের বন্ধন হইতে-_বিমুক্ত হইয়া 
অমৃত পদলাভে কৃতার্থ হন ! 
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১১১১ 


মহাশয় ! চরম-ফল সহ পরাবিদ্যার তত্ব বিস্তৃত-ভাবে কখি 
হইল। ইহারই নাম ব্রক্ষ-বিদ্যা। এই পরম কল্যাণকর ব্রন্মা" 
বিদ্যা “যাহাকে তাহাকে” অনুপযুক্ত লোককে-_শুনাইতে 
নাই। যথোক্ত কর্ম্ানুষ্ঠান দ্বারা ষাহারা স্বীয় চিন্তকে ব্রহ্ধ- 
বিদ্যালাভের যোগ্য করিয়! তুলিতেছেন ; ধাহারা সগুণ-ত্রক্মের 
ভাবনা দ্বার৷ পরিমার্জিত বুদ্ধি; যাহার! নিপু? ব্রহ্ধলাভ-কাম- 
নায় নিতান্ত উদ্বামশীল ; ধাহারা “একবি” নামক “অগ্নির, * 
উপাসনায় নিয়ত রত ,_ঈদৃশ বিশুদ্ধচিত্ত, মাজ্জিতমতি, উপ- 
যুক্ত বাক্তির, নিকটেই কেবল এই অথয় ব্রদ্ম-বিদ্যার উপদেশ 
দেওয়া কর্তব্য। এই ক্রহ্ববিদ্যা অপর সকল বিদ্যার পরম- 
আশ্রয় স্বরূপ! অন্য বিদ্যা দ্বারা যাহা বেদিতব্য-_বিজ্ঞেঘ্র-_ 
তৎসমস্তই এই ব্রক্গবিদ্যা দ্বারাই জ্ঞাত হইতে পারা যাঁয়। স্বপ্রির 


সপ শা 





চি 


* কঠোপণিষদে এই অশ্রিকে “হিরণ্যগর্ভ' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । এস্থলে 
সেই বাধা গ্রহণ করিলে কোন হানি হইবে না। ভাষ্যকার স্পট করিয়। এস্থলে 
কিছু বলেন নাই। তবে তিনি প্রশ্নোপনিষদ্ধে একরূপ প্রাণকেই “ধধি' শবে ব্যবহার 
করিয়াছেন। প্রাণই হিরণাগর্ত। আমরা এই সাহদেই এস্থলে একর্ষি নামক অগ্রিকে 
“হিবণ্যগ' বলিয়৷ অভিহিত করিলাম । সর্বাত্মা হিরণ্যগর্ভকে “অগ্নি' নামে নির্দেশ 
করিবার আর একটা কারণ আছে। পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় আমরা! দেখি, অভিবাক্ত 
আধিট্বিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সকল পদ্দার্থকেই শ্রুতি 'অগ্নি' বলিয়াছেন 
(৩২২ পৃষ্টা দেখ )। হিরণ্যগ্ভই ত এই সকল পদার্থরূপে অভিব্যক্ত ,হইয়াছেন। 
স্বতরাং সর্ববাত্ক ও সকল পদার্থের (অগ্রির ) কারণ স্বরূপ হিরণ্যগর্ভকেও, 'অগ্লি' 
বল! যাইতে পারে। কঠোপনিষদ, ১৮৯-১৯* পৃষ্ঠা দেখ। 


৩৬২ উপনিষদের উপদেশ। 








আদিকালে এই বিদ্য। হিরণ্যগর্ভের চিত্তে আবিভূষ্ঠি হই- 
যাছিল। তৎস্ষ্ট মনুষাদিগের মধ্যে ইহা সর্ববপ্রথমে মর্ত্যলোকে 
অথ্ববার হৃদয়ে আবিভূতি হয়। এইরূপে সম্প্রদায়-পরম্পরা- 
ক্রমে এই ব্রক্ষবিদ্য/ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। অদ্য আপনার 
নিকটে তাহাই বীর্তন করিলাম । আপনার মঙ্গল হউকৃ; এই 
ব্রক্মবিদ্যার অনুশীদন করিয়া আপনি মুক্তিপথের পথিক 
হউন্‌ 1১ 

এই বলিয়া মহামতি অঙ্গিরা নীরব হইলেন। শৌনকও 
ক্কতার্থ হইয়া, মনে মনে ব্রঙ্ধবিদ্যার আন্দোলন করিতে করিতে, 
আপন ভবনে প্রতিনিবৃক্ত হইলেন ও তত সৎ। 

আমরা এই বৃহ উপাখ্যান হইতে কিকি উপদেশ পাই- 
যাছি, এস্থলে তাহার সারসংগ্রহ করিয়! দেওয়া হইল ৫-_- 


১। অপরা বিস্তার বিবরণ । 

(ক) যাহার! সংসারমাত্র-পরায়ণ ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্রি-কামী, তাহাদের 
চিত্তে ব্রহ্ম ও পরলোকের তণ্থ প্রশ্দুটিত করিয়। দিবার উদ্বেশেই সকাষ- 
যক্তকর্ম্ের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। 

(থ) যজ্ঞগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরথ। 

(গ) কিন্তু ধাহার অপেক্ষাকৃত মার্জিতচিত, তাহারা এই সকাম 
যজ্ঞকাগ্ডের নর্খর ফলে তৃপ্ত হইতে পারেন না। তাহাদের জন্ত 
পরাবিষ্া আবস্ক । 

৫২1 পরা-বিদ্তার বিবরণ | . 
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(ক) নিগুণত্রদ্ধের স্বরূপ কীর্তন । 

(খ) কিরূপে ব্রহ্ম জগৎ-কারণ হন ? 

(3) হৃষ্টির প্রাকালে অনন্ত পূর্ণ শক্তিরই সর্গোন্থুখ “পরিণাম” উদ্ভৃত 
হইয়া থাকে । এই জগৎ পরিণামী; সুতরাং ইহার উপাদানভূত 
পরিণামিনী শক্তি স্বীকার না৷ করিলে চলে না। এই শক্তির নাম 
“মায়া? বা “অব্যক্ত বা প্রাণশক্তি" । পরমার্থত। ইহা সেই পুর্ণশক্তি 
ব্যতীত স্বতন্ত্র কিছু নহে। 

(8) এই পরিণামোনুখিনী শক্তি ঘারাই ব্রহ্ষকে সম্বন্ধ বা কারণ- 
ব্রহ্ম বা “ঈশ্বর? বলা যায়। পরমার্ধতঃ, ঈশ্বরও নিগুণ রন্ধ ব্যতীত 
স্বতন্ত্র কিছু নহেন। 

(17) মায়াশক্তি-_জগতে*অভিবাক্ত সমুদয় ক্রিয়া ও বিজ্ঞানের 
বীজ। " 

৩। কিরূপে অব্যক্তশক্তি অভিব্যক্ত হয় ? 

(ক) অব্যক্তশক্তির প্রথম সুশ্ম অভিব্যক্তির নাম “হিরণ্যগর্ভ? 
ব৷ সুত্র বা প্রাণ। ইহা চৈতন্ত-বর্জিত নহে ;১-ইহ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র 
কোন বন্ত নহে ঞ। 

(খ) কিরূপে হিরণ্যগর্ভ বা স্পন্মন--স্ুুলাকার ধারণ করে ? সুঙ্ম- 
স্পন্দমনের এই স্ুল-অভিব্যক্তির নাম “বিরাট” । ইহাঁও চৈতন্ত-বর্জিত 
নহে ৮--ইহ। ব্রঙ্ধ হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্ত নহে। 

৪1 ব্রন্বোপাসনা-প্রণালীর বিবরণ। 

গু প্শ্মাল্লোকে হৃবর্ণাজ্জাতং কুওলং হববর্ণষেধ ভবততি, তগৎ ব্কপো জাতে! 
হিরণ্ঙক্ঠোহপি ব্রন্ধাত্মক এব' 1+-আননখিরি | 





রাস কারাগার পলাশী 


৫৮৪ উগনিদদের উপদেশ 


$ তি 
বশির হাস পিপিপি নিিররনি রে 


(ক) উত্তম সাধকের পক্ষে, ্্ধ-বিচার এবং বাহিরে ও'তিওরে 
ধর্ধাভীত রন্ষের অন্ুসন্ধানই বন্ধোপাসনা । 

(ধ) তদপেক্ষা অমার্জিত সাধকের পক্ষে, উকারাফি অবলম্বনে 
শর্বপ্রেরক বন্ধের চিন্তন । 

(গ) হদয়-গুহায় বৃদ্ধির প্রেরক ও গ্রকাশকরপে ব্রঙ্গ-ভাবন!। 

৫। উপাসনার সহায় বা সহকারী সাধনের বিবরণ । 

(ক) সত্যপরায়ণতা । বাক্যে, ভাবনার, আচব্বণে সত্যশীলতা। 

(খ) ইন্দ্রিয়ের যথাধধ শাসন-__-তপশ্চর্যা? । | 

(গ) চিতের নির্ধ্লতা, ভ্রানের প্রস্নত।। চিত্ত যাহাতে সব্- 
প্রধান হয় তজ্জন্ত তত্পবুতা | 

(থ) ব্রহ্চর্য্যান্থুশীলন। 

(ও) বিষয়-কামনার পরিব্ডে, আত্মলাত-কামনার জন্য নিয়ত 
উদ্ভাম 

(৮) নিয়ত প্রার্থনা । সগুপ-নিগড ণ উভয়ববিধ প্রার্থন!। 

১। মুক্তির ্বরূপ-নির্ণয় ও যুক্তিপাভের উপায় নিনেশ। 

৭ ব্রহ্ষবিগ্কা-উপদেশের যথাযোগ্য পাত্র-নির্বাচন। 





টিজার 











ন্বিতভাঞ্ন্ন। 
€ছান্দোগয ও বৃহদারণ্যক ) 


উপনিষদের উপদেশ 


ও এম্য এন্ড । 
ত্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য 


বিদ্যারতু, এম-এ)-প্রণীত | 
709৯8 -াশীটী 
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এই শ্রনথ পন ২*১ কর্ণওয়লিশ ইট, শ্রীমুজ গুরুদাস চট্টোগাায় ঠ 
যহাশয়ের দোকানে ও কোচবিহারে গ্রস্থকারের নিকটে প্রাপ্তবা॥ 
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[ সংস্কতে এম্‌, এ-পরাঙ্ষার্থী এবং টোলের দর্শন-পাঠীর্থী 
ছাত্রদিগের বিশেষ উপকারী ] 


এই সুবৃহৎ গ্রন্থে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপনিষদ ছান্দোগ্য ও 
' বুহদারণ্যক প্রকাশিত হইয়াছে । বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সহ 
 শক্ষর-ভাষ্যের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে । এ প্রকার সরল ও প্রাঞ্জল 
 ভাষ্য-ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। অবতরশিকায়, 
' উপনিষদের দার্শনিক-অংশ ও ধর্দমমতের বিস্তৃত আলোচনা এবং সাংখ্য, 
বেদান্ত ও বোদ্ধ-দর্শনে যে বিরোধ লক্ষিত হয়, তাহা যে প্ররুত-পক্ষে 
নিরোধ নহে, বিচার দ্বারা তাহাও প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 
' শন্ষরাচা্যের অদ্বৈতবাদ এবং বেদান্তদর্শন বুঝিতে হইলে এ গ্রন্থ পাঠ 
করা অব্ঠ কর্তব্য । ব্রহ্বিদ্তা, স্টিতত্‌। সগুণ-নিগুপঃবাদ, উপাসনা- 
প্রদ্ধতি, পরলোকতন্ব প্রভৃতি বিষয়ে শ্রতির মত কিরূপ উন্নত তাহা 
জানিতে হইলে এ গ্রন্থ পাঠ কর! উচিত। ইহার প্রত্যেক উপদ্েশটী 
_ অনুল্য রত্ত-্বরূপ। সংসার-তাঁপ-ধঞ্ধ জীবের এরহিক মঙ্গল ও পার- 
লৌকিক কল্যাণ প্রদান করিতে এই উপদেশগুলিই একমাত্র উপায়। 
(স্বদেশের এই উপনিধ্ঘ্‌ গ্রস্থগুলির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য গ্রহণ কর! 
ও এই গ্রন্থগুলি নিত্য পাঠ করা সকলেরই কর্তব্য । প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠে 
গ্রন্থ সমাণ্ড হইয়াছে। মৃঙ্য অতি সুরত, ২)* মাত্র) ভাকমাগুল 


[ ৩) 
গ্রন্থমন্বন্ধে কতিপয় অভিমত। 





১। হাইকোটের ভূতপূর্ব বিচারপতি এবং কলিকাত! বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্‌-চেন্সেলর্‌ শ্রীতুক্ত সার. গুরুদ্রাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌, এ, ডি, এল; কে, সি, আই, ই 
মহোদয় বলেন :-- 

প্রস্থের অবতরণিকা। সমস্ত ও মূলভাগের অনেক অংশ পাঠ 
করিয়াছি। অবতরণিকায় আপনি প্রাঞ্জল রচনা-কৌশলের ও প্রগাঢু 
পাঙিত্যের প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থের মূলভাগের ভাষাও যতদুর 
পড়িযাছি, অতি, বিশদ বলিয়া 'বোধ হয়। এরপপুস্তক বঙ্গভাবায় 
অতি বিরল এবং ইহ। বঙ্গতাষার পুষ্টি-সাধন ও গৌরব-বর্ধন করিবে ও 
বাঙ্গালীর নিকট সমাদৃত হইবে, সন্দেহ নাই 1” 

২। “জাতীয় শিক্ষা-পরিবদের” সম্পাদক, সথপঙ্ডিত ীযুজ 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্‌, এ, বি, এল্‌ মহোদয় বলেন: 

“গ্রন্থের জন্য আমার কতজ্ঞতা জানিবেন। আপনার গ্রন্থের অনেক .. 
অংশ পাঠ করিয়াছি । আপনি গ্রন্থরচনায় প্রভূত পার্ডিত্য ও অধ্যবসায় : 
দ্েখাইয়াছেন | আপনার গ্রন্থ যাহাতে “জাতীয় শিক্ষা-গরিধদের? 
দার্শনিক বিভাগে পাঠ্য নির্দিষ্ট হয়, তজ্জন্য আমি চেষ্টা করিব 

৩। বেঙ্গল গতর্ণমেপ্টের ট্রেন্স্লেটর্‌, প্রেমটাদ টানতে 
পারদর্শী, রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দরন্দ্র শাস্ত্রী, এম্‌, এ 
মহোদয় বলেন 

“উপাদেয় গ্রন্থখানি পাইয়াছি। গ্রন্থ যখন খও-খণ্ড-ভাবে, নং 


[৪ | 

তারতে' প্রকাশিত হইত, তখন উহা আমি পাঠ করিয়া! আনন্দলাত 
করিতাম। এক্ষণে সমগ্র পাঠ করিবার সুবিধা হইয়াছে। সাধারণভাবে 
যাহা ইতিমধ্যে দেখিয়াছি, তাহাতে গ্রন্থের উপাদেক্বতা-সম্বন্ধে সন্দেহ 
রহিল না। বাঙ্গালা ভাষায় এরপ গ্রন্থ একেবারেই বিরল। ইহ! 
কেন বিশ্ববিগ্ভালয়ের পাঠ্য হইবে না, বুঝিতে পারি না। পুস্তকের 
জন্ঘ বিশেষভাবে অনুগৃহীত হইলাম। গ্রঞ্থে বিশেষ পাঙিতা ও 
গবেষণার পরিচয় পাইলাম ও তঙ্জন্ঠ আনন্দলাত করিলাম" 
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' পঙ্ি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ শীল, এম, এ, বলেন :_ 
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৬। '্রীবঙ্গধর্মমগলের” সহকারী অধ্যক্ষ, স্ুপ্রসিদ্ধ লেখক 
শীযুক্ত ইন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল যহোদয় 
বলেন :-_ 

“তরী পড়িয় বুঝিয়াছি যে আপনি সংস্কৃত বিদ্ভায় অসাধান্রণ শ্রম 
করিয়াছেন এবং তাহার ফলে মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়া ঘাঙগলার 
গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আপনার গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করিবার 
সামর্ধ্য আমার নাই । তবে আপনার গ্রন্থ পড়িয়৷ আমি উপকার পাইব 
€ ধন্য হইব।” 

৭| বর্ধমান বিভাগের ভূতপুর্ধ স্কুলসমূছের ইন্স্পেক্টব, উড়িখ্যার 
মহাকবি শ্রীধুক্ত রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর মহোদয় বলেন £_ 

পঞ্জ « হ্গ আমার মতে এই পুত্তক ভারতীয় প্রত্যেক ভাষাস়্, 
অনুবাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইংরাজীতে এই পুস্তক অস্নুবাদিত হইলে, 
আপনার সুখ্যাতি ইউরোপব্যাপী হইবে ।” | 

৮। “অভিব্যক্তিবাদ” প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা পঞ্ডিত স্্রীযুক 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ টাকুর, বি, এ, মহোদয় বলেন :_ 

“মাপনার “উপনিষদের উপদেশ" আজ কয়েক মাস হইল পাইয়া 
অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। আপনার পুস্তকখানি যে আমার বিশেষ 
উপকারে আসিয়াছে তাহ বল। বান্থল্য। এরূপ পুস্তকের সমালোচন! 
করিতে যাওয়। আমার পক্ষে ধৃষ্টতা । তবে এরূপ পুস্তক যিনি যতট' 
নিজের উন্নতির পক্ষে সহায় করিয়। লইবেন; ততই তীহার পক্ষে মঙ্গল” 
ইত্যাদি 


৯। মহ্থামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস হ্যায়রত্ব' 
মহোদয় বলেন : - 
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| ধগ্রন্থথানি অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া অনেক স্থান দৃষ্টি করিয়াছি । 

আপনি উপনিষদের মন্ার্থপ্রকাশ ও শক্ষরাচার্যা-ভাষ্যের অনুবাদ যাহা 

করিয়াছেন, অদবৈতষতে তাহা! অতি সমীচীন হইয়াছে । উপনিষদ 

ও শক্কর-তাষ্য অতি অন্ফুট-ভাব। আপনি তাহার বিশদভাবে যে 

মন্তীর্থপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে ধন্যবাদ। আমার 

বিশ্বাস, ধীহার! অধ্ৈতবাদ চর্চা করিবেন, এই গ্রন্থথানি তাহাদের 
অতি উপকারক হইবে। আপনার গ্রস্থখানি দৃষ্টি করিয়। বুঝিলাম, 

আপনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং সারগ্রাহী ।” 

১০। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃ্ণনাথ ন্যায়পর্চানন 
মহোদর বলেন :-- 
 পশ্রন্থের যে স্থলগুলি দেখিয়াছি, জাহাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। 
পরঞ্ সকল উপদেশ প্রশংসার্থ ; এবং আশা! করি আপনি সর্বত্রই এ গ্রন্থ 
“হার! প্রশংসালাভ করিতে পারিবেন।” 
১১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্ক- 
' ঘাগীশ মহোদয় বলেন :__ 
"তুমি যখন উপনিবদের পমালোচন। করিয়াছ, তখন এ সমালোচন। 

.যে হৃদয়গ্রাহিনী হইবে,ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। * * * তোমার 
পুক্তকে আখ্যাক্িকা-সমূহের প্রকৃত তাবার্থ যাহা সরল ভাবায় প্রকাশিত 

হইয়াছে, উহ। সমীচীন ও হ্দয়গ্রাহী হইয়াছে। এই পুস্তকের অনেক 
স্থানেই তুষি যে সকল নুতন যুক্তি-তকের উদ্ভাবন করিয়াছ, তদ্দারা 
তোষার বুদ্ধিযতার ও অতিনিবেশপূর্ববক শাস্ত্ার্াহুশীলনের বিশেষ পরিচয় 
''পাইয়াছি। তুমি সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া! এইরূপে অস্তান্ত উপমিষদ্ধের 
' প্রকৃত ভাবার্থ প্রকাঁশ করিয়া, জগতের হিতসাধনে প্রবৃত্ত থাক।” 


[ ৭ |. 
১২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্্ ার্ধভঁম 


মহোদয় বলেন -_- 

*মুলগ্রন্থের অন্থবাদ সুন্দর হইয়াছে। মূল উপনিষদ পাঠ করিয়। 
সাধারণলোক অর্থাবগষ করিতে পারে না। আপনার এই গ্রন্থ সাধারণের 
পক্ষে মহোপকারক হইয়াছে। (অবতরণিকার়) আধ্যাত্তিক বিষয় যাহা 
লিখিয়াছেন, তাহাও অতি বিশদ হইয়াছে । আপনার উদ্যম অত্তন্ত : 
প্রশংসনীয়। আপনার অধ্যবসায় ও শাস্্রান্ববাগিতায় আমি সন্তুষ্ট, 
হইয়াছি।” 

১৩। মহামহোপাধ্যায় প্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালম্কার 
মহোদয় বলেন পে ূ 

"এই পুস্তকে উপনিষদের* উপদ্দেশাবলী বঙ্গভাষাতে বুঝাইবার। 
চেষ্টা কর! হইয়াছে । এই চেষ্টা সফল হইয়াছে । প্রত্যেক আধ্যায়িকার 
পরে তাহার সার সংগ্রহ করিয়। দেওয়াতে পাঠকদিগের পক্ষে বিশেষ 
সুবিধা হইয়াছে । এই পুস্তকে পাশ্চাত্যমতের সহিত উপনিষদ-মতের 
তারতম্য সমালোচনা করা হইয়াছে, ইহাও পাঠকদিগের গ্রীতি প্র 
হইবে । পুস্তকের ভাষ! সরল এবং মধুর ৷ আমার বিবেচনায় কারের; 
এই প্রধম উদ্ভম অনেক সফল হইয়াছে ।” 

১৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিতরাজ পূজ্যপান 
ঘযাদবেশ্ববু তর্করত্ব মহোদয় বলেন £-- ১ 

“তোমার পুস্তকধানি ত্ৃ€ৎ হইলেও দুইবার গড়িলাম। গড়িয়া 
কি পর্যন্ত আহ্লাদিত হুইয়াছি, তাহা এই ক্ষুদ্র পঞ্জে বুঝান বা জানান 
অসঙ্ভব। আত্মুর ন্যায় দৌধাবেধী ব্যক্তিকে যখন তুঁষি এই খুস্তকখানি, 
দার! সন্তষ্ট করিতে পারিয়াছ, তখন সহদয় ব্যক্তিদিগকে যে তুমি 


[৮1 
করিবে, ইহা কৈমুতিক-্ায়সিদ্ধ। তোমার উৎসর্গপঞ্রে ( অপ হই. 
লেও ) গভীর ভাব আছে, গভীর উপদেশ আছে, দেশভক্তি আছে, 
অত্তীত সময়ের গন্য হদয়স্পশাঁ শোকসন্তাপ আছে। এগ্রণতি" শীর্ষক 
মলাচরণটুকু অতি নৃতন; এভাবে কেহ কখনও আর মঙ্গলাচরণ 
করেন নাই । তুমিই ইহার আবিষ্র্ভা, তুমিই ইহার জন্ত একমাত্র 
প্রশংসাভাগী। তোমার লিখিত অবতরণিক' পড়িয়া, পাতগ্জল-দর্শনেব 
ভোজদেব-কৃত রত্তির ছুইটী শোক মনে পড়িল, সেই গ্রোক ছুইটী 
বলিবার লোত সংবরণ করিতে পারলাম না £-- 
| দছুর্বোধং যদতীব তর্ৃবিজহতি স্পষ্টার্থমিত্যুক্তিতিঃ 
স্পষ্টার্ধেষ্বতিবিস্তৃতিং বিদধতি ব্যর্থৈঃ সমাসাদ্বিভিঃ । 
অস্থানেইনুপযোগিতিশ্চ বহুতির্জন্নৈত্র'যং তন্থতে 
শ্রোত্‌ ণামিতি বস্তবিপ্রবর্কতঃ সর্কেইপি টীকাকত৪॥% 
“উৎ্জ্য বিস্তরমুদস্ত বিকল্পজালং 
ফন্তুগ্রকাশমবধার্ধ্য চ সম্যগর্থান্‌। 
সম্তঃ পতগ্ললিমতে বিবৃতি য়ে" 
,. মাতন্যতে বুধজনপ্রতিবোধহেতুঃ ॥” 
তোমার অবতর্ধীণিকা অন্যের যত কতকগুলি অনর্থক শব্দরাশি দ্বার! 
আড়ন্বরপুর্ণ হয় নাই; সমস্ত পুস্তকের প্রতিপাগ্ঠ--প্রণালীবদ্ধ যুক্তিতকক- 
দ্বারা গরতিপাদিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে । অবতরণিক1 পড়িয়। তোযার 
পাঙিত্যের, বিচার-টনপুণ্যের, মীমাংসা-ফুশলতার ও বঙ্গভাধাঁর উপরে 
তোমার বিশেষ আধিপত্যের প্রচুর প্রশংসা করিতে হয়। ৯ &* 
এতদিন আমাদের মাতৃভাষা, আমাদিগের নিরক্ষর মাত্ৃরন্দের মতঃ 
আমার্িগকে কেবল ঘুষ পাড়াইবার জন্ শিয়রে বসিয়া রূপকথা 
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(উপন্টাস ) শুনাইতেন ও নৃতন নূতন নাচুনীচ্ছন্দে কবিতা আবৃত্তি 

করিতেন। আজ তুমি, তোমার প্রদর্শিত গাগীঁর সায়, মাতৃভাষার 

মুখে বৈদাস্তিক তত, দার্শনিক তত্ব শুনাইলে, এবং ভ্রান্ত আমরা” 

আমাদিগের মোহনিদ্র! ভাঙ্গাইবার জন্য একশেষ যত করিলে ! ধন্য 

তুমি, ধন্য তোমার অধ্যবসায়, ধন্য তোমার সুমিষ্ট লেখনী !! দীর্ঘজীবন 

লাত করিয়।৷ এইভাবে মাতৃভাষাকে অমূল্য অলঙ্কারে সঙ্জিত কর, 
যাঁতৃভূষির মুখ উজ্জ্বল কর”। 

১৫। সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 
তর্কভূষণ মহোদয় বলেন £- 

“উপনিষদের উপদেশ” পাঠ করিয়া আমি পরম প্রীতি পাভ করি- 
য়াছি। শঙ্কর-ভাষ্যের সাহাযা-চতন্ন উপনিষদৃগুলির দুরূহ তত হদয়ঙ্গম 
হইবার সম্ভাবন* নাই+--আপনার এই কথাটী আমি হৃদয়ের সহিত 
অন্থমোদন করি। আপনার নার স্ুপগ্ডত বাক্তির নিকট হইতে এই 
প্রকার নব্যভাঁবান্থপ্রাণিত উপনিষ্দৃ-ব্যাখ্যার প্রথম প্রচার দেখিয়া, 
আমি ভবিষ্যতের জন্য বিলক্ষণ আশািত হইয়াছি। ভাঁষ্যের ভাৎপর্য্য. 
বর্ন আপনি বড়ই সুন্বরতাবে কবিয়াছেন; আপনার আবিষ্কৃত পথ 
বড়ই সুন্দর এবং অনুকরণীয়, সে বিষয়ে আমার অুমাত্রও সন্দেহ 
নাই।” 

৯৬1 প্গীতাসমন্বয়ঃ” “বেদাস্তসমন্থ়” প্রভৃতি গ্রন্থকার সুপ্রথিতনামা 
শ্রীযুক্ত রায় গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় মহোদয় বলেন ৫ 

“আপনার রচিত “উপনিষদের উপদেশ' পাঠ করিয়। সুখী ও উপকৃত 
হইয়াছি। সুখী, হইয়াছি এইজন্য ষে, সাংখ্য ও বেদান্তঞ্মধ্যে যে 
বিরোধ প্রতীত হয়, সে বিরোধ বিরোধ নয়, আপনি ইহা! প্রতিপন্ন : 


[ ১৯ 4] 

করিয়াছেন। এবিষয়ে আপনার স্বাধীন চিন্তা বস্ততই আমাকে সুখ 
দিয়াছে। বৌদ্ধদর্শন-সম্বন্ধে আপনি থে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তৎসন্বন্ধেও 
কোন বিষত হইবার কারণ দেখধিতেছি না; কেনন। স্বয়ং বুদ্ধ 
'আত্মদীপ)' “আত্মশরণ' হইতে উপদেশ দিয়! প্রেরগ়িত। পরমাত্বাকে 
স্বীকার করিয়াছেন এবং নির্বাণের মূল “অজাত, অকৃত' ইত্যাদি 
নির্ধারণ করিয়া যিনি স্বয়ং অমূল সকলের মূলঃ তাহাকে শিব্যবর্ের 
মনে যুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। আপনি যখোপযুক্তরূপে পাশ্চাত্য দর্শন- 
গুলির সহিত বেদাস্তদর্শনের মিল দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহা সাষান্ত 
 আহ্গাদের বিষয় নয়। আমি উপরুত হইয়াছি এইজন্ত যে, আপনি 
 ধছ পরিশ্রম স্বীকার করিয় ভাষ্যকারের বিপ্রকীর্ণ ভাষ্য হইতে এমন 
সকল প্রতিপাদ্ধ বিষয় একত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহাতে তাহার 
ঘশোরাশি আধুনিকগণের নিকটে এখনকার আলোকে বিমল বলিয়। 
সহজে প্রতিভাত হইবে। আপনি আপনার গ্রন্থখানির প্রকান্ 
সমালোচনা করিতে অন্থরোধ করিয়াছেন ;--আপনি বতদুর পরিশ্রম 
করিয়াছেন, অন্ততঃ তাহার অর্ধেক পরিশ্রম না করিলে, উহার 
বিবেকানুমোদিত সমালোচন! হইতে পারে নী। আমার সময়, অবসর 
ও বল এখন তত নাই; সুতরাং সে সন্বদ্ধে আমাকে ক্ষমা করিতে 
হইবে ।” 
১৭1 উড়িষ্যার স্বপ্রসিদ্ধ উপনিষদ, মহাভারত, ভাগবতাদি 
শানগরসথসযুহের অগ্গবাদক বৃদ্ধ পঙ্িত শ্রীযুক্ত ফকীরমোহন 
সেনাপতি মহোদয় বলেন | 

“অমূল্য পুস্তকথানি প্রা হইয়া অত্যন্থ আনন্দিত হইয়াছি। 
কাযা, এই জীবন-সন্ধ্যায়। রোগশয্যায়। শেষ দিবস ্ পুস্তকধানি 
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হস্তে থাকিয়া; শাস্তি ও সাত্বন! প্রদান করিবেক। সম্প্রতি ঈদৃশ একখণ্ড 
পুস্তক-প্রাপ্তির জন্য নিতান্ত ইচ্ছুক ছিলাম! দয়াময় ঈশ্বরের আদেশেই 
যেন ইহ! আমাকে উপহার দিয়াছেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি প্রভুর 
করুণাময় হস্ত সন্দবর্শন করিতেছি। সম্প্রতি বঙ্গভাষার, কবিতা ও 
উপস্থাস-প্লাবনের দিনে, সাঁধারণে কিরূপতাবে পুস্তকখানি গ্রহণ 
করিবেক ব্লিতে পারি না। কিন্তু মহাকালআোতে সে সমস্ত ভাসি 
যাইবেক, আমার ঞব বিশ্বাস। এই পুস্তকখানি বঙ্গতাষার পঞ্ররাস্থি- 
স্বরূপ বিদ্ভমান থাকিবেক । অগ্যবিংশ শতাবীর শিক্ষিত দল বিজ্ঞান+ 
শাস্ত্রের নিতান্ত পক্ষপাতী, ইহা! বাঞ্নীয়। সাধারণের কষ্টগম্য সংস্কৃত- 
আকর হইতে এই মহারহ্ব উদ্ধারপূর্বক আপনি প্রার্জল' ভাষায়) 
নুশৃঙ্খলার সহিত প্রকাশ কর্রিয়া জনসমাজের নুমহৎ উপকার সাধন 
করিয়াছেন। * ধর্শুপিপাস্থ বঙ্গঘাসী মাত্রেই পুস্তকখানি নিতান্ত 
আগ্রহের সহিত গ্রহণ কৰিবেক সন্দেহ নাই।, 

ইনি পরে, অপর একজন বন্ধুকে এই গ্রন্থ-স্ন্ধে লিখিয়াছিলেন :- 

পপুস্তকখানি স্বগুণে (শীঘ্ব বা বিলঘে) বঙ্গদেশে যে প্রাধান্য লা 
করিবে, আমার তাহাতে সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্য মহাশয় রমেশ দত্তের, 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন । আমি যদি স্থাস্থ্যলাত করিতে. 
পারি, পুস্তকগত ৭ সাধারণে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব ।” | 

১৮ | বৈশেধিক দর্শনের টীকাকার স্ুপ্রসিদ্ধ শান্্রান্থবাদক পঙিত 
শ্রীুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব যহোদয় বলেন 

“জীমতপ্রণীত উপনিষদের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, আগ্রহাতিশয়ে পাঠ 
করিয়া! সবিশেধু আনন্দ লাত করিয়াছি । চিরজীবী হইয়া এই. পুণ্যতৃমি 
০০ এইবূপে অঙস্কৃত করুন।ইছ! আমাদের আত্তরিক আশীর্াদ ।” 


[১২] 
 ৯৯। বঙগদেশের প্রসিদ্ধ লেখক ও সমালোচক স্রীযুক্ত বিজয়চন্র 
মজুমদার, বি, এল্‌ মহোদয় বলেন :-- 

“বহুদিন হইতেই আপনি আমাদিগকে প্রাচীন দর্শনশান্ত্রের কথ! 
শুনাইয়া আসিতেছেন। আমাদের মত লোকের পক্ষে, বঙ্গতাষায় এই- 
প্রকার প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি অতি উপযোগী । ++ ** যে উৎস 
হইতে এই ব্যাখ্যা নির্ঁত হইতেছে, তাহার সংসর্গ অত্যন্ত গ্রীতিপ্রদ | 
পঙ্িত গৌরগোবিন্দ উপাধায় মহাশয় আপনার অত্যন্ত প্রশংস! করিয়া 
খাকেন। আমি উপনিষদাদি অল্পই বুঝি ; কিন্তু ধাহারা উহার বিশেষ 
পাঠক বা সাধক, তাহাদের শ্রদ্ধ। হইতেই আপনার কৃতিত্ব যথেষ্ট হৃদয়ঙ্গম 


করিতে পাবি ।” 
২*। কাসীমবাজারের যহারাঞ্জ মাননীয় দু মুনী ন্্রচন্দ্ 


নন্দী বাহাহর বলেন :-- 

“%%:*%::106 তি 08695 1 11855 2076 000101179৮6 
| £৮৪0 076 50 01001) 06517810026 009 0106 ৪৮ 01 93190910101) 
81 আগ 006 00011080007 580) 00089 15 19911) 
। 00170709110181)16 200 60 199 10181)15 20075015660 ট্য 0৩ 
19280100 70101)0.৮ 

২১। উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় 
বাহাছর, এম, এ, বি, এল, সি, আই, ই মহোদয় বলেন :- 
“ক + ক 16217760200 ৮9109019700 2100 01 2118939- 
12106518505 


.. ২২। শটাকীর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্্রচন্দ্র চৌধুরী, এম, এ, 
“বি, এল বাহাছর বলেন : 


[ ১৩] ৃ্‌ 

“ক *: * যাহা পাঠ করিয়াছি, তাহা অতি উত্তম বলিয়া বোধ 
হইয়াছে। এবংবিধ গ্রন্থের বহুল প্রচারে, প্রাচীন আরদ্যদিগের দর্শনশান্তর" 
সম্বন্ধে তত্বান্বেষিগণের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাহি 1” 

২৩। সাধারণ ব্রান্গপমাজের নুপ্রথিতনাম। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 
শিবনাথ শান্্রী, এম, এ, মহোদয় বলেন. | 

“উপনিষদের উপদেশগুলি সবিস্তর বিবৃত করিয়। আপনি দেশের 
লোকের যহোপকারক ও ধন্যবাদার্ধ হইলেন!” 

২৪। কলিকাতা “সাহিত্য-সভা"র সম্পাদক বলিয়াছিলেন :--. 

“আপনার পুস্তক সাহিত্যসতার পুস্তকাগারের পক্ষে একখানি 
আদরে গ্রহণ করিবার জিনিষ। আপনার স্কায় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিকে 
সাহিত্যসভার সতান্রে শীডুক্ত দেখিলে আহলাদিত হইব ।” 

২৫ | কলিকাতা “বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ”এর সম্পাদক: | 
মহোদয় লিখিঘ্াছিলেন :-- 

“পুস্তকখানি ইতোমধোই বিশেষ আগ্রহের সহিত পঠিত হইতেছে ।” 

২৬। “একলিপিবিস্তাবপরিষদ”এর মুখপত্র “দেবনাগরের" সম্পাদক 
শীধুক্ত পঞ্ডিত যশোদানন্দন আধোৌরী মহোদয় বলিয়া- 
ছিলেন :-- 

“যতদুর পাঠ করিয়াছি। তাহাতেই আপনার বিদ্বত্তার পরিচয় 
পাইয়াছি। আপনার পরিশ্রমের জন্ত কোটিশঃ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। 
রনথথানি অত্ন্ত গবেষণাপূর্বক রচিত হইয়াছে ।” 

২৭। “উৎকল-সাহিতোর” সম্পাদক যু বিশ্বমুখ ক কর 
মহোদয় লিখিয়ার্ঈছলেন:-_ 

এহন এমনি] ডি 59 ঘা চন 0:8 -০% নত 


( ১৪ ] 
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২৮1 চাক] “সারস্বত-সমাজ”গএর সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় 
'স্রীযুক্ত পঙ্চিত প্রসন্নচ্দ্র বিদ্যারত্ব মহোদয় লিখিয়াছেন :-_ 
“আপনি নুপঙ্ডিত। আপনার পুস্তকানি উপাদেয় হইয়াছে। 
তছিযয়ে সন্দেহখাজ নাই” 
২৯। কলিকাতা “হিন্দুসভ1” বলেন :-- 
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কেই তাহা পাঠ করিয়াছেন। এই কার্ধ্যে ব্রতী হইয়! বিদ্যার মহাশয় 
দেশের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার তুলন। নাই। এই গ্রন্থের 
অবতর্ণিকা এক অপূর্ব জিনিষ | গ্রন্থকারের শান্ত্রজ্ঞানের গভীরতা, 
চিন্তার গাঢ়তা এবং প্রতিভার ওজ্জল্যের পরিচয়ে মুগ্ধ হইতে হয়। 
এরূপ অবতরণিকা বাঙ্গালা তাষায় আমর! আর পাঠ করিয়াছি বলিব 
মনে হব না। কোকিলেশ্বর'বাবুব নিকটে এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য এ 
দেশ বিশেষরূপ খনী হইলেন। এ গ্রন্ধ ঘরে ঘরে অধীত হইলে আমরা! 
সুখী হইব।" 

৩৫। একলিপিবিস্তারপরিষদের মুখপত্র “দেবনাগর”; চতুর্থ 
সংখ্যা, ১৩১৪ সাল ;-- ্‌ 

“শ্রস্থধানি ৩৬৬ পৃষ্ঠায় সমাঞ্ত হইয়াছে গ্রন্থারস্তে ১১৬ পৃষ্ঠব্যাপী 
একটা সুদীর্ঘ ক্বতরণিকা! সন্গিবেশিত'যাহাতে গ্রন্থকারের মহছুদ্দেস্তের, 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাগ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উপনিষৎসমূহের, 
দার্শনিক সিদ্ধান্ত গুলিকে বিরত করা গ্রস্থকারের উদ্দেস্ত | ্রাস্থের এই. 
প্রথম খওড। ইহাতে ছান্দোগ্য ও বৃহধারণ্যক উপনিষৎ ব্যাখ্যা. 
হইয়াছে। যে ভারতীয় আধুনিক নবশিক্ষিত গ্রান্এট, মহাশয়ের 
পাশান্তয বিজ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া ভারতবর্ষীয় আর্ধ্য মহর্থি-; 
দিগের দার্শনিক সিদ্ধাত্ত সমূহকে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ এবং অসার বলিয়া ঠান্টা : 
করেন, তাহার! একবার, ক্ষু মেলিয়া দেখিবেন, আমাদের ভারতের: 
খফির। কতদূর দার্শনিক এবং তথ্থদর্শী ছিলেন। যে সিদ্ধান্ত ও সত্যকে. 
শাজ'সভ্যজগতের বৈজানিকেরা কত পরিশ্রমে) কত অনুসন্ধানে আবি-২ 
হত করিতে পারিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তগুনি, সেই সত্যগুলি, "আমানের ৃ 
খধিদিগের ঘারা আজ হইতে বহসহলবর্ধ পুর্বে সনি বিরত হইয়াছে।.: 
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“উিপন্িষদের উপদেশ পাঠ করিলে স্পট বুঝ! যায় যে আমাদের 
খবিদিণের সিদ্ধাস্তগুলি ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞামিকের যত, উভয়ের মধ্যে 
অতি অন্পই তারতম্য রহিষ্বাছে : পুস্তক গবেধণা-পুর্ণভাবে রচিত 
হইয়াছে। ধীহার1 পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তে মুগ্ধান্ধ, তাহাদিগকে আমর এই 
গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি ।” 

৩৬। হিন্দুপত্রিকা ; ভাদ্র-আশহ্বিন সংখ্যা, ১৩১৪: “ 

“পুস্তকখানি খর্বাকৃতি হইলেও; পত্র-সংখ্যার বৃহৎ । কাগজ উৎকষ্ট, 
মুদ্রণ পরিপাটী। বর্ণাশ্ুদ্ধি বা মুদ্রা-প্রমাদও অত্ন্প। পুস্তকথাি 
' হাতে লইলেই, ইহা। যে বেশ সযগ্রে, সাবধানে ও সৌষ্ঠব-আয়োজনে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বুঝা যায়! পাঠ করিলে, প্রতি 
পঞ্ছে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, লেখকের পাঙ্চিত্য। গবেষণা, বিগার-ুক্তি ও 
শাস্বীয়তা-শক্তি দেখিয়। আশ্বাসিত ও আনন্দিত হইতে হয় । কোঁকি- 
“লেখবব বাবু অনেক দিন হইতেই বঙ্গ-সাহিতয-সমাজে প্রত্-তত্ব ও 
শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ-লেখকতাঁর উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত । “নবাতারভ” প্রভৃতি 
পত্র অনেকদিন হইতেই তাহার প্রবন্ধ-যালায় অলন্কত। তবে এযাবৎ 
আমাদের “হিন্দুপত্রিক1” তাহার গৌরবষয়ী লেখনীর লিপি-সাহাষ্য 
লাভ করে নাই। আশা আছে ভবিষ্যতে করিতে পারে ॥ 
. ." শ্রীযুক্ত পঙ্ডিত কোকিলেশ্বর তট্রাচার্ধা মহাশয়ের এই পুস্তক তাহার 
'পুর্বপ্রথিত সাফিত্যিক প্রতিষ্ঠার অন্থরূপই হইয়াছে। ইহা! আমাদের 
জাতীয় সাহিজ্য-ভাগ্ডান্বের একটী মহার্থ রব হইয়্াছে। আশ! কর 
ভ্টাচার্ধ্য মহাশয় ক্রমশঃ প্রধান ও প্রামাণিক সমস্ত উপনিধর্ধ গ্রন্থ- 
খলির জার্নতন্ব-ব্যাখ্যা এইরূপ পুস্ককাকরে খগডশঃ প্রকে করিবেন। 
' ভারতের বেদাস্ততব জগতের মানবঙ্গাতির একটী. প্রধান আধ্যাত্মিক 
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সম্পত্তি। জাগতিক প্রত্যেক সত্যঙাতির প্রচলিত ভাষায় ইহার চর্চা, 
ব্যাখ্যা ও অন্থশীলনাদি যথাধিকার হওয়। আবশ্তক। পাশ্চাত্তা পঙ্ডিতগণ 
স্ব স্ব শিক্ষা-সংস্কারান্থূপ ইহার দ্বার্শনিক অংশই আশ্বাদন করিতে পার্ধি- 
বেন, কিন্তু ইহার প্রকৃত পারশার্থিক অদ্ধয়ব্রহ্গতত্বরস ভারতীয় শ্বাধ্যায়- 
শক্তি-সন্দীপ্ত সাধু সুধীসমাঁজেরই অনন্ত-সম্তোগ্য | * * স্বাধ্যায়-সেবার্থী, 
সামীক্িক ব্যক্তিবর্ণের জন্ঠ ভারতের বিডির প্রাদেশিক প্রচলিত ভাবায়: 
এতদ্বিষয্বক এবংবিধ গ্রন্থাদির প্রচার প্রার্থনীয় । কোকিলেশ্বর বাবু বঙ্গ- 
ছেংণ এই বঙ্গভাষা-ভাধিণী ব্যাখ্যায় সে অতাব ও আবগ্কতা পূরণের, 
হৃত্রপাত করিলেন। এইজন্য তিনি জাতীয় সাহিত্যসমৃদ্ধি-কামী শিক্ষিত 
বাঙ্গালী মাত্রেই কতজ্ঞতাতাজন। ॥ * * *আমরা কোকিলেশ্বর 
বাবুর বর্তমান ও তাবী কৃতিত্বে ফ্লানন্দিত ও আশ্বীদিত রহিলাষ |” 

৩৭। বাঁঞুড়। দর্পণ । ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ )-- 

প্রন্থখানির আছ্েপাস্ত আমরা যনোধোগসহকারে পাঠ করিয়াছি 
এই গ্রস্থপাঠে ষে অপ্রারৃত আনন্দলাত করিয়াছি, তাহ। বাকো প্রকাশ 
করিবার নহে। গ্রন্থের সুবিস্ৃত অবতরণিকায় উপনিধদের দার্শনিক 
অংশ, ধন্-মতের আলোচনা এবং দাংখ্য-বেদান্ত-বৌদ্ধ দর্শনের মৌলিক 
একতা, অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । উপনিষদৃসমূহ অন্ত 
জ্ঞানের আকর; তন্মধো ছান্দোগ্য ও রহদারণ্যক এই উভয় উপনিবদ, 
বিষয়-গৌরবে ভারতবর্ে' অতি উচ্চন্থান অধিকার করিয়া আছে। 
বিদ্ভারর মহাশয় এই মু্যবান্‌ উপনিষদ ছুইখানি বিস্তৃতব্যাখ্যা। ও শঙ্কর- 
ভাষ্যের সহিত অতি উৎকৃষ্ট সরল অনুবাদ লহ প্রকাশ করিয় বঙ্গ- 
ভাষাকে সমবন্ৃতু করিয়াছেন। *এই গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি যে অধ্যৎসাধ, 
পািত্য, গবেষণা ও স্থার্থত্যাগ প্রদর্শন করিয্নাছেন, তাহা বড়ই প্র্ীং-. 


[২৪] 


সনীয়। উপনিধদেন এই বরণীয় গ্রন্থকার সুধীলযাজে চিরম্মরণীয় 
হইবেন, তদ্ধিরন়ে সন্দেহ নাই: গ্রন্থের আখ্যায়িকাঙুলি এরূপ 
স্ুনিপুণতাঁর সহিত লিখিত হইয়াছে ঘে, পাঠ করিতে করিতে বেশ 
কৌতুহল উদ্দীপিত হইতে থাকে । ভাষার উচ্ছাস, সরলত! ও 
বিশ্ুদ্ধিত। গ্রন্থের সর্ঝত্র সমানতাবে রক্ষিত হইয়াছে । আজ কাল 
শিক্ষিত-সমাজে উপনিবদের আদর হইয়াছে। আরো! আদর হউক, 
ইহাই বাঞ্ছনীয়। মানব্ন্ গ্রহণ করিয়া বাঁহারা মোহের বশে আত্ম- 
বিস্কৃত হন, উপনিষদ আলোচনা-করা তাহাদের একান্ত কর্তবা। আমা 
দের আলোচ্য 'উপদেশ'-গ্রন্থ পাঠ করিলে, তাহারা স্মপন্থা দেখিতে 
পাইবেন । আত্মতদরন্ষের শ্বরূপ.পরলোকতর,স্ট্িততব প্রভৃতি নিয়া 
অতীন্ত্িয় সুখ ওঅমৃত-ল্গাতের বাসনা হঈইলে,বাকুড়ী জেলার শিক্ষিত জন- 
যডলী এই গ্রন্থখানি অগ্রে পাঠ করিবেন, আশা করা যার! এই গ্রন্থের 
উপযুক্ত আদর না হইলে বুঝিব+ আমাদের দেশের উন্নতি হইতে এখনও 
বন বিলন্ব আছে। মহান্ুতব গ্রন্থকার মহাশয় সাধারণের নিকট প্রচুর 
উৎসাহ পাইয়া গ্রন্থের অন্তান্ট খণ্ড ক্রমে রুমে প্রকাশিত করিঘা, বন্গ- 
সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট করিতে থাকুন,ইহাই আমাদের এ্রকান্তিক বাসন11৮। 

৩৪ | রঙ্গপুর দিক্‌ প্রকাশ :১০৯৫,২৪শে ও৩০শে বৈশাখ ঃ- 
এ ৮ ৯ এ প্রস্থের অবতরণিকাঁও একটী অমূল্য বস্ত । মূল গ্রন্থ বাদ 
পা অংশের জন্ত গ্রহথখানি বাঙ্গাল! গাহিতোর অতি উন্নত স্থান 
অধিকারসটী়িব ।এরনের গ্রতিগাদ্য বিষয়গুলি দেখলেই পাঠকগণ বুঝিতে 
পারিবেন, গ্র্থভারকে করা ৃরিশর করিতে হইছে, ইত্যাদি । 
(এই সধালোচম। তান দীর্ঘ বলিয়া ধিক উদ্ধত হইল না )। 
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